( ডু) 


সর্বদলীয় বিপ্রবী সংকলন'__-কথাটি ভাবতে বড় ভাল লাগছে । অতীতে 
সবগুলি বিপ্লবীদল এক হয়ে মিলে যাবার প্রস্তাব হয়েছিল, কিন্ত কাত তা আ? 
হয়ে ওঠেনি। টৈলেশ দে সম্পাদিত 'অগ্রিযুগ' সংকলন গুস্থে এতদিন পবে 
তা সম্ভব হয়েছে, এটী খুবই আনন্দের কথা । কামনা করি, এ মিলণ 
চিরস্থায়ী হোক। শ্রীবসময় শব 


সেদিন সমিতির প্রতিটি সদশ্তকে এই মর্মে শপথবাকা পাঠ করিতে হইত 
(ে,__চবিভ্রটি নির্ল ও পবিত্র রাখিব । আজ জীবপের চর হান্ছে আসয়াও 
একথার তাপ মশে মর্মে উপলপ্ি করিতেছি । এতবড় সম্পদ মানুষের ভাবণে 
সতাই কিছু নাই। 
ভারতের স্বাধীনতা অক্তনে অশ্রিঘগের গৌববদয় স্বতিশে জাদি।প পাখা 
ই আন্তরিক প্রয়াস সাথক হউন, সফল হউক | “অগ্রিগা' পাঠ বাতিয়া একালেল 
যুবক যুবতীরা অগ্রিযুগের ছেলেমেয়েদের মতই চিত বলে বলীয়ান হহযা উঠকি। 
শ্রশচীন্লাদ উঠা কল ত। 


সম্পাদক, আনশীলন বল 


শৈলেশ ৫ ভুলেখক | বিশেষ করে বাংলাল বিপ্বববাদেশ বাহিত সহ 
সরল ভাষায় ব্যক্ত করতে তিনি সিহত । এবার তিনি শিছেরে, গ্রাডালে 
বেখে বিপ্রনীদেক বুচনাসন্ত'ব পরপর মানিয়ে আগ্রিযুগ শামে একখান স বসন 
ইতিহাস প্রকাশে উদ্ছোগী হয়েছেন | *তার অগ্রিযগের আহঙানে সেধিলের গতি 
বিপ্রবী দল গুলি ১ মরে এতস মিলিত হয়েছেন এটাত তা এব তা চ্াহহাস 
আরম এ গ্ন্থেব সাফল্য কামনা কাকি। ভান চতুর ছল আমল? 
দন্ডি গলায় তুলে নিতে বা স্বদে, 
“মনে নিতে তারা কোনদিন৭ পিছিয়ে ছিলেন না। 
াঅদেন গত 
ঘুগ্ম সম্পাদক, বিপ্রবতীতথ চট্টগ্রাম স্রতসাশ্থা। 


এট্রুকু অন্ততঃ জ্তান্ুক ঘে, তাদের পুবস্থবীকা ভককাপুক্ষম ছিলেন লা সণসিগ 
| থেকে বন্ধুরে আন্দামানদ্বপে নিবাসলল এ 


দেশের জন্য বাংলার নিপ্রবীদ্র আহম্াণানের কাহিনী স্বণাঙ্ষরে লেখা থাপশে 
চিরকাল। এই গ্রন্থে সেই ইতিহাসের সঙ্গে ধারা যন ছিলেশ, তাদের 
অভিজ্ঞতা ও কর্মসাধনার কথা__ভাদেরই রচনা সংগ্রহ করে সংকলিত হয়েছে 
আমরা সগ্ প্রকাশিত “অগ্রিযুগণ পুশ্ুকের সংকলক শ্রশৈলেশ ০6৪ পৃ 


(৬11) 


গ্রকাশনের প্রকাশককে সকুতঙ্ঞ চিঠে অচিপন্দন জানাই | এ রুকন একটি 
পুশ্বকের বিশেষ প্রয়োক্জন ছিল । 
শ্রুরধসাদ দো 


সম্পাদক) পবছক ছা! 


শেলেশবাবুকে আামর। চিনি | অগ্রিবগ সা'কলন গ্রন্থ ফে তার হাতে আরও 
প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বিশ্বাস আমরা সবসময়েহ রাখি । কামনা করি, তার 
সম্পাদিত অশ্রিনুগ ঘবে ঘবে মাত হোক । 


কি 


ভকঞুমার ঘোম 
আহবাদুৰ, ফ্ীডম কফাইটাস এমোমিয়েশন, 


আপন "অশ্সিযুগ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন জেলে আনন্দিত হলাম! 
এটি নিশ্চয়ই সং কাজ এবং দেখহিতৈষীর বতও বটে এবং আপনি ষে এর 
উপঘুক্ত বানি সে লিসয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই । আন্বিক শ্বভেচ্ছা। 

জানাই । 
প্র্ববেকানন্দ মুখোপাধা় 


'অগ্রিযুগ' প্রকাশিত হছল। 


এ ইচ্ছা আমার অনেক দ্িনেরই । একদিন ধারা মহাপরাক্রনশালী ব্রিটিশ 
সামাজাবাদকে ভীত, সন্ধস্থ কৰে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই আর পেঁচে 
নেই। ধারা রয়েছেন, তারাও কেউ অমর নন। কিন্তু তারপর ! দুঃখের সঙ্গে 
সংগ্রাম করে, বুকের পাজরে পৃক্তার হোমানল ছেলে ধারা একদিন গৌরবোজ্জল 
ইতিহাস হুষ্টি কবেছিলেন, ঠাদ্রে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কি সে ইতিহাস লুপ 
হয়ে যাবে? দের মহামূল্যবান দ্বষ্পাপা বচনাসন্তার কি অন্গানাই 'থেকে ঘাবে 
'আজ্কেব দিনে তরুণ-তরুণীদের কাছে? 


গত ৮ জাভয়ারী “সতীর্থ সহতির অগানে এই আন্রিক ইচ্ছার কথাই 
মামি পাল করেছিলাম অগ্সিযুগের বিপ্রবাঁ শ্রদ্ধের ভক্ষকুমার ঘোষ এবং 
নয়নাগ্ন দাসগিপের কাছে।। বলেছিলাম-মাপনাবা সবাই মিলে আমাকে 
ম্গমতি দিন । এব সঙ্গে আমার 'মাহিক কোন সম্পর্ক থাকবে না, গ্রন্থ সহ 


হবে নিপ্রবী নিকেহনেল । 


আনন্দের লা, অনভুশীলণ, যুগান্ব, চট্টগ্রাম, বি. ভ , শ্রীনংঘ, প্রবর্তক, 
'বাভোল্ট গ্রপ,। আছো সমিতি মালকাপুব গ্রপ-সবার অনুমতি পেয়ে 
গেলাম £ ব্যাপাবে | বলাই নাভলা মে, তাদের সঙ্গলয় অগ্মমতি এবং অকুঃ 
সহযোগিতা নং পোলে এই বদলায় সংকলন গন্ধ পকাশ করবা কোনদিনই 


“চপাসচহ ভাগ করা হয়েছে মোট তিনটি বিভাগে । কা ১৯৭৫ সাল 
একে শুরু কবে ধাবাবাহিক বৈপ্রবিক ঘটনাবলী । (খ; সমীক্ষা ও স্বতচগাবণ। 
(গ) কপি-সাহিতাক ৪ চিম্তানায়কদের হিতে অশ্রিযুগ । কয়েকটি লেখা 
£াতে এসেছে অনেক দেবিতে । ইতিহাসেব দারাবাহিকতী। রক্ষার জন্য বাধ্য 
হয়েই তাদেব বাখতে হয়েচে শেষোক্ত বিভাগে । পরবতী সংস্করণে ও গুলো 
আবার নিয়ে আসা হবে যথাযোগা স্থানে । 


উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গুরুত্বপূণ এই গ্রন্থটির সম্পাদনাব পেছনে কোন 
বো, কমিটি, উপদেষ্টা বা সম্পাদকম গুলী বলতে কিছুই ছিল না। নিজের বিচার 
নুদ্দিমত সিদ্ধান্ত যা কিছু নেবার আমি একাই নিয়েছি। তাই তল ভ্রাস্তির 
দায়িত্বও আমার একারই, প্রকাশক বা আর কারো নয় । 


( &) 


এ কাজে সব চাইতে বড় সহায়ক ছিলেন সাহিত্যিক বঞ্ধ সত্যেন চৌধুরী, 
যিনি আমার মতই দলবহিভূত লোক। নিঃন্বাথভাবে ণছ পেখ। কপি করে 
দিয়েছেন শৈশব সঙ্গিনী রাণীদেখা ও নেহাম্প তমাল রায়। পারতোধ 
চক্রবতী , হকমল ঘোষ, তপণকিরণ রায়, পাথমারথি ধ?, চিঙগ্রিয় মির 
এরাও সাহাযা করেছে নানাভাবে । এদের সবার কাছেই আম £তজ। 

পরিশেষে ধন্তবাধ জানাই ৩৫৭ £কাশক রধখীপ্ধনীথ বিশ্বাসকে | রইটিকে 
সবাঙ্গ হনব করার জন্যে ভাবে তিনি অক্ান্ত পরিশ্রম করেছেন তা পরখ সাব 


দাবী রাখে। 


বইখানি দ্রুত £ুকাখনার জগত ইরুঞন বের মুবারিমোহন লাম এব 
অমতী প্রীতি বিশ্বাসের আগহ 5 অরীন্ত পরিশ্রমের ঘা খত ৪ 
স্বরণ করছি । 


'এলযাবণত 


শৈলেশ দে 


প্রথ্থস্ম সাও ( বৈপ্রবিক্ হাউনানশ্লী। 


বিষয় 7লেথন 
বাজ-মন্ধু হেম১খ দো 
বীরাঙ্গনা সরল[দেবা গদদলেশ ঘোন 
হাসি হাসি পরব পাস সংকলল 


বিশ্বাসঘাতক নন লাল ই-! কণেন্নাথ গাক্গাপাত্যায 
আমার দেখা বিপ্রব ৪ বিপ্রনী দলীল কা 


“্বিয়াদ-বাণী স কলন 


ঘাশ্চব মাগ্রম উল্লাসন€ মশাররল তথা 
চাও (খা এ 
নহাণ।য়ক স।।পুব 
নি রি ০ 
“্লীব বোমা অলশ্ুনাথ শাছেক 
পড়া কোম্পানাব মস্হব্ণেক তাহপয হবিপাল 
এ 
175 সালামের তাবে এর দায় 


; ভালানাথ চট্োপাধ]ায় পন টুদাল পাও 


জালিয়ান এয়াল. :1% রি 
পাঞ্ান ১৯১২ সবোন্জনা শাইড় 


তোমার পতাক' যাবে দাও সাদিইপ্রুস চট্টোপাদ্যায় 


মান্দালয় ভেলে * তৈলোকানাদ তলত 
«“হাঁদ আসকাকউন্ল' উজ্জল" ০ক্ষিতলাপ 
কলিকাত। ক' গস জব সতাপ্থগ্র 
মত্বাপচয়া ঘতীনদাস 'লাবেন্টপুমার সেনগিপ্ু 
বিভোন্ট গ্র,প গল" চদ্রোপাঙ্ায় 
হম সেন গণশ ঘোঁৰ 


জালালাবা” /লাকনাথ বল 
সবাবে করি আহ্বাপ প্ররতলতা ওয়াঙ্দগালাং 
প্রীতিলতা গওয়াঙ্দাদাঃ কমল দাশওপু 
বিজয়া শ্য মন 

ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যস্তেব ইত্বিবুত্ত ঘতীশচন্ত্র ভৌমিক 
শহীদ অনুজাচরণ সেন রসিকলাল দাস 


১৫১ 


বিষয় 
শহীদ দীনেশ মজুমদার 
চির উন্নত শির 
ইতিহাস কই 
সেদিন পেডিকে হত্যা করেছিলাম 
আহত ব্রিটিশ সিংহের আর্তনাদ 
হিজলী জেলে 
বনপা! ছুর্গে 
তখন কুমিল্লায় 
সেদিনের ছুটি অগ্রিশিখা 
আন্দামান সেলুলার জ্রেলে 
হরিপুরা কংগ্রেস 
ত্রিপুরী কংগ্রেস 
বৃহিষ্কার ও দেশনায়ক 
স্থভাষচজ্দ্রের সাথে__স্বতিচারণ 
মহাজাতি সদন 
এঁতিহামিক দলিল 
অন্তর্ধান 
দেশে বিদেশে 
আমাদের সংগ্রাম 
বিপ্রবকি ও কেন? 
উদাত আহ্বান 


(201) 


লেখক 

কল্যাণী ভট্টাচাধ 
ভগৎ সিং 
নিকুঞ্জ সেন 
বিমল দাশগুপ্ু 
ইন্তাহার 
রবীন্দ্রনাথের ভাষণ 
পুতুল গাঙ্গুলী 
অখিলচন্দর ণন্দী 
বীণা (ভৌমিক 
সংকলন 


চি 


নিরপ্ীব রায় 
সংকলন 
জয়প্রকাশ নারায়ণ 
সংকলন 


বাসবিহারী বস্থ 
শ্রভীষচন্দ্র বসু 
সংকলন 


ভ্বিতীক্প "ও ( সন্ষমীপক্ষ ও সুমমতিচ্রাকণ ) 


বিষয় 
বিপ্লব ও নেতৃত্ব 
বিপ্রববাদ কেন হয়? 
ভারতায় বৈপ্লবিকের মনস্তত্ 
বাংলায় বিপ্লববাদ 4 গীতা 
পট'উমিকা 
অগ্রিযুগের পরিচয় 
মৃতারূপা মা 
পরব কের নববর্ষ 
বন্মাদুগে ২৫খে বৈশাখ 
বক্সমাভগের গান 
আশীরা” 
শহাদ ভগ্ৎ সিং 
“লদিনেক স্মৃতি 
রকুকরবা 
ক্ষণিকের সাছিবো_-স্ভাষচন্ 
স্ভাষচন্দ্ের শেষ বিচার 
রাজশাহী গ্েলের চিঠি 


লেখক 


শঅরবিন্দ 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 


ডঃ ভপেন্্রনাথ দত 
ভপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় 
চিত্তপ্রিয় মিত্র 
নলির্নাকিশোর গুছ 
রসময় শৃর 
অরুণচন্দ্র দত 
অমলেন্দু দাশ &% 
তপন্তি মন্জ্রমদার 
কার্া নন্তরুল হমলাম 
কমরেড মজফ কর আহমেদ 
অর্ধেন্দু গুহ 
মণিলাল অধিকার? 
'অনন্থলাল সিংহ 
সম্ভোষকুমার বনু 
ডাঃ কপাল বস্থ 


রাসবিহারী বস্ব প্রতি আমার শদ্ধাঙলী ডা; যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 


জদয় দিয়ে গড়া 
নেতাজীর জীবন দর্শন 
এই যুগ রহিয়াছে জাগি 


বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও স্থভাষচন্্ 


জাতীয়তাবাদের পুনরুদ্ধার 
হিমাব মেলেনি 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ছুটি ধার! 


শান্তিময় গাঙ্গুলী 
জ্রোতিশ জোয়ারদার 
অনিল বায় 

অধাপক লমর গুহ 
লীলা রায় 

দেবনাথ দাস 

কমরেড শিবদাস ঘোষ 


পৃষ্টা 


১০ 
৩৫ 
৬ 


৪৭ 


€ ও 


(1৬ ) 


কৰি, জান্িভিক ও চিস্তানায়কদের দৃষ্টিতে অগ্নিধুগ্ 


বিষয় 
ওরা আসে বিপ্রবের ধবজ্ঞা হাতে 


বাবার কখার পাশে লখত্র প্রবতাবা 


তার পরিচয় 


জালিয়ানওয়ালাবাগেরু বক্র শপথ 


বিনয়-বাদল-দীনেশ 
সেই অসামান্য রমণী, 
মাকে কতদূর ফেলে যায় 
বাতাসে বারুদেব গন্ধ 
বন্শক্ত গোলাপ 
নেতাক্জী ফিবে এসে: 
শহীদ ম্মরণে 
সিপাহী বিবাহ ন' বিপ্রব 
বন্দে মাতরম্‌ 
অখিনীকৃমার দন 
স্বদেশী ঘুগে বাংলায় গণসংযোগ 
মরণ সাগর পাবে 
শ্রঅরবিন্দকে “যমনটি কেখিয়ানি 
আরো দ্বজন 
খবর মেলেনি 
সত্য যে কঠিন 
বিপ্রবী ঘতীন্দ্রনাথ 
হাসে অন্্ধামা 
প্রত 
দেশবন্ধুর প্রতি অর্থ্য 
ডাক দিয়ে যাই 
আগুনের পাশাপাশি 
তোমারই প্রতিম! গড়ি 
কোন পথে 


লেখক 
হরীশ দেবনাথ 
রামসিংহাসন মাহাতো 
নীরদ ধায় 
সলিল লাহিডী 
স্রশান্ত আচায 


তিতি চক্রলতী 
স্বপন মজুমদার 
হবে “সীধুবী 
শ্রকান 
রততা “ঘাষ বা 
সাতান 'চীরপবা 
ড. পম; চৌধুকা 
জুলপণ পিপল 
জানাল) বেশ 
পা চটোপাত্যা 
লকুমাব নিক 
পুল ঘাষ 
তপনকেরণ পার 
বনঝা দাস 
মানবেন্ুণাথ পায় 
লাঁণী দেবী 
রখ বকসা 
সতাধ্ন বক্সা 
বূপঘ মন্জমদার 
চোমং লাম! 
রেখা আহমেদ 


পৃষ্ঠা 
তি 


৪৪ 


বিষয় 
নাইবা মনে রাগলে 
“সব পাগুলিপি 
চারণ কবি নৃপুন্দ দাস 
পৃণচন্্র দাঁস 
কালীচবণ মাঝ 
£6তহাস মনে বাণেশি 
শাীনত| আন্দোলনে বাণ্লার 
কপি « সাহিতাকতদের অবদান 
সাহিতো বিপ্রব 
১ কোটনিস 
বেপুবাব প্রান্তবে 
বপাঙ্গনা মাতক্গিনা হাজব। 


+কুলল 

মাল লায় 

হিপুপাশগ্কর সনশান্া 
পিপেকানন্দ মধোপাধ্যার 


ছা রি 
৮4০4 নল 


স্ন্ঘদ্ল ন্ঘান 
পানানন্দ চ্টাপাপায় 
আক আত 

2), মধাপাণাায় 


765455161৮5 
পিস, «, লুক 
আতপাহালাল লা 


মু নিজের 
পাপ ঘাষকার 


১৫? 


হত 
নি 
সর 


লীভ্দ-্বভুত্র 


প্রহেমচজ্জ ঘোম 


| বেপ্রবক সংস্থা বি চির প্রতিষ্ঠাতা ও সবাধিশায়ক। ছ্বামীজী থেকে 
শ্বরু করে উ/মরবিন্দ, বিপ্লবী মহানায়ক রানবিগারী বন, যতীন্্ণাথ মূখার্জা 
। বাঘাযভীন ), নেতাঙ্জী £মুপ সবার সন্রিধা লাভ করেছেন ব্যক্তিগত জীবনে ! 


ব$মান বয়ে ৯5 বংসর |] 


বন্দেমাতবম্‌ আমাদের জাতীয় সঙ্গত জ্ঞাতীয়মন্থ এক, 
আল্যভাবে পলা যায় আমাদের জাতির মনু! পচন” এই শব্দটির তনু 
ব। মর্ম সাধনাব দ্বাবা উপল্প্ষিক বিষয় _ এব ভণ্ষান্তুর, ভাবানৃবাদ বা 
ভাংপধ বাখা! করা দুঃসাপা-যদি5 চেষ্টা যে নাহয় এমন নয়! 
"বন্দেনাতর্ম্? নন্থ্রির উদগাতা ঝ'ষ বস্কিমচন্ছু। 


আমাদের আদি গ্রন্থ "বদা-এর প্রতিটি মন্ছুব উদগাতা কোন ন' 


কোন । কিন্তু এ প্রসঙ্গ একটা কথা পর্বি্কার স্মবণ রাখতে 
হবে, তা হ'ল এই এয, এষগণ মন্ছের রচয়িতা নন: মন্ত্র শাশ্বত । 
চন নিজ দয় এষ বিশেষের 
রূঃপ দর্শন দিয়েছেন, সশ্িপ্ঘ ঝষব 
দিয়েছেন। মন্্ আমাদের আহ্মাকে অনাষ্ঠক 
লোকে পক্ম-এক দিকে নিয়ে যায়। 

আমাক হার্তকষেব আবহমান কালের ইতিহাসে দেখ যে, 
গরু প্রদত্ত মন্ত্রে না গুকর দ্বারা দীছকেত মঙ্কে সাধকগণ সাধারণ 
জগং সংসার পরভ্াগ কবে হিমালয়ের দুর্গম গিরি গুহায় অথবা 
গভীর গহন অরণাভূমিতে গিয়ে সাধনায় লিপ্ত হয়েছ্বেন। আত্ম- 


সাধনা “বনে বা কোণে” করতে হবে। 


১ 
অশ্রধুগ--১-১ 


“বন্দেমাতরম” মন্ত্রটি কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্নতর । এই 
“মন্ত্রটির সাধকগণ জগত সংসার পরিত্যাগ করে নয়, সর্ববিধ কাম্য 
পরিত্যাগ করেই, ছুর্গম গিরিগুহা বা গহন অরণ্যাভ্যস্তরে নয়-বনে বা 
কোণে নয়--জগতের মধ্যে থেকেই সংসার-সীমাস্তে তাদের সাধনার 
পীঠস্থান করেছেন। আর মস্ত্রটির সাধনীও সমব্তে ভাবে বনুজন 
সহ সাধ্য, তবেই সিদ্ধিলাভ হবে। মন্ত্রটি জাতিগত । ব্যক্তিগত 
নয়, ব্যক্তি বিশেষের জন মাত্র নয়। অন্ত সকল মন্ত্র মূলতঃ 
17015100161, আর বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রটি ৪10191. 

স্বয়ং খষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন-__-1211161 1301)10]) ৪9 ৪ 
17091150101, 18691 13210101115 2 [২1511 ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায় এই বাণীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগের 
ধষি। 

আজ থেকে পঁচাত্তর (৭৫) বৎসর পুরে ১৯০১ খ্রীষ্টাবে শ্ামীভির 
দর্শন লাভ এবং বাকালাপের পরম সৌভাগ্য হয়েছিল আমার । 
সেই দুর্লভ দর্শনের সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন - ৭২০৪৫ 
7321010]) (0112107018--13810161]) €001917412--0114 13217101] 
€510817019 0101, 

আদি কবি বাল্সিকী ভগবান শ্রীরামচন্জের মুখ দিয়ে বলেছেন _ 
“জননা জন্মভুদিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী_ মাতৃতমে স্বর্গ থেকে গরীয়সন। 

এ যুগে খ'ষ বস্কমচন্দ্র মাতৃভূমিকে অপ্রকতর মহিমায় মিত 
করেছেন। [তি'ন বলেছেন, মাতৃভূমি সেই 'চরমাএর, পরম সতোক- 
পরমাত্মর রূপবিশেষ মাত্র ভিন্নতর অস্তা কিছু দয়। এক রি 


এব 


সত্বার 
প্রকাশ । দেশমাতা জগন্মাভার অভিম্ন সত্বা। চিন্ময়ীর মুন্ময়ার 


রূপ। দেশমাতাই বাহুতে শক্তিষ্থরূপে অবস্থানরতা, তিনিই মুক্তি 
প্রদদায়িনী। আবার তিনিই প্রাণস্থরূপা। তিনি শ্রী ধীহী প্দ্ধি। 
তিনিই ভক্তি। দেশমাতা সবরূপহরা সর্বশ্বরূপা। “রূপম্‌ রূপং 
প্ররতিরূপো। বুব; | 

আজ আমি প্রায় শতবৎসরের বদ্ধ। দেশ মাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে 


এ 


সোইহং স্বামীর (ব্যাস্বীর শ্যামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) নিকট প্রথম 
দীক্ষা__বীজনন্ত্র “বন্দেমাতরম?। 'মন্ত্রচৈতন্য” হল বিশ্বপুরুষ স্বামী 
বিবেকানন্দের স্সেহ প্রভাবে । বৃহত্তর ভারতবর্ষের যত যত মহাজন 
- তাদেরই একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কে এ জীবন ধন্য-_যেমন ভগিনী 
নিবেদিতা, খষি অরবিন্দ, ব্রল্গবান্ধব উপাধ্যায়, মহামতি তিলক, 
বিপিন পাল, লাজপত রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীর 
সাভারকার, রাসবিহারী বন্সু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু 
চিন্তরঞ্রন দাস, সবোপরি নেতাজী নুভাষ; অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, 
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদাশ 
চন্দ্র বস্তু, আচার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সবাই 
একবাকো আমাকে বলেছেন জাতির জাবনমন্ত্র “বন্দেমাতরম্” । 
সেই মহা নাদধ্বনি শুনেছি কানে-শুনেছি প্রাণভরে সঙ্গীতে 
রবীন্দ্র কে, ব্রজেন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের কে, হেনচন্দ্র সেন ও তারাপদ 
চক্রবতীর কণ্জে। 

নারের অনন্রূপ । একং সদবিপ্র। বুধা বদন্ভি। সেই অপরূপ 
রূপের প্াানই আনার জাবন সাধনা, তালুই নিতা আর্ত আমার 
সবকম। মন্থরতী “বন্দেনোতরম | “বন্দে মাতম মনু-এর প্লস্বক বীর 
ভিক্ষুগণ অমুতলোক পথযাভ্ডা নন_মৃত্যালোকে প্রবেশে ব্যগ্র। তারা 
কোনরূপ মোক্ষ-মুক্তির জন্থা হন্ড.ক নন-অজজ্র কন্ধন দাঝে দেশকে, 
জাতিকে, মানুষকে পারপুণ সজ্জায় সাজাতে বাস্ত। ব্রহ্গলোক 
প্রাপ্তি বা ভগব্ৎ দর্শন কামা নয়-ফানস কান্ঠ ব. ভগ্গুন:লিক হল 
পরম কামা। 

[ বিচ্চাগ রন £ বন্দেমাতরয স'থা! থেকে সংগৃহীত! ] 


“শক্তি চাই, নইলে সব বুথা। আমি চাই এমন ক:য়কটি ঘুবক--হাদের 
পেনীসমুহ লৌহের স্টায় দৃঢ় ও ইম্পাত নিমিত। আর ত'র মধো ধাক:ব এমন 
একটি মন, যা বজ্র উপাদানে গঠিত । শক্তি ও সাহ'মিকতাই ধর্ম, ছুবলতা ও 
কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ” । 

_হ্বামী বিবেকানন্দ 


নবীন ভ্রুনা হলম্ত্রলা। তন্বী 


অমলেন্দু ঘোষ 


[|ব. ভি-র সদম্ত। রাজনৈতিক পটভীমকায় *ম্ব রচনা কিন্ত । 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-'মার্কস্বাদই শেষ কথ! নয়" ও 'ববপ্লব ও বিপ্লবী? । ] 


বিপ্লবী বাঙলার পটভূমি গড়ে তোলা ও পরে সেই পথে 
কাঙালী যুবশক্তিকে চালনা করার দায়িত্ব যে দু'জন প্রাতঃক্ম€ণীয়া 
মহিল] স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন, তারা হলেন বীরাঙ্গনা সব্ল। 
দেবী ও ভগিনী নিবেদিতা] । 
সরলা দেবীর অবশা ভগিনী নিবেদিতার মতে। বিপ্লকী পপ 
সমিতির কার্ধাদির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ ছিল মা, কিন্ত হা 
সত্বেও বাঙলার ঘুবশক্তির উদ্বোধনে ও বিপ্রবী ভাবধারার 
পরেপোষকতায় তার অবদান চিরম্মরণায়। 
সরলা দেবীর ভন্ম ১৮৭৩ সালে তক পিতা শীঘুক্ত জানকী 
নাথ ঘোষাল জোভঢাসাকো ঠাকুরবা ডর হহথি দেনেক্ছনাথের 
কন্যা শ্রীনতী ন্র্ণকুমারী দেবীকে পী হসাবে গ্রহণ করলেও 2াকুব- 
বাড়ির রীতি অনুযায়া বান্দর গ্রহণ করেন ছি হারা ঘর ভাগাহই' 
হতেও রাজী হন নি। সরলা দেবীর ভম্ম দাতুলালয়ে হলে টার 
জীবন তাই শুরু হয়েছিল পিত্রালয়েই । হবু ভাক টি 
যাত্রা উপলক্ষ পাচ বছর বয়স থেকেই মান সঙ্গে ভিনি 
ঠাকুরবাড়িতেই ছিলেন এব €খানপার পরিবেশেই বড় হয় 
উঠেছিলেন। ফলে নিরাকারবাদী ব্রাঙ্গধর্ম ও রবীন্দ্রনাথের 
ভাব তার জীবনে একীাস্ত শ্বাভাবিকভাবেই এস পড়েছিল। 


*1ল বাতি 


০০০ 


রণ 


পঙ্গাত ও সাহিত্যের সেতুপথে রবীন্দ্রনাথ ও স?ল। দেবীর ঘনষ্ট 
যোগাযোগ সত এতিহাসিক। অনেকেরই হয়তে। ভানা আছে 
যে, বনস্কনচন্দ্রের বিন্দেমাভরন গানে রবীন্দ্রনাথ যে সর নংঘোগ 
কারেছিনেন, তার প্রথম অশটি ভাব নিজ, কিন্তু শেছের। আংশিক 
শ্বর সলুল। দেবা; দেশ্যা। 'গাখলর সভাপতি এপনারসা-এ 
যেজাতীয় কগ্রেমের অধিবেশন বসেছিল, সেখানে সরলা দেব? এ 
স্তরে নিজে এ গান গেয়েছিলেন। 

কিন্ত সেযাই হোক, জ্রাননুদ্দির সঙ্গে সঙ্গে চিগ্ার রাজো, 

আধান্সিকতার হানে, সে-ঃগের নিরাকার এ লাকারের ছন্দে 
পরলা দেবী যেকিফ্চবে তার আাঙ্দ পরিবেশ এক বিশেষ করে 


ভার মাহূল হয় ববীন্দ্রনাথেক প্রভাব এডিয়ে গেলেন তা সত 
“ল লিশ্যয়। তিনি স্মলেন যে, জ-বনে নিরাকার ব্রচ্গই নব নয়। 
হ্বীপাদকুষ ৪ বিবেকানানির সারনায় সাও সঙ্গে সাকারের 


চ 2 ৮: চি ্ ডু - - £ সপ ৪৮-৪ কল 

ঘ সপন পুন প্রতিষ্ঠ, সম্ভব হয়েছিল, হার দিকে তাবদট্টি আকরিত 

এরা পা আপে ম্ শি 

হল: সাবাদতি শ্বামা বিবেকানন্দেং হেত্জাদপ্ু বাক্কুহ তাকে 
3 যার এ । 

প্রি ভাপ সাড়া দায় গেল। 

হেমা) “পুলে 2০ লতি ে ভা »৫-৪৮৮, 1৭৫2৫ গু 

পল দল বর ।লশজল ভাবায় তিশা এ্রলন এক ৫৩1210)]10 
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ভঙুনে বান্াদক পম আছে, প্রঞ্জ হত, প্রচণ্ড ভাঙ্গার শক্তি। 
সেই বারুদ্র জাশুন থেকে একটি শ্ক্লঙ্গ তামার ভিতরে এসে 
পাঁড়ে। ছ্ল--আমায় ভেড গে ছিল রি 

( “ঞীবতনব কংপাডা" 2 সরলা দেবী ) 


সেই স্ফুলিঙ্গ যে সবল! দেবীর ভিতবে সর্তা এস পড়েছিল 
তা স্বামীজীর চোখ এড়ায় নি ভিছি 
বলেছিলেন যে, সবলার '০00080101)+ হল [১7০1 শুধু তাই 
নয়, শা।ড পরিহিতা ভারতীয়া নারীর মুখে পাশ্চাতের কাছে 
হিন্দুধর্মের সতাকারেব রূপ তুলে ধরবার জনো উাকে সঙ্গে নিয়ে 


৫ 


তিনি ইংলণ্ডেও যেতে চেয়েছিলেন । অবশা নানা কারণে সরলা 
দেবীর শেষ পর্যস্ত যাওয়া হয়নি। কিন্তু তার জন্য এযে কত 
বড় সৌভাগ্যের বার্তা বয়ে এনেছিল সরলা দেবী তার “জীবনের 
ঝরাপাতা” নামক গ্রন্থে পরম শ্রদ্ধায় ত৷ স্বীকার করেছেন। 

এবারে সরল দেবীর কর্মজীবনে প্রবেশের কাহিনী । 
সোলাপুরে তার মেজো মামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে একবার 
বেড়াতে গিয়ে তিনি সেখানকার মারাঠি ক্লাবের হছুর্গাপৃূজার 
'দশেরা, উৎসব দেখে'ছলেন। দেখে একেবারে চমতকৃত হয়ে 
গিয়েছিলেন। আমাদের দেশের মতো শুধু বাইনাচ, গান ৪ 
মদ্চপান নয়-_খালি লাঠি, তলোয়ার খেলা ও নানাবিধ বায়ামের 
প্রদর্শনী, আর কীরত্বমূলক বন্কৃতার ধারা । দ্বিতীয় ঘটনা পুণ। 
শহরে “পেশোয়াদের একটি বীরত্বস্তস্তের সন্দর্শন। এ থেকেই 
“বীরাষ্টমী' উৎসবের কল্পনা! এলে! তার মনে । 

এ কল্পনারই বাস্তব বপায়ণে “ভারতী” পত্রিকার মাধামে 
সরল! দেবীর লেখমী প্রথমে বাঙালীকে “মু্াচগায় আহনান 
জানাল । 

তিনি লিখলেন 2 “মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখ, অগা 
তার কবলিত হয়ো না! ভাকে স্পর্ধা কর, তার সম্মখান হ৭- 
খেলায়-ধুলোয়, আমোদে-প্রমোদে, শিকারে-বিহারে, বিজ্ঞানে, 
সঙ্ঞানে, প্রোগ জনসেবায় আগুনে লোক উদ্ধারে, জলেতে 
আত্ম-প্রাণ পণে পর-প্রাণ রক্ষায় । ভগোল শেখ ভমণ্ডুল প্রদরন্ষিণে_ 
মানচিত্রে অঙ্গুলি সঞ্চারণে নয়, পাড়ি দাও সমুদ্রে, চলে যাও 
সাহারার মরুতে, চড় তুঙ্গ এভারেস্টের শরঙ্গে । "সঙ্গে করে নিয়ে 
যাও স্থুস্থ সবল শরীর । মানুষের সব চেয়ে বড় পুজি সেইটি। 
সেজন্য চাই ভারতের অন্যান্য জাতির মতো বাঙালীরও নিয়মিত 
ব্যায়াম-চ611৮ 

কিন্তু শুধু, শরীরগত দৌধল্য হটালেই হবে না। বাঙালীর 
মন থেকে ভীরুতাও যে অপসারিত করতে হবে। দেখা যায় 

| ঙ 


পশ্চিম ও পাঞ্জাবের বড় বড় পালোয়ানরাও সাহেব-ভীতিতে 
ভরা--এই সাদা চামড়ার ভয় সরাতে হবে। কিন্ত কি করে? 
বেশী ভাবতে হল না। “ভারুতী?তে সরলা দেবীর নভুন প্রবন্ধ 
বেরুল “বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল'। আগুন ভরা লেখা । 
সরল। দেনীর ভাষায়_-“ভ!রতী-র পৃষ্ঠায় শামস্কুণ করলুন রেলে 
স্টমারে, পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে গোর সৈননক ব 
সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্রী, কন্যা বা নিক্ষের অপমানে 
মৃহামান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে-_অপমানিত 
ক্ষকধ মানী ব্যক্তি দতস্তে তখনি তখন অপমানের প্রতিকার নিয়েছে, 
সেই সকল ইত্ডিবুন্তের ধারাবাতিক বর্মন পাঠাতে 

“তারা পাঠালেন€-_তাদের ইতিরন্ত্ “ভারতীগতে বেরুতে 
থাকল। পাগকমণ্ডলীব হনে লুক্কান আগুন প্রিকিয়ে তিকিয়ে 
জ্বল উঠল প্রবল ছেজে। দলে দলে স্কুলকলেজের ছেলের! 
আমার সঙ্গ দেখা করতে আবন্ত করলে। বয়স্করা পিশ্ছিয়ে 
রইলেন না। 

"আমি তাদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন 

| ভারতবর্ষের একখানা নান চত্র তাদের সামনে রেখে 
সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম, তনু মন দিয়ে এই ভারতের 
সেবা করবে । শবে তাদের হাতে একটি রাখী বেঁধে ক্তুম_ 
তাদের আত্ম নিবেদনের সাক্ষী বা 06846 1। আমার রাখীবীরা 
দলটি একটি গুপ্ত সমিতি নয়, ওবু মনে মনে স্কুল রাখলেই 
উদ যাপনের দটতা হয় বলে মুখে মুখে রটান বারণ ছিল। 

“বছর কয়েক বাদে ব্ক্ভঙ্গের দিনে এই লাল তায় রাখী 
বন্ধনই দেশময় ছড়াল, '..যাঁৰ নেতৃহ দিত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 
এগয়ে এসেছিলেন 1” 

এরপর হল 'প্রতাপাদিতা উৎমব'। সরল দেবীরই পবামর্শে 
ভবানীপুরস্থ সাহিতা সমিতির উদ্ভোগে এ উৎসব অনুষ্টিত হয়। 
বাঙাল বীর প্রতাপাদিতোর ম্মবণে বাঙালী ছেলেদের একক্র 
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হয়ে শুধু কুস্ত, লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা, বক্সিং ইত্যাদির 
ব্যবস্থা । দেখে সবাই খুশি হলেন। এর নতুনত্বে চমতকুত হয়ে 
তৎকালীন 'বঙ্গবাসী' লিখলেন - “মরিমরি কি দেখিলাম! একি 
সভা! বক্তিমে নয়, টেবিল চাপা চাপড় নয়, শুধু ব্্গবীরের 
স্মৃতি আহ্বান, বঙ্গ যুবকদের কঠিন হন্কে অস্খ ধারণ ও তাদের নেত্রা 
এক বঙ্গ-ললনার হস্ত পুরস্কার বিতর “দা দশভ্জ। কি আজ 
সশরীরে অবতীর্ণ হইলেন!” 

কেউ কেউ অবশা এনিয়ে ঠাট্ট।-তামাশীও করলেন এবং ক্ষ 
রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হলেন তার 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ অস্কিত 
প্রতাপাদিত্যের মায়ামমভাহীন দানব চরিত্রের পুক্গা প্রা্ততে ূ 

সরলা দেবী এতে দমে গেলেন না। তিনি বলেন? হা, আম 
তো প্রভাপাদিতাকে 170101 মানুষের আদশ কূলে খাড়। করতে 
চাই নি, ভার পিতৃবা হলন প্রন্থতির সমর্থন করি নি। তিনি বে 
70০91101০11 57521 ছিলেন, বাঙলার শিবাজা ছিলেন, মোগল 
বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্লু জমিদার খাঁড়া হয়ে বাঙালাক 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজেব নাথে শিক চালিয়েহিজেন, 
সেই পৌকষ, “সই সাহসিকতার সেরে তিনি যেগৌল্বাঠ, ভাই 
প্রতিষ্ঠা করেছি । 

এরপর হল “উদয়াদিতা উৎসব । রাজপুত বার বালক 
“বাদল'-এর মতো বাঙালব ঘরের ছেলে প্রতাপাদিতোর পত্র 
উদয়াদিত্যও যে মোগলদের বিরুদ্ধে বাঙালার হ্বাপানতা রঙ্গাব 
চেষ্টায় সম্মখ-সমরে দেহপাত করেছেন, ভার স্মৃতি মে বাঙালা 
যুবকের ধমনীতে ধননীতে প্রবাহিত করে দেওয়া দরকাব | 
উদয়াদিত্যের কোন প্রতিকৃতি না থাকায় সভায় এ বীরের আত্মার 
প্রত্িরিপ একটি শুরবারী রেখে হাতেই পুষ্পার্ঘা দেওয়া হল। 
এই নৃতন'্ব বাঙালী যুবকদের নন কেডে নিল। 

সরলা দেবী তখন আছেন ২৬ নং বালিগঞ্জ সাকুর্লার রোডে । 
ওখানে একটা ব্যায়ামের ক্লাশ খুললেন তিন। গলোয়ার 
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ইত্যাদি খেলা বেখাবার জগ প্রফেসর মার্তাজা নামে একজন 
ওস্তাদকেও বরাখ। হল। ক্লাবেব সব খরচ, মার্ভাজার মাইনে, 
বক'-এর দন্তানা, গ€কা, ঢাল, চোরা, তলোয়ার, বড় লাঠি, 


০ নি ০ ২ জে ক তা 
ছোট লাঠি প্রভৃতি সর খন্চই ভিন যোগাতেন আর নিজে 


ছালেদের ভারী লিখতেন | ক্রমে ক্রমে এ ক্রানের খবর 
ছডিয়ে পল চরুদিকে | কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় এ রকম 
কব খুলে গেল | সরলা দেবার ভাধারপ্পুলিন দাসও এলেন 


ঢাক। থেকে অন্ুশালন সঞ্চার সর্দার হয়ে ৮. এ সমস্ত ক্লাবই, 
এমন কি “মগ্ুশীলন স্নিতি'ও শুক কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ 
গাড়াও আধিক পাজিনিসশতের াপারেও সাহাযা পেতে! 

ফিরিঙ্গিণ মান খেয়ে তারই ক্লাবের বাঙালী ছেলেরা একদিন 
নাত থেকে পালিয়ে এলে তিনি তাদের এই কাপুকবতার জন্ 
প্রচুর পিক্কার দিয়েছিলেন। ফলে এরপর তার ছেলের! বিলিতি 
পুষির পাটা দেশী কিলের কল্যাণে মাঠ থেকে মাথা টপচু করেই 
ফিরেছে, বরং ফিরিক্ষিরাই পালিয়েছে। 

সন্লা দেবী লক্ষা করুলন হে, দুর্গাপূজার অষ্টনীর আর একটি 
নান 'বারাষ্টন" এব, সেদিন বারাষ্টনী ব্রত পালন করা ও ব্রত- 
কথা শোনাবার বিধান । এ নামটি, তার খুবই মনে ধরল । তিনি 
ভাবলেন যে, বহু কাল ধরে বাডালার সক্কাত বা রুয়েছে কিন্ত 
বাঙালার বাবহার একে লুপ্ত হয়ে গেছে, তারই পুনরুদ্ধার অনেক 
একান্ত কততবাও 


পক 


| 


সহজ হবে এবং দেশের হৎকালংন অবস্থায় তা এ 
বটে। ভীরু বাঙালী মায়েদের হাতি দিয়েই ছেলের রাখীবন্ধন 
করিয়ে মায়ের নিজ মুখে 'বীরোভব' বলে হেলকে বীরোচিত 
খেলাধুলা ও কাজ্তকমে প্রবৃত্ত দেওয়াতে হবে। 

সেই থেকেই আধুনিক লীরাষ্টমী উতমবের স্চনা হল। 
মহাষ্টমীর দিন ১৬নং বালিগঞ্জ সাকুলার রোডের মাঠে ছেলেদের 
অস্ত্রবিষ্ঠা প্রদর্শনী ঘোষণা করা হল। কলকাতার প্রায় সব 
ক্লাইই এতে যোগ দিল। প্রতিযোগ্তায় বিজয়ীদের পুরস্কার 
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বিতরণ করা হল, কেউ পেল মুগ্টিযুদ্ধের দস্তানা, কেউ ছোরা, কেউ 
লাঠি, এবং প্রত্যেকেই একটি করে বীরাষ্ট্রমী পদক-তার এক 
পিঠে লেখা 'বীরোভব' আর 'এক পিঠে এদেবা; ছূর্বগঘাতকাঃ' | 
বীরাষ্টমী উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল একটি কলের মালায় 
সঙ্দিত তলোয়ারকে ঘিরে দাড়িয়ে দেশের পুৰ পৃ বীরগণের 
বন্দনা [স্তাত্র ও তাদের নাম উচ্চারণ করে তরবারীতে পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদান। 

এ ভাবেই কীরাষ্টমী উৎসব সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ল। 
বছরে বছরে এ দিনে মায়ের হাত থেকে রাখী নিয়ে ছেলেরা যথার্থ 
শারীরিক বলবীর্ষের অনুষ্টানে মেতে উঠল । আর এখানেই হল 
বিপ্লবী বাঙলার গোড়া-পত্তন। ভয় জয় করার দীক্ষায় দাক্ষিত 
হয়ে উঠল বাঙলার ঘুবকগণ। 

বাঙলার সেই উবর জমিতেই প্রথমে শ্রীরবিন্দের দূ 
হয়ে এলেন যতীন বন্দৌোপাধায় (ল্ামী নিরালদ্গ ) « বারীন 
ঘোষ এবং শেষটায় শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং। ভার সঙ্গে হাত মেলালেন 
ভগিনী নিবেদিতা । বাঙলার বিপ্রনা গুপ্ত সমিতিগুল চারদিকে 
ডালপালা প্রসারিত করে সুর করে ছিল কাঙ্ত। 

সরলা দেবীর অবশা এই পরের অধায়ের সঙ্গে আর তেমন যোগ 
ছিল না। ১৯০৫ সালে ৩১ বছর বয়সে পাঞ্জাবের আর্ধসমাজা 
জাতীয়তাবাদী নেত। শ্রীরামদ্ুক্ত দত্ত চৌধুরার সঙ্গে তার বিবাহের 
পর তার কর্নকেন্দ্র কলকাতা থেকে পাঞ্জাবে স্থানান্থরিত হয়ে 
যায়। সেখানে ১৯০৫ থেকে ১৯৬৩ সাল পধন্ত-_-এই ১৮ বছর 
তিনি সাহিত্য সেবা, তার শ্বামীর জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক 
পত্রিকা “হন্দুস্থান” পরিচালনা ও আরো নানাবিধ সমাক্তসেবার 
কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । ১৯২৩ সালে স্বামীর মৃত্থার 
পর তিনি কলকাতায় ফিরে এসে আবার “ভারতী” সম্পাদনার 
ভার গ্রহণ করেন এবং ক্টারই স্থাপিত "ভারত স্ত্রী মহামগ্ডল' 
চালনারও দায়িত্ব নেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালে বিবেকানন্দের 
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আশীবাদ-ধশ্টা সরল! দেবীর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। 
সরল! দেবী নিজেই লিখেছেন -_ বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করলেন । 
বিবেকানন্দের কাজ চলতে থাকল । আমারও ভিনর বিব্কোনন্দের 
কাজ চলতে থাকল । আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথে চল'র আকণভকা 
আমার জীবনে অলক্ষ্যে সুড়ঙ্গ কাটতে থাকল |” 

(জীবনের ঝরাপাতা) 


তাই তো একদিন সন ছেড়ে অধ্যাজ্ম জীবনের দিকেই সম্পৃণ 
ঝুকে পড়েন তিনি । শেষটায় ১৯৭৫ সালে ৭১ বছর বয়সে এই 
মহাঁজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে । 

সরল। দেবীর শেষ বয়সের আধ্যাম্ক জীবন-যাকে তিনি 
“গোত্রান্তর” বলেছেন_ নিশ্চয়ই তার একানম্ত বার্তিগত বাপার। 
কিন্ত পরাধীন জাতির ক্লীবনহ্ব ঘোচাতে গ্িয়ি দেশে সভাকারের 
বীধবান সাহসী মানুষ গড়ে ভোর্লাক ব্যাপার হেনি যে একদিন 
“বিলিতি ঘুষির' বদলে “দেশী কিলের' আবাহণ-মন্ত্র উচ্চারণ, 
করেছিলেন, ক্ষুদিরাম থেকে সুরু কবে নেতাভীর “ত্রিটিশ কো 
ইপ্ডিয়াসে মার ভাগ দেও' যে তারই সফল পর্রণতি, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । সরলা দেবীর এ অবদান সহতা অন্স্মরণায়। 

[ লেখতকব “বিপ্রব ও বিপ্রবী; গু থেকে সংগৃহীত 1] 


“]1) 11610710 ৮০ 110৮0 7 52110 ৬1101) 1015001৬195 ৬61060. 
[17121)0 ৮16105 1011)11)6 ৮৮111100]0 (007105, [৮1৮ 516] 91৬/31-0 
০61৬ 1011] 1095 21৬05 ০৫০] ৮651৫4 [াট্যো। 1116 09০৮1101000), 
0110 [7910 [01 0৮ 91121010101 1701]. 01 [1619810 15 [108 ০01 
(5 1161005. ৬৮11০016916 (100 1161065 [10011000 7৮ ৬০] 80110790101) 

_ 915161 1৬৭1(0. 
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হাতি হাচি পন্লল শঈাসিন 


বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসমূহ | 


ওয়াইন ইণন থকে বন্দ ক্ষুদিরানকে মচ-ফরপুর নিয়ে আসার 
বিবরণ £ 

"17৩ 39117550800] 3২ 019৬4৩৩005৩ 111০ 100%. 
4৯ 7056 0০9% 9011৯ 019 ৬৩৪15 ৮14,179 190৩8 এ] 
0615107017700. | 

116 08116 ০0৮1 00. 0:50 0135২ 0027)0২100001017 917 
৮8160 911 076 ৬25 00 70131700010, 15৩00 191 10100 0005145, 
1116 2 0162110] 009 ৬109 0000)5100 011৩0% 97 নে] 
[015 56৭0 00০ 0০৬ 1050] 01160 13111540810, 

[115৩ 5111৩] 7) - 2-৭-1904] 


“মৃতা-দণ্ডাজ্ঞার পর দুিরানকে সম্পণ অন্চলিত .দখয়া এবং 
তাহার নিবিকার ভাব এছছা কিয় বিদেশী বাজার জাতীয় 
বিচারকের মনে সম্্রবত্চ এইজপ বাকল] জন্মিয়াছিল ষ, আমসানীর 
প্রতি যে চরমদগ্ড প্রদত্ত হইয়াছে তাহ। সে বঝতে পার নাই । 

এই ধারণার বশবতা হইয়! ফাসির হুকুমের পর জজ ক্ষুপেরামকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন 2 ্তোমান প্রত যে দশ্েল গাদেশ হইল তাহা 
বুঝিতে পারিয়াছ ? 

ক্ষুদ্রাম হাস্মুখে মাথা নাড়িয়। জানাইল-__'বুঝিয়াছি' | 

[ সঙীবনী £ ১৮ই জুল £ ১৯০৮ সাল] 


'মজফেযপুর, ১১ই আমীন ভোর হয় ঘটিকার সময় 
ক্ষুদিরামের ফাসি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরাম দুঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্ল 
চিত্তে ফাসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমন কি যখন তাহার 
মাথার উপর টুপিটা টানিয়া দেওয়া হইল, তখনও সে হাসিতেছিল।” 

(ভ্যাতবাজার পণরকা £:১২ই মগ 2১৯০৮ সাল) 


16100141171013056 585 66006 0015 10010101106, 10 

19 71166০0 01701) 17000060016 5090014 ৮10 1015 0০09 
61৩০ 76 ৮95 01906616011 200 501111105.7 

(শু চুযা)06 12 8-1908) 


ক দবাদ সংকলন _তৈজে দে 


ন্বিশ্ৰীস্নছ্ম্।ভন্ষ হল্দুভলালল ভ্তভ্ডা! 


পণেক্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


| ক্ষুদরামণ সঙ্গী প্রদুলচাকী আমুবিসভন করলেন মে'কা'মঘাট জংশনে। 
কিন্ধ বন্ধুত্বের মুখোশপব! সেই ছনুববণী সাব ইন্স”পলর শন্দঙ্গাল ব্যানান্ধর কি 
হল? দার্ঘদন বাদে তার উত্তর মিলেছে আত্মার সমিতির বিশ্বস্ত সন্ত 
রণেন গাঙুলীর লেধশীর মাধ)ুম ১৯৭3 সাল তিনি ল্হওক্ষা করেছন এ্িষড' 
সেবাসদ্গন হাসপাতালে । ] 


মানে প ডল আভা হইতে দাঘ ৬১ বংসক পুরে কথা । হুৰহু 

মনেব ওটে আসযা সকল কথ", সক্ষল কাণহনী? [ভড় করত 

লাগিল । ভ্ামকায় সেই কথাই কিছুটা বলগিযা বাখন কাৰণ, 

হহাব পব শুক হইবে বোগাতৃৰ ০হে মৃতু সঙ্গ লড়াই শৃহা 
আমাব শিঠবে দাড়াইয়া আছে 

১৯০৮ সনেব ৩০শে এপ্রল মক্ত'ফবপুকে কুখা*্ত কংসফোর্ডকে 
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হত্যার প্রচেষ্টায় জমবশতঃ ক্ষুদিরামবন্থু ও প্রফুল্ল চাকি কেনেডি 
সাহেবের পত্বী ও কম্ঠাকে বোমার আঘাতে হত্যা করিলেন। কিন্তু 
অতবড় ব্যর্থতার মধ্যে যে কতবড় সার্থকত৷ পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহ। 
সংগ্রামী ভারতবর্ষ জানিত, এবং সায্রাজ্যবাদী ইংরাজও বুঝিয়াছিল। 
ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের জন্ম না লইলে নেতাজীর যে আবির্ভাব ঘটিতনা 
ইহা আজ ইতিহাসও স্বীকার করিতেছে। 

ঘটনার পরদিনই পয়লা মে তারিখে মোকাম! ঘাটে পুলিশ 
সাব ইন্সপেক্টর ধূর্ত নন্দলাল বানাজীর অঙিরিক্ত উৎসাহে প্রফুল্লচাকি 
পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হইয়া নিজের আগ্নেয়াস্ত্র বুলেটেই আত্ম- 
বিসর্জন করিলেন । 

নন্দলাল আনন্দে জগমগ। বিদেশী শাসকদের কৃপায় তাহার 
উপরি অর্থপ্রাপ্তি হইল, চাকুরিতেও প্রমোশন হইল । 

কিন্তু বিপ্লবীদের শাসন-দণ্ড৪ তে! অ5ল নয়। ছুক্ষপ্র যে করিল, 
তাহাকে গ্যাষ্য শাস্তি বিপ্লবীতা তো দিবেনই। প্রফুলের আত্ম- 
বিলয়নের পর মাত্র ছ'মাস এবং দিনকয়েক বাঁচিয়াছিল ইংরাজের এই 
অন্দহলাল। 

আমার পরিচয় তখন ছিল বিপিনদাদের 'আয্মোন্নতি সমিতি, 
নামক গুপ্ত বিপ্লবী দলের একজন অখাত অথচ বিশ্বস্ত কমর্খরূপে। 
কর্ষের পরিকল্পন। গ দায়িহভার প্রথমটায় বহন করতে দেখেছিলাম 
আমাদের সমিতির হরিশ সিকদার নহাশয়কে । তিনিই আমাকে 
গোপন নির্দেশ দিয়েছিলেন নন্দলালের উপর নজর রাখতে, তাকে 
হত্যা করার প্রয়োজনে । আমি দিনের পর হন নজর রাখি এবং 
যথাস্থানে সংবাদ দিতে থাকি । 

এদিকে এও জানলাম যে, ঢাকার বিপ্লবী মুক্ত সঘের (পরবতখ 
কালে বি. ভি.) নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আত্মোন্নতি সমিতির 
সঙ্গে বৈপ্লবিক সংযোগ রাখছেন। ক্রমশ আমাকে জানানো হল যে, 
এ সংস্থার শ্রীশচন্দ্র পাল ও আমি একসঙ্গে যাব নন্দলালকে হত্যা 
করার উদ্দেশ্ে । 
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এল ৯ই নভেম্বর। আমাদের প্রাপ্ত সংবাদ মত নন্দলালকে পাওয়া 

গেল সার্পেন্টাইন লেনে । সশস্ত্র শ্রী পালের সঙ্গে আমিও নন্দ- 
লালকে অগ্ুসরণ করছি । বর্তমান সেণ্ট জেমস স্কোয়ারের পাশে 
সুবিধামত অবস্থায় শ্রীশ পাল সর্বপ্রথম নন্দলালকে গুলি করলেন। 

নন্নলালের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। তখন সন্ধ্যা সাতট!। 
দেশপ্রোহী নন্দলাল মরে গিয়েও যাতে আবার বেঁচে না গঠে, এই 
আশঙ্কায় আমিও ছুটে গিয়ে আনার রিভলবার দিয়ে ওর মাথায় 
5 আধাত করলাল। কাজ সমাপ্ু হতেই আনরা রাতের অন্ধকারে 
মিলিয়ে গেলাম। শ্রীণ পাল ব৷ আনার এ কাহিনী পু্লশ তো৷ 
ইত্লেৰ কথা, দলের কমীবাঁও জানতে পারেননি! 

বস্থত নন্দসাল হত্যার ঘটনাটি এতই গোপনে ঘটিয়াছিল 
এবং শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের “মুক্ত সঘ" এবং আমাদের “আত্মোন্নতি 
সমিতি'র পারস্প রক ৪৩1100)] 46750810115 তংকালে এতই 
চমৎকার ছিল যে তাহা বললিয়। শেষ কর। যায় না। ইংরাজ চলিয়। 
যাইবার দিন পর্যন্ত জানিতে পারে নাই ঘষে, উহা কাহাদের বা কোন 
বাক্তি বিশেষের কাজ । এই গোপনীয়তা হেমবাবুব দল শেষ পর্যন্ত 
বজায় রাখিতে পারিয়ার্ছলন ব্লয়াই ১৯৩০ সাল হইতে প্রচণ্ড 
আঘাতের পর আঘাত করিয়া তার “ব্রটশ শাসনকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তু'লতে পারিয়াছিলেন। স্ব £সনের অসাধারণ নেতৃত্বে 
১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে যে বিপ্রন রচিত হইয়াণছল, ঠাহার পশ্চাতেও 
ছিল নিয়মানুগ এই মন্ত্গ্ুপ্তত মাধামে নিথাত প্রস্ততি) 
রিষড়া সেবামদন স্বাঃ রণেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


৯০ ১০৯৭৩ 


[শৈলেশ দের 'রক্কের অক্ষরে' পুস্তক থেকে সংগৃহীত। মহাঙ্জাতি সনের 
অছি পরিধ্দ ক$* গৃহীত টেপরেকডে ও স্তার এই বক্তবা রয়েছে। 


আহ্বান দেখা নিগলন্ব ও ন্নিঞ্ীন্বী 


মতিলাল রায় 


[ শ্রঅরবিদ্দ ও বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহথারীর বিশ্বস্ত সহকমী। বিশেষ 
করে তাদের আত্মগোপনের ব্যাপারে প্রবর্তক সংঘ গুরু মতিলাল রায়ের ভূমিক! 
ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য । আলিপুর জেলে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোসাইকে হত্যা 
করার অপরাধে কানাইলাল দত্ত ফাসিমন্জে প্রাণ দেন ১৯০৮ সালের ১*ই নভেম্বর। 
বর্তমান নিবন্ধে সোদনের ইতিহাস তিনি বান্ত করেছেন প্রতাক্ষদশা 


হিসাবে । ] 


জেলের ফটকের দিকে আমাদের গাড়াখানি অগ্রসর হইতেই, 
সমবেত ক্রনমণ্ডুলী বুঝিয়া লইল-_আমরাই কানাইলালের আত্মীয়, 
চন্দননগর হইতে আমিতেছি। বিশাল সমুদ্রের উত্তাল জনতরঙ্ষ 
আমাদের পথ করিয়া দিল জলদ-গজ্জন ধরন উঠিল-_ 
প্বন্দেমাতরমূ্‌? 

চতুর্দিকে পুলিস-প্রহরা গোহায়েন ছিল। শানম্-ভঙ্গের 
আশঙ্কায় রেঞ্খুলশন লাঠি লইয়া শান্থিরক্ষকের দল এবং ফোট 
উইলিয়াম হইতে একদল সণপ্র রটিশ সৈনিক ঘটনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত 
ছিল। আমরা কটকের সম্মথে উপাস্থৃভ হওয়া মাত সশস্ত্র 
প্রহরীবেপিত তদানান্তন প্ুলস কামশনার হালিডে সাহেব, 
আলিপুরের জিলা নাকিষ্ট্রেটে এবং অন্টান্ত পুঃলস কর্তৃপক্ষগণ 
রুক্ষভাষায় আমাদের অভ্যর্থনা জ্ভাপন করিলেন। হালিডে সাহেব 
এক বাঙ্গালী গোয়েন্দা পুলিসকে ভিজ্ঞাসা করিলেন_-“ডা; আশুতোষ 
দত্ত কোন্‌ ব্যক্তি?” আশুবাবুর পরিচয় তিনি সহজেই পাইলেন। 


১৬ 


তারপর আশুবাবুকে তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, “ইহাদের সহিত সম্বন্ধ 
কি?” আশুবাবু আমাদের সকলকেই নিকটাত্বীয় বলিয়া স্বীকার 
করিলে, আমাদের জেল-ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল । 
প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, হালিডে সাহেব উদ্ধত কে বলিলেন__ 
“আমরা মাত্র ছুইজনকে জেলের ভিতর প্রবেশ করিতে দিব। 
আপনারা কে-কে জেলের ভিতর প্রবেশ করিবেন £” 

আশুবাবু আমাকে লইয়া জেলের অন্থুঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন । 
ওয়াারদের সক্ষেতে আমরা এক সেলের সন্মথে গিয়া উপস্থিত 
হইলাম । কি দেখিলাম? অপ্রশস্ত কক্ষে মেঝের উপর আপাদ- 
মস্তক কম্থলে মোড়। কানাইলালের মৃতদেহ রক্ষা কর। হইয়াছে! 
আশুনাবু অশ্রু সংবরণে অসমর্থ হইলেন। আমার চক্ষে অশ্রু নির্গত 
হইল না। জ্বালানর অগ্নশখার নয়ন ছুটি জ্বলয়গ উঠিল । 
ইতস্তত; চাহিতেই দেখলান_-কয়েক ভন দেশযয় ওয়ার্ডারের সঙ্গে 
একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ারার। এই বাণক্ত কানাইলালের সেলে 
পাহারা দিত। ফা/সর হুকুম হওয়ার পর কানাইলালকে উৎফুল্ল 
দে'খয়া এব, তাহার দিন-দিন €ভন বুদ্ধি হওয়ায় এই আইরিশ 
€য়!ারই কানাইলালকে বলয়াহিল-_"ফাসী কান্ঠে আরোহণ করার 
কালে তোনার এই ম্কন্তি কি আকার গ্রহণ করিবে, তাহা দেখিব ।” 

দেখলাম সেই আইরশ ওয়ার্ডারের চক্ষে জল ঝরিতেছে। 
আশুবাবুর করদর্দন করিয়। সে বলিল, “মঃ দত্ত, আপনি কাদেবেন 
না। আপনার ভাই একজন খাটি বার এবং এত বড নভীক 
দেশপ্রেমিক আয়ার্লাণ্ডেও অধিক মলিবে না)? 

এই আইরশ ওয়াডার চক্ষের জল মুদ্িতে-মুছিতে আমাদের 
কানাইলালের অন্তিম কাহিনী বর্শনা করিল । তাহারই মুখে শুনিলাম 
-“নরেন গৌসাইয়ের হতার পর কানাইলালের ১০৫১ ডিগ্রী জ্বর 
উঠিয়াছিল। তারপর জ্বরের বিরাম হইলে, তাহাকে ডাক্তার 
কুইনাইন দিতে চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। সেই ক্ষুত্ 
কক্ষে তিনি সিংহের মত সর্বদাই পদচারণা করিতেন। আর তাহার 
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মৃত্যুর পর আমরা ইচ্ছামত তাহার শবদেহ শ্শানে লইয়া যাইব-__ 
ইহাতে আপত্তি করা সঙ্গত নহে।” 

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার বাড়ী কোথায়? আমি 
বললাম “চন্দননগর”। 

তিনি রূঢ় ভাষায় বলিলেন “ইহা চন্দননগর নহে, আলিপুর 
মনে রাখিবেন। আমার আদেশ অমান্য করিলে, এইখানেই শবদেহ 
রাখিয়া আপনাকে বন্দী হইতে হইবে ।” 

যৌবনের শোণিতপ্রবাহ উজানে বহিল। কি বলিতে যাইভে- 
ছিলাম_-আশুবাবু অনুরোধ জানাইলেন “বিবাদে প্রয়োজন নাই-_ 
সাহেৰ যাহা বলিতেছেন, তাহাই পালন করুন ।” 

অবস্থা বুঝিয়া নীরব রহিলাম। কানাইলালের উল্লসিত মুখমণ্ডলে 
বস্ত্রাবরণ দিয় জেলের পশ্চাৎপথে পা বাড়াইতে হইল । কিছুদূর গিয়। 
দেখি_-সারি-সারি পায়খানার বিষ্ঠাহৃদ সষ্ট হইয়াছে। ইংরেজের অন্- 
গ্রহ স্মরণে নাকে কাপড় দিয়া-বামে আদিগঙ্গা, দক্ষিণে পায়খানা- 
শ্রেণী রাখিয়া, অতি অপ্রশস্ত পথ দিয়া আমরা জেলের বাহিরে আনিয়া 
উপস্থিত হইলাম। বিশাল জনসমুদ্র সদ্র-ফটক দয়া শবদেহ লহয়া 
যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া, জেলের পশ্চাৎ প্রশস্ত বাজপথ 
আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল । আমরা জেল সীমা আতক্রম করিতেই 
তুমুল ধ্বনি উঠিল “বন্দেমাতরম্” | লক্ষ-লক্ষ লোকের শোভাযান্রা । 
সে অপূর্ধ্ব দৃশ্য ধাহারা সন্দর্শন করিফাছেন, তাহারা এসই স্মৃতি 
কোন দিন মন হইতে মুছিতে পারিবেন না। কয়েকজন ইংরান্ড 
পুলিস শবযাত্রার অনুগমন করিতেছিলেন। জনগণের উৎসাহ-দর্শনে 
সম্ভবত; তাহাদের মধ্যে একজন আত্মবিস্মত হইয়াই বলিলেন “শবের 
মুখ হইতে বন্ত্রাবরণ দূর করিয়া দিন।” 

আমি তাহাই করিলান। চহুদ্দিক্‌ হইঙে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পগুচ্ছ 
শবাধারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তরুণেরএদঙ্গ আসিয়া 
বহন করিতে চাহিল। পথের হই ধারে দেশবাসী 
জয়-রবে দিশ্যগুল ধ্বনিত করিল। পথে পার্থে অলিন্দ 
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কুলকা মিনীগণ উলুধ্বনির সঙ্গে শঙ্খধবনি করিতে লাগিলেন। বিপুল 
উত্তেজনার মধ্যে আমরা কেখড়াতলার শ্বাশানঘাটে উপস্থিত হইলাম । 
এমন জনসমাগম জীবনে লক্ষ্য করি নাই। জাতীয়তাবোধে উন্মত্ত 
আবালবৃদ্ব-বনিতা কানাইলালের চরণ-স্পর্শের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ 
করায়, আমরা শ্রেণীবদ্ধ সেচ্ভাসেবক দাড় করাইয়। প্রশস্ত পথ রচন] 
করিলান। গীতা উপহার কানাইলালের শবদেহ আচ্ছন্ন করিল। 
পু্পমাল্যের স্ুপ-রচনা হইল । কানাইলালের চরণ চুম্বন করিয়া 
কত নারীপুরুব যে এমন কীর পুত্রের পিতামাতা হওয়ার সৌভাগ্য- 
কামনা উচ্চারণ করিল তাহা বর্ণনা করার নহে। 

আমরা শবদেহ শ্বশানে আনিয়া কর্তবা শেষ করিলাম । কাহারা 
যে প্রশস্ত চুল্লা কাটিল, ভারে-ভারে চন্দনকাষ্ঠ আনিল-_তাহার 
সন্ধান কে রাখে! শবদেহ চিতার উপর রক্ষা করিয়া জনগণের 
অনুরোধে সেই দিন আমায় শহীদ কানাইলালের জীবনবৃত্তাস্ত উদাত্ত 
কঞ্ঠে বাক্ত করিতে হয়। একখানি উন্নত ট্রলের উপর দাড়াইয়া সেই 
দিন দেখিয়াছি-_অসংখা নরনারা স্বাধীনতার অগ্রপুরোহিত 
কানাইলালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কন্যা উপস্থিত হইয়াছে । আমার 
কণ্ঠে এত অগ্নি ছিল, এত ভাষা ছিল- সেইদিন তাহার প্রমাণ 
পাইলাম ! লক্ষ-তাক্ষ নরনারী নীরবে আমার কগধবনি শুনিল। 
তারপর উচ্চারণ করিল তৃমুল রবে “বন্দেমাতরম্‌: | 

কানাইলালের চিতা জ্বিল। চন্দনকাষ্ঠ ভারে-ভারে আসিয়া 
চল্লীকে নিভিতে দিল না। হেমন্তের মধ্যাহ্ন নাথার উপর দিয়! 
বহ্িয়া গেল। অপরাহ্‌ আসিয়া দেখা দল। কানাইলালের চুল্লী 
নিভিতে চাহে না, ধূ-ধু করিয়। জ্বলতেছে । মাঝে-মাঝে হ'রধ্বনির 
সহিত কে “বন্দেমাতরম্” শব্দ উঠিতেছে । লক্ষ-লক্ষ নরনারী নীরবে 
প্রজ্জ লত চুল্লীর দিকে চাহিয়া দাড়াইয়া রহিল। ম্য্য অস্তগামী 
হয়_-আশুবাবু বিদায় প্রার্থনা ক্ঞানাইলেন। চুল্লী নিভিল, কিন্ত 
কানাইলালের অস্থি খুঁজিয়া পাইলাম না। ক্ষুদ্র-ক্ষুত্র হাড়ের 
টুকুর। খু'জিয়া বাহির করিতে সমবেত জনতা প্রবৃত্ত হইল। আমর! 
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কানাইলালের চিভাভম্ম আদি-গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া কানাইলালের 
শেষকৃত্য সমাপ্ত করিলাম । 
[সংঘ কর্তৃপক্ষের সহৃদয় অনুমতি ক্রমে লেখকের “আমায় দেখা বিপ্লব ও 


বিপ্লবী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত । উল্লেখযোগ্য যে, একই কারণে ক্ষুদিয়ামের গুরু 
মেদ্দিবীপুরের সত্যেন বসুর ফাসি হয়েছিল এ সালেরই ২১শে নভেম্বর তারিখে । ] 


ন্ছিম্থ্যদ্, ন্বালী 


“আপনারা মনে করবেন না যে, এই আদালঙতেই আভকেব 
এই মামলা শেষ হয়ে যাবে । মানব ইতিহাসের (বিরাট ব্চারালয়ে« 
এই মামলার শুনানী চলবে চিরকাল। একাঁদন যখন এই 
আদালতের সমস্ত ব্চার বিভক শেষ হয়ে যাবে, যখন আভকের এই 
আন্দোলন ও উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র থাকবেনা, আঁ (যনে 
আসামী হয়ে আদালতের সামনে দাড়িয়েছেন, তিনিও এই পৃথিবা 
থেকে চলে যাবেন, সেদিন কিন্তু সেই অনাগত যুগের মানুষ আডকর 
এই আসামী অরবিন্দকেই স্মরণ রাখবে দেশপ্রেমের কৰি বলে? 
জাতীয়তাবাদের খধি বলে। মানবতার উপাসক বলে সমগ্র পুথবা 
ভাকেই দেবে পুষ্পাঞ্চলী। আজ যে বাণী প্রচারের জনা ঠিনি 
অভিযুক্ত হয়েছেন, সেদিন সেই বাণীর তরঙ্গ দেশ-দ্শাস্থুরে মামুষের 
অন্তরে মহাভাবের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে। 

১] আলিপুর রোমার মামলার প্রধান আসামী জ্ীঅবাবনার পক্ষ সম্থনকারা 
দেশবস্ধুর এতিছাঁলিক উক্তি। 


্ 


আন্ল্ল' াল্তহ্ন শল্ল্লাচনক্ষল্ত্র 
মানোরগুন ঘোষ 


| রিভোপ্ট গ্রপের দক্ষিণ কলকাত' শংখার সদ! মৃত্যুয়া শহ'দ যতীনলাসের 
দলকুক্ত | বর্তম'নে সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত । উল্লেখযোগা গ্রন্থ অগ্নিশিত 
ক্ষুদিরাম) পরিবর্তন ও চট্টগ্রাম বিপ্লব ! ] 


১৭ই মে ১৯৬৫ ধুঃ শেব নিশ্বাস ফেললেন শিলচরে উল্লাসকর 
দত্ত। তিনি “অজ্ম্র মৃত্তারে পার হয়ে আসা এক আশ্চর্য মানুষ । 
অদ্ভূত তার জীবন, তচ্ছুত ভার কাজকর, অক্ৃত তার কথাবার্তা । 

তিনি লানরেটহিততে বারুদের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন, ডিগরি 
পাহাড়ে বোমা বিস্ফোরনে মুমুধূ্ হয়েছেন, আলিপুর কোর্ট থেকে 
মু্তাদণ্ড পেয়েছেন, হাইকোট থেকে ছীপান্থরের দণ্ড, আন্দামানের 
সেলগুলাব জেলের অত্যাচাবে তার সদা-্টল্লসত ঘনের মৃতু হয়েছে 
ফাসির দণ্ড এনিয়ে প্রেমের ফাসে মরণ হয়ো দীর্ঘ জীবন 
নেচে থেকে মুত মানুষের মতই ছিংলন। দেশপ্রেমে পাগল, 
পতীপ্রেম পাগল, অন্রাচারে পাগল, ছুধার প্রাণশ ক্ততত পাগল । 
প্রলয়-নাচন নাচা পাগলা ভোলার চলা তিনি । 

“জীবন-মৃড্ভা পায়ের ভৃতা, চিন্ত ভাবনাহীন? উল্লাসকরের মৃতার 
সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে হাহ-পরিহাস রঙ্গরসকতার কাহিনী সর্জন- 
বিদ্তি। মৃত্াকে বন্ধুব মত হেসে তিনি বরাবর অভার্থনা করেছেন। 

আলিপুর বোমার নামলার রায় বেরোবার দিন। সারা দেশ 
নিশ্বাসরুদ্ধ করে প্রতীক্ষা করছে। বিপ্লবীদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়- 
স্বজনদের রাতের থুম ঘুচে গেছে। কী আছে বন্দীদের বরাতে? 
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কারাবাস? স্থীপান্তর? ফাসি? যাদের ভাগ্য সম্বন্ধে সকলের 
এই অধীর আগ্রহ, তর কিন্ত নিশ্চিন্ত নিবিকার। আদালতের 
কাঠগড়ায় দাড়িয়ে উল্লাসকর সেদিন আর এক বিচার শুরু করেন 
এক সহবন্দীর সঙ্গে-_কোর্ট ইন্দপেক্টরের ভড়িটা কত যুট কত ইঞ্চি 
তারই চুলচের। বিচার । নিজের সম্বন্ধে জজের রায়ের চিন্তা! না 
করে তিনি পুলিসের পেটের পরিধি সম্বন্ধে রায় দেন। 

মামলার রায় বের হয়। আইনের বিভিন্ন ধারার অপরাধ 
অনুসারে উল্লাসকরের সাত বছর কারাদণ্ড ও মৃ্ুদণ্ড। 

বিচারকের হুকুম শুনে উল্লাসকর হো হো করে হেসে উঠে 
সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার ন্টনকে বললেন, সাত বছরের জেল ফাকি 
দিলাম। নথিপত্তর ঘে'টে অনেক আইনের ধারায় আমায় বাধার 
চেষ্টায় ছিলে । সব পরিশ্রম পণ্ড হল। দুর্গা বলে ঝুলে পড়লে আর 
জেলে পুরবে কাকে ? 

এমনি পরিহাসপ্রিয় ছিলেন উল্লাসকর। 

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে বারিস্টার চিন্তরঞ্জন দাস আপল করেন 
হাইকোর্টে। আগীলের রায় যেদিন বের হয়, সেদন উল্লাসকর 
আদালত মুখরিত করে তোলেন গানে _ 'সাথক জনম আমা জন্মেছি 
এই দেশে 1 হাইকোটের প্রধান বিচারপতির এজলাসে গান গাওয়া 
যে রীতিমত হদ্ধতা, আদালত অবমাননার অপরাধ--একথা কারও 
মনে আসে না। মাতৃভমির বন্দনা সঙ্গীতরত নিবাসনযাত্রী বিপ্লবী 
কীর গায়ককে নীরব করতে কারও প্রাণ চায় না। উল্লাসকরের 
উদ্দাত্ত কণ্ঠের প্রাণঢালা সঙ্গীত সেদিন ইংরাজ ভজ্-ব্যারিস্টাররা 
শ্রন্ধাভরে শ্রবণ করেন। সে গান শুনে কবি ব্যারিষ্টার দেশবন্ধুর 
চোখে অশ্রুধারা বয়ে যায়। 

জীবনের চরম মুহুর্তে উল্লামকরের উল্লামভরা ক হতে নিঝরিত 
শ্রোতে জীবনের সবোন্ধম বাণী ঝরে পড়ত। বিধাতা তার রক্তে 
কদ্রেবীণ বাজাতেন ! 

মৃতার সঙ্গে করমর্দন করা মানুষ যেদিন মৃত্যুকে আলিজন 
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করলেন সেদিনও শষ্যাপার্শের শোকাচ্ছন্ন শুভানুধ্যায়ীদের শাত্তকণ্ঠে 
বলেন, তোমর। ভীড় করছ কেন? আমার কী হয়েছে? আর্মাকে 
ঘুমোতে দাও। 


রণকলান্ত বিজ্রোহীর কাছে মৃত্যু মানে বিশ্রাম 


শিবপুর থেকে শিলচর-**বিপ্রবী জীবনের শুরু ও শেষ। এই 
প্রাণ-উচ্ভ্ূল পাগল প্রেমিক পুরুষ বনু দীর্ঘ পথ পরিক্রম করেছেন। 
ভার প্রতি পদক্ষেপ আশ্চর্যকর। অদ্ুত। এ বুগের রূপকথার 
রোমার্টিক নায়ক তিনি__অত্যাচ।রী দৈত্যের সঙ্গে আধুনিক অস্ত 
নিয়ে লড়াই করেছেন, পাষাণ-পুরীতে বন্দী হতে দিন কাটিয়েছেন, 
যৌবন-স্থপ্রের রাঞ্জকন্াকে বৈধব্যের বন্দীত হতে উদ্ধার করে বিবাহ 
করেছেন, পন্ প্প্িয়াকে নবজীবনের সপ্জীবনী সিঞ্চনের আপ্রাণ 
প্রয়াস করেছেন, রাজাহারা টা মত দৃতদেশের বিজন 
কুটিরে চিরনিদ্রায় নগ্ন হয়েছেন। 

উল্লাসকর দন্ড যৌবনে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে 
বাস কবতেন। পিঠা দ্বিজদাস দন্ত ছিলেন শিবপুর এজিনীয়ারিং 
কলেজের অধাপক । উল্লাসকর পড়তেন প্রেসিডেন্সী কঙ্েজে। 
নেশাজী সুভাষচন্দ্র ও নিপ্রনী উল্লাসকরের ছাত্রঙ্গীবনে একই ধরনের 
একটি ঘটনা ঘটে: সুভাষচন্দ্র এই কলেজ থেকে বিতাড়িত হন 
প্রফেসর ওটেনকে প্রহারের অভিযোগে । উল্লামকরও বিতাড়িত 
হন এ ধরনের অপরাধে । 


বঙ্গভঙ্গের ফলে তখন দেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার 
এসেছে । সেই সময় ইংরাজ অধ্যাপক রাটল বাঙালী ছাত্রদের 
সম্বন্ধে বিরপ মন্ভরবা করেন । উন্্রালকর গুরু-মারা শিষা হন। 
কয়েকজন সহপাচীর সঙ্গে রাটলকে উত্বম-মধাম দিয়ে উত্তম 
আচরণের শিক্ষা দেন। তারপর বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দিতে দিতে 
উত্তেজিত ছাত্রদলের সঙ্গে কলেজ তাগ করেন । সরকারী গোলাম 
তৈয়ারিব কারখানায় উল্লাসকর আর ফিরে যান না। এরপর 


৫ 


গরলিডেল্লী কং্েজের গায়ে এক বড় পোস্টার দেখা গেল_ 
হাউস টু-লেট। জ্যাপ্লাই টু লর্ড কার্জন। 


মনে হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ ভাড়া দেবার বিজ্ঞপ্তি পরিহাসাপ্রয় 
উল্লাসকরেরই কাণ্ড । 


তারপর বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এসে তিনি শিবপুরের বাড়িতে 
গোপনে এক ল্যাবরেটবি করে বোমা নির্মাণ শুরু করেন। বিস্ফোবক 
সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের পবীক্ষা-নিবীক্ষা করেন। নাইট্রো-গ্রিসাবিন 
ও ফ্যালমিনেট অব মার্কারী তাৰ পরীক্ষাগাবে কল্তে সক্ষম 
হয়েছিলেন। জেলিগনাইট ও পিক্রিক আসিডেব বোমা কবে 
সহযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তশাবই নিসিত বোমা 
চন্দনশগবেব মেয়ব তার্দিডেলেব গৃহে নিক্ষিপ্ত হয ।  নাবফর্ণগঙ্ডে 
ছোটলাট সাব এও. ফ্রেজাবেক স্পেশাল .দুন গডাবার নয 
তার প্রস্ত মাইন বাবহাত হয় তন এমন শ-ক্রুশালী পাবকাস্ন 
পাউডার প্রস্তুত করেছিলেন যে, বাতাসের সামান। স ঘষে 
(ফ্রিকসানে ) বিস্বোবণ হত, ফু পেলে ছ্গলে উঠত। ফিডের 
ডিগরি পাহাড়ে তারই বান" বোম। পবীক্ষাকালে প্রকু্ন গক্রবতীৰ 
দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হযে যায়। উন্লাসকব নিজে মাবাজ্মক আহত 
হন। মুমূর্ধ, অবস্থায় তাকে ,গাোপশ্রন যশিন্ডি থেকে কলকাতায এ 
ডাক্তার স্ুন্দরীমোহন দাসেক দ্বারা চিকংস' কবানো হয। মুড মুখ 
থেকে তিনি সেবাবে ফিবে আসেন। 


বিপ্লবীরা প্রস্তার করেন .হমচন্দ্র দাসের মত বিশ্ষেশবক প্রপ্থ্ 
প্রণালী শিক্ষার জন্ট তাকেও বিদেশি পাঠানো হোক। হার 
সহজাত প্রতিভ! উপযুক্ত শিক্ষা পেলে অভ্ঞাশ্চ্য কিছু আবেফার 
করবে। কিন্তু উল্লাসকর বিদেশে যেতে আপত্তি জানান। তিনি 
বললেন যে, দেশে থেকে নিজেকে আরও প্রস্থত করে নিতে চান। 
প্রকৃত বিপ্লবী হতে হলে মৃত্যুভয় জয় করতে হবে এবং সাধন-ভজন না 
করলে দেহের নশ্বরতা ও আত্মার অবিনশ্বরতা উপলব্ধি করা যায় 
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না। মৃত্যুজয়ী সাধনায় সফঙ্গতা অর্জনের পর উপযুক্ত হয়ে তিনি 
বিদেশে যাবেন । 

বিপ্রবীদলের কয়েকজনের ধারণা হয়েছিল যে, দেশপ্রেম ও 
নার'প্রেমের দোটানায় পড়েই উল্লাসকর বিদেশ যেতে দ্বিধা করছেন । 
সেই সময় বিপিন পালের কন্যার সঙ্গে ভশার বিবাহ আসঙ্গ। 
অভিভাবকর] এই বিবাহ স্থির করেছেন এবং পাত্রপাত্রী পরম্পরের 
পরিচিত। উল্লাসকর ও ল'লাদেবীর মধ তখন পুবরাগের পালা 
চলছে। যুবক উল্লাসকরের সামনে হয়তো সেদিন এসেছিল এক 
মহা সমস্থা_জীবনের পথ দ্িধা-বিভক্ত হয়ে দুদিকে চলে গেছে। 
কোন্‌ পথে তিনি যাবেন ? একদিকে হত্যা-বোমা_ বিপ্লব _ মৃত্যু | 
অন্যদিকে সংসার-__সঙ্গনী-_ সঙ্গীত-_ শান | ঘর ছাড়বেন, না ঘর 
বাধবেন ? দেশপ্রেম, না পত্বীপ্রেম ? 

আব এক ভাবুক শিল্পী বিবাহিত বিপ্রবা হেমচন্দ্র বোধহয় এই 
ভাবপ্রবণ প্রামক উল্লাসকরেব মানসিক ছন্দ উপলব্ধি করতে 
পেবেছিলেন। উল্লাসকরেব প্রতি সহান্ুইুদ্ত ভরা মনে তিনি 
বলেছিলেন, “এমন সকল স্বভাবের যুবককে বিপ্লবীদলে গ্রহণ কৰা 
নিচ্ুরতাব কাজ হযেছে) 

সাধন-ভজন কবাব কথা উল্লাসকক যা ব্ল-ছলেন, জীবনে তিনি 
তা সত।ই কবেছিলেন। ত্রার্মী হয়েও বোফাক বাগানে অন্বান্ত। 
বিপ্লবীদেব সঙ্গে তিনি মৃতিপুভা ৪ গৈবিক ধারণ করেছিলেন । 
নবামিষ ভাজন করতেন। নিজেকে সবতোভাবে বেপ্লবিক করের 
উপযুক্ত কবেছলেন। 

মুরারীপুকুরের কেন্দ্রে পুলিস যখন হানা দেয়, সকল:ক গ্রেপ্তার 
শুরু করে, তখন উল্লাসকর অনেকগুলি বোমা নিয়ে হাযারিসন একোতে 
ন্বাস্থা সহায় উষধালয়ে' কবিরাজ ভ্রাতৃদ্ধয়েব কাছে বেখে আসেন 

পুলিস উল্লাসকবের কাধক্লাপ অবগত হয়। তিনে নিবাসনদণ্ড 
লাভ করলেন। তখনকার বিপ্লবীরা বাজন্ন্দীব মধাদা পেতেন না। 
সাধারণ খুনী-ডাকাতের মতই তাদের সঙ্গে বাবহার করা হঠ। 
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আন্বামানে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। দৈহিক 
নির্যাতনের ফলে তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। 

নিবাসনের মেয়াদ শেষে অন্যানাদের সঙ্গে তাকেও দেশে ফিরিয়ে 
আনা হয়। অনা বিপ্লবীদের যুক্তি দিলেও গভননমেন্ট তাকে সহজে 
ছাড়তে চায় না। সেই সাত বছর জেল খাটাবার চেষ্টা করে। শেষে 
সার ম্ুরেন্্রনাথের প্রয়াসে উল্লাসকর মুক্তি পান। কিছুকাল 
কুমিল্লায় অস্তরীণ থাকেন। 

ইতিমধ্যে তার মনোনীত পাত্রী পাঞ্জাবের এক যুবককে বিবাহ 
করে ঘর-সংসার পেতেছিলেন। উল্লাকর যখন দেশে ফিরলেন, তখন 
লীলাদেবী বিধবা । উল্লাসকর কিন্তু ভুলতে পারেননি তার প্রথম 
যৌবনের প্রিয়াকে, ভুলতে পারেন নি তারা একদিন পরস্পরকে 
ভালবেসেছিলেন, ভুলতে পারেন নি ত্বার নিবাসনের কথা শুনে লীলা 
জলে ঝাপ দিয়ে আত্মহতা। করতে গিয়েছিল । যদিও তারপর বন্ধু 
জল গঙ্গায় বয়ে গেছে । ধাবমান কাল উল্লাসকরকেও জালে জড়িয়ে 
পরিবর্তনের ভ্রোতে ভাসিয়ে দিলেও তিনি মনে মনে নিশ্চয় 
বলেছিলেন,--."আমার প্রেম, হারে আমি রাখিয়া এলেম অপরিবত্তন 
'অর্থা তোমার উদ্দেশো 

তাই তিনি সেই মানসকে আবার বিবাহের প্রস্তাব করেন। 
কিন্ত পরাধীন দেশে প্রেম চির-অন্ভিশপু । দুজনের মধো সদন 
ব্যবধান রচেছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবার বাধা হল সামাজিক 
প্রথা । সেদিন ছিল দ্বীপান্তর, এবার বৈধবায। উন্মাদ উল্লাসকর। 
বার্ঘপ্রেমিক উল্লাসকর। 

দ্বীপাস্তর থেকে দেশে এসে উল্লাসকর নতুন করে ঘর বাধতে 
পারলেন না। এদিকে ধার জন্য ঘর ছেড়েছলেন, তাকেও পাশে 
পান না, অরবিন্দ চলে গেছেন পণ্ডিচেরীতে। 

উল্লাকর অরবিন্দকে আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরিয়ে 
আনার জন্চ কলকাতা থেকে পণ্গুচেরী সোজা সাইকেলে চলে যান। 
আশ্রমে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের যে সব বিধি-নিষেধ 
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আছে ত। মানেন না। সকলের আপত্তি অগ্রাহা করে বলেন, 
অরবিন্দ এখানে বসে থাকবেন কেন? 

সব কিছু এড়িয়ে সটান অরবিন্দের সামনে হাজির হন। 
তারপরই এক আশ্চর্য আচরণ। যে লোক বুক্ধিতর্কের জালে 
জড়িয়ে অরবিন্দকে আবার বাংলায় টেনে আনবেন মনম্থ করে 
গেছেন, তিনি অরবিন্দের মুখোমুখি হয়ে কোন কথা নাবলে ফিরে 
চলে এলেন। 

উল্লাসকর এবার হলেন, না ঘরের না পরের । সংসারে নয়, 
সংগ্রামেও নয়। ছন্ছান্ড। বর্থাহত বজ্তদগ্ধ তালরক্ষের মত। 
উল্লাসকর তাই উন্মাদ না হয়ে আর কি হবেন £ 

অত্যন্থ দুঃখের জীবন শুরু হয় টউল্লালকরের। সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সিডির নীচে মাথা গৌজার একটু স্থান পান। আহার 
কখনো জোটে, কখনো জোটে না।  মডার খাটিরায় শুয়ে রাত 
কাটান, টিনের কৌটায় ভল খান ঞ্চল ঝর্ণাধারাহ মত উচ্ছল 
জশবনআোত মরুতে প্রাণ হারায়। 

তার "জীবন যখন শবকায়ে যায়, তখন ভাগ্যবেধাতা সামান্য 
করুণাধারা ঢাল/লন অনঙ্গলের মধা দয়ে। লীলাদেবী বাতবাধিতে 
পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। টল্লাসকব তাদুক সেবা করার সুযোগ 
পান। ছুটি নিঃসহায়, নিঃসম্থল, নিঃসঙ্গ নারী বহুদিন পরে 
পরস্পরের কাছাকাছি আবার আনুসন। .যীবূনে যাদব £মলন 
হয়নি, প্রৌটত্বের প্রান্ছে প্রজ্ঞাপাত তাদের মেলালেন। বাসনা- 
কামনা-মোহ-রূপ সব যেদিন নিঃশোবত হয়েছে, সেদিন হল ছুটি 
আত্মার মিলন । ব্রাঙ্গসমাজে উল্লাসকর-লালাদেবার বিবাহ হয়। 
উল্লাসকরের কাছে বিবাহ মানে সেবা । যে ভাবে তিনি অন্মস্থ স্ত্রীর 
সেবা করেন, তা বিস্ময়কর । কাবা-উপন্যাসর কল্পকগততে প্রেমিকার 
জন্য প্রেমিকের যে ভ্যাগ-ছুঃখবরণের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাঁকে 
বাস্তব-জীবনে উল্লাসকর হার মানালেন। যেখানে যা কিছু সামান্ 
সাহায্য বা সামগ্রী-_এমন কি ছু-একটি ফলমুল-পেলেই রুনা 
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স্ত্রীকে দিয়ে আসতেন। এর জন্য কত দিন যে তাকে পায়ে হেঁটে 
কর্ণওয়ালিস হ্বীটের ব্রাঙ্মাসমাজ থেকে ভবানীপুরের হাসপাতালে 
যেতে হয়েছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই । অনেকে এট। পাগলের কাণ্ড 
বল উপহাস করেছে। কিন্তু এত নিছক পাগলামি নয়, এযে 
'নিকষিত হেম" প্রেম । 

হাসপাতাল লীলাদেবীর আরোগ্যের আশা না দেখে ডিসচার্জ 
করে দেয়। পঙ্গু স্ত্রীকে নিয়ে উল্লাসকর অকুল সংসার-সমুদ্রে 
ভাসলেন। এত'দন একা ব্রাহ্মলমাজে কোন রকমে দিন কাটাতেন, 
কিন্ত হুজনের স্থান সেখানে হয় না। উপাসনার স্থানে সংসাব পাতা 
চলে না। 

শ্োতের শেগলার মত এখান-€খানে ভেসে বেড়িয়ে কোথাও 
স্থায়ী ভাবে স্থান না পেয়ে শেষে শ্রীহটে দেশে চলে যান। 

কয়েকজন বন্ধু চেষ্টা করেন যাতে তিনি সরকারা সাহাযা পান। 
কিন্তু উল্লাসকর জাবন্মু ত হলেও সম্পূর্ন মৃত নন। স্বাধানচেতা তিনি 
সরকারী সাহাযোর প্রস্তাব প্রভাখান করন। কুহ্থমের মত মু 
'মান্ুষ বের মত কঠোর হয়ে বুলন, 'এমন কি আমার প্রা সাহাঘা 
গ্রহণ করলে তাকে ডিভোর্' করব ।' 

শেষে উল্লাসকরের অঙ্ভাতে বারান্দ্র ও ডা, সাসোন্কুনার 
রায়চৌধুরী সরকারী সাহাযোর বানস্থা করেন । বার শের! সই 
করে অর্থ আগমনের উৎম গোপন করে তাকে টাকা দেতেন। 

ক্্ীর পরলোক-গমনের পরেও উল্লাসকর বিশ্বাস করেন ন। যে 
ত্রীর-মৃত্যু হয়েছে । তাবেন সে অন্যত্র কোথাও গেছে, আবার ফেরে 
আসবে। ঘরের দরজা কখনা বন্ধ করতেন না, পাছে স্বী ফিরে 
আসতে বাধ! পায়। রোজই খাবারের ভাগ আ্ীর জন্থা রেখে ছিতন। 

আমর! জানি না উল্লাসকরের এই কাজ মোহ, ন' প্রেম। জানি 
না, তিনি দেশকে বেশী ভালবেসেছিলেন, না স্ত্রীকে বেশী ভাল- 
.বেসেছিলেন। আমরা জানি, শক্রকে ঘ্বশ। ন। করলে সৈনিক হওয়া 
“যায় না, আর মানুষকে ভাল না বাললে বিপ্লবী হওয়া যায় না। 
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বুকভর। ভালবাসা নিয়েই উল্লাসকর বিপ্লবের পথে এসেছিলেন। 
তাই তিনি আদর্শ বিপ্লবী । 

তাল মেধা, তুরস্ক সাহস, নিবিড প্রেন, গভীর রসঙ্জান এই 
সবের অপূধ মিলন হয়েছিল ভাঙ। বাংলার রাঙা যুগের এই ধিপ্লবীর 
মাঝে। 

অগ্নিচুগের এক আশ্চর্ধ নানুষ হচ্ছেন উল্লাসকর দত্ত । 


্বত্ঞাজ্নাশ্সিম্ি 
_ সাগ্নিক 


রগ 
রঙ 


[লেক নাম প্রকাশে অনিস্থুক্ক | এমন কি কোন বই দলের সঙ্গে যু 
ভিলেন তা9 নি প্রীত করছে রাজী নন হাই তর ইচ্ছানুযায়ী লাত্রিক? 


মমেই লেখান প্রকাশ করা তল বহমান হি্ছ 


উাতকে ধরতেই হাব। 

কন? কাতাব অপরাধ? 

এস ব্ড সাংনভক | কুটি কাজা? তরি অপরাধ যে 
৬৪ সলাত কি 72 ল এ? £1লপসু ও কিরাত চান মহামান্তি বড়লাট 
লিড হাডিগ্কে তিন [দ্ীব রাজপথে প্রকাশন দবংলোকে অগণিত 


ভনসধারণেব সামনে বোন, তক 


৬০, 


4; করত .5য়ছতলন। 
লাটসাহেবের হাতির মানত মারা যায়, কিন্তু তিন প্রাণ বেচে যান। 

ব্ভঙ্গের ফলে প্রবল গণপ্রততবাদ দেখছ হংলার বিপ্লবীদের 
বোমার ভয়ে ইংরাজ্ত শাসকরা স্থির করল ভারতবর্ষের রাজধানী 
কলিকাতা হতে দিব্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এই রাজধানী 
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পরিবর্তনের দিন ধার্য করা হলে। ২৩'শে ডিসেম্বর ১৯১২। সেদিন 
ভারতের বড়লাট লর্ড হাডিষ আনুষ্ঠানিক ভাবে মোগল সম্রাটদের 
অন্ভুকরণে দিল্লীর দরবারে বসবেন। 

এদিকে পশ্চিম ভারতবাসী বাঙালী বিপ্লবী রাসবিহারী বনু স্থির 
করলেন, ঠিক সেই দিনটিতেই লর্ড হান্ডিঞ্জের সম্রাট হুলভ দক্ত চূর্ণ 
করবেন। ইংরেজ শাসকদের বুঝিয়ে দেবেন, ইংরেজ রাজা -মহারাজ্জা 
ও সরকারী কর্ণচারীরাই দেশের সব নয়। দেশপ্রেমিক শ্গাধীনতা- 
কামী মানুষও দেশে আছে। 

শুধু বড়লাট নয়, পাঞ্জাবের এা'সপ্ডাণ্ট কমিশনাধ গর্জনের 
উপরও বোমা নিক্ষিপ্ত হলো ১৯১৩ সালের ১৭ই "ম। রাসবিহারী 
বন্থুর নির্দেশে বসম্গ 'বশ্বাস «৬ অবোধবিহারা লাহোরে গঙনকে বধ 
করার চেষ্টা করেন। 

দিল্লী ড়যন্্ মালায় বসম্থ বিশ্বাস, আনোপবিহারী, আমারটান 
বালমুকুন্দ প্রভুর ফাসা ্ঘা। বিচারক হারিসন সাক্ষা-শ্রমানা 
বিচার করে রায় দিলেন, এই সব করক'গের নায়ক প্রকৃত অপবাদ 
হচ্ছে রাসবিহারী বন্তু। 

তখন থেকেই শ্ররু হয় গেল ভার সঙ্ধান। সারা ভারতবধর 
পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ হলো হয়ে উঠল তাকে ধরার জানো | 
বিশ্ববিখাত ক্ষটলাণ্ড ইয়াছেশ টনি প্রা বাধ বাঘা ই 
অফিসারদের তংপরহাব সামা হইল না। মোটা আঙ্কেল পুবঙ্থার 
ঘোষণা করা হলো । | 

কিস্ত সব বৃথ।! সসাগর। ধরণীর 'অপাশ্বর প্রিটিশ সামা, 
বাদকে তিনি যেন চালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, গামারে বাধবি ভার 
সে বাধন কি তোদের আছে £ 

শিকারকে থাবার মধ্যে না পাওয়ায় দ্িপ্ত হয়ে টঠল ব্রশৈসাহ। 
আসমুদ্র হিমাচল কাপিয়ে তুলল ক্রুদ্ধ গর্ভনে। মিহের লাফের 
অনুপাতে পুরস্কারের অর্থের অঙ্ক ধাপে ধাপে বেড়ে গঠে। মহামানা 
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ইংরাজ সরকারের সঙ্গে যোগ দিয়ে নগন্য দেশীয় রাজ্যের বশংবদ 
রাজা-মহারাজার দল তাকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করল। 
সাহেব ৪ নোসাহেববের মিলিত পুরঙ্গারের পরিনাণ হলো প্রায় লক্ষ 
টাকা1। লোকটির মাথার দানের এই বিজ্ধপ্ু গভর্ণ? টি গেজেটে, 
সংবাদপতত্রর পাতায়, হাটেবাগাবে,। সেশন লপোল্াফিসে সব 
ঘথোধষেত হণো। 
বপ্রবা নেভার চোখে পড়ে সহ সব বিজ্ঞপ্ু, কখন আসে 
ঘোষণার কথ।। মনে মনে তিনি হাসেন বাডালন বিপ্লব ও তদন্ত 
শাসকের মধো শুক হালে। 'চোব-পুলিসা চলা এক দকে সকার 
প্রশাসন মন, শন্থাদিকে অন্থিঠায় অন্ডলেত:। একদিকে এগ্রপ্বারের 
ভান) বন 10000-র .লাশ, অন্যদিকে পুর এডাতত বছুকপর শভোল। 
তাহ সাহারাশপুধে বিপ্রলা ব্যারল্গার গে, এম, ভাটার 
াস বহার বন্ুকে পরনে 
সংমলায়ার। কে, কুল শ্রযাল। শী ড়, ৮ কাজ করা প্ায়ুস্ট- 


সি টি এ রর পি 2 
কোট । লাহোরে তাবে পে যায় রাহ পাঞ্জা গুতস্থণ ইয়া 
বডি 4টি ৫ শে তা +% টি 55 তই ৭2 তম স্পা লে 4 ক আবরার ৫ 
চর ক্ে রঃ * ৯৯ চটি জপ ু 5 ৯2977 র্‌ শি ২ 
জিত 6 উঠ, ভিত রতি রবি উতি উন উরি তিন পিসী জেতার 
র্ 
রমশর্ত দাতদক হাসল ৮ সতত শন স্স্থাংলেল ভাড়া 
০০ পয পাঠাতে ভি পথ যায় পেক্ য় সকাতের বড অফমার 
্ড সস _ টি 
কপ -সতিস 2 আহি পিল? সাজি ভাতে হীাগায়ু ক্াহাতিক 


বেত নি কিভুল বাতিক হই নিও তন 
বাতা পে ৫ সবার বে আহঙমল সঙ্গতি হু তিিজু ওত ত 
পু'লিস্৮গেোে ফেনা ,লো এমন হক দি হাথে ল একটি জাক্ছি পয 
তার ৮2২ ভরত আজি ইস এাজির এর 
সানতন গাযুহ উতলা ১ তল তালি কাজু হত হি আ লা 
৮ শক চ [ জজ ঢা ডু তী ও পরি খিদ ্ 
তগুয়াল সেজে, বুক তি বিবির ভুগছে বাহিত আস 
নবদ্বীপের হায়রতমশাই রুশ তিন উপ 
বৃহৎ শি, বপালে হিলক, অঙ্গ নামাব্ল 


অগ্নিণগ-১-৩ 


একবার গোয়েন্দার সুনিদিষ্ট সংবাদ পেল, রাসবিহারী চন্দনগরে 
তার গুহে আত্মগোপন করে আছেন। ১৯১৪ সালের ৮ই মার্চ 
কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার ডেনহ্যাম এবং টেগার্ট সদলে 
গিয়েও রাস'বহর।কে গেপ্রার করতে বার্থ হলেন। 

কী ভাবে সকলের -চাখে ধুলো দিয়ে সবাইকে বোকা বায়ে 
মজা করলেন জানেন? পুলিস-বেষ্টন ভেদ করলেন ভোরর।ঠে খাট।- 
পায়খানা সাফ করা মেথর সেজে, ময়লার বালতি & ঝাড়, হতে 
নিয়ে সকলের চাখের সাম'ন দিয়ে বাড় ছেড়ে আমবাগানে চলে 
গেলেন রূপদক্ষ মহানায়ক । 

পৃথিবীর কান দশে কোন বিপ্রবী জীবনে একবার€ এএ্রপ্ার 
নাহয়ে শাসকদের বেরুদ্ধে এত বিরাট কর্নকাণ্ডের হোতা হতে 
পারেন নি। বিশ্বের মুক্তস গ্রামের ইতিহাসে রাসবিহারী হচ্ছেন 
একমেবাদ্িতীয়ু | 


তুরম্ত ণিকে 'ক যুতের মধো ধরা যায়? 

প্রথম ভ্লাধীনভা সগ্রামসিপাইবিছোহের বার্তার পুরা 
মহানায়ক মতে উঠলেন দ্বিতয়বার পাই ব্রা মাগো 
প্রথম বিশ্বধুদ্ধ সুযোগ এনে দিল উর দপ্পকে সফল করে তোলাব। 
১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারা মহানায়ক রাসবহারী বসুর পরব পাশ 
মতো লাহোর ক্যান্টনমেপ্ট থেকে শুরু করে সদর 1৮ র সঙ্গ দরে 
অবস্থিত ভারতীয় সৈনিকরা প্রস্তুত হয় উরে সরা আজ 
ধারণের জন্য | লাহোর, আশ্বালা, ভ বললপুর, নর, কাঁনগুর, দিলু, 
বেনারস, দানাপ্পুর, কলকাতা, ঢাকা, ব্রন্গা ও মালের ভারতা্য় 
ও বিপ্লবীর। নিশ্বাস রুদ্ধ করে প্রতাক্ষা করে মহানয়কের ছি 
মহালগ্নের । 

কিস্ত এত বড় বিরাট আয়োজন বিফল হয়ে যায় এক 
বিশ্বাসঘাতকের ভন্ত। এই চন্তাবা সম্ন্ত্র অভ্যুানের কথা চস 


ইংরাজ সরকারকে জানিয়েছিল। ক্যাপ্টনমেন্টে ক্যাণ্টনমেন্টে *হরে 
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শহরে শুরু হয় গ্রেপ্তার, বিচার, কোট-মার্শল, ফাসি, দীপাস্তর | 
বনু সামারক ও বেমানরক দেশপ্রেমক প্রাণ দলেন। 

প্রথম সিপাই বিদ্রোভের নায়ক নানাসাহ্েবকে ইরা ধরতে 
পারেনি । এবার মহানায়ককে ধরে পারুল ন।। যদিও উনবিংশ 
শতাবক।ন :57য় বিংশ শঙাব্দার ই পাভ শাসন অনেক বেশি শ্সংগঠিত । 
তখন ছিল কোম্প'ন'র রাহ, এখন খোদ ব্রিটিশ সঘ্রাটেক শাসন 
৬খন ইউ রেজের সহায় ছিল কিছু হ্গা্থাহেতা সামন্থৃভান্িক শ্রেধার 
লোক! আব এখন প্পৃবতম পল্প।ঠেগ সক্রয় রয়েছে ইরাজের 
প্রশাসন হস্ত, সারা দেশজুড়ে হাব শাসনের ভ'ল ফলা হয়েছে 


চনে 


৩বু সেই জালে বিগ্রণ মহানায়ক রাসব্হারীকে পরা যায় লং। 


',স মান্য তাঞুনভল পড়ল ধরা সে। কি বাচে ? 


৯! 


কেবল এডিয়ে চলার ছন্দে ঠাহার রক্ত নাচে, 
নানলাহের আম্মগোপিন করে নাকি পালয়েছিলেন হাধান 
পিহবেশী বাধ নেপালে | আর হাসাবহারা আহুগোপন করে 
পালা লন পুতে ঠহক্গালীন সাপেক্ষ শক্েশলা কাধান হাটু 
দে পখনে। 


চ্ না এশা এ 


১১৮? চালেক ১তহ মে খিদর এরিক ডক খেতি সানু কি 


রি 
?ি. 


১ 


তাতো কপন্্রনাতথির আভায ও করন সচিব িজ্ঞা পি এন 
2 ক দে পক ং 7 পরসা বল 
ঞুএ তি ০০৯৫ এ পৃ শাহ ১ | & 


চি 


কতবন | নিজ 2»"লই যু মাজাদ হিন্দ .ফংজ গঠন কক্ৰ 
সন দায়ুহ নমঠাজার হাতত ভুলে দিয়েছিলেন, সে ইতহাসাতা 
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িলভুলীল্র তান 


মণীক্রনাথ নায়েক 


| বড লাটের উপর নিক্ষপু সেই বিরধংস বোমাটি কীর টির 2 তাতহাগ 
নীরব । দীর্ঘদন বাদে রহস্তের অবগ্ুগন উদ্জো5চন করেছেন আনুমুগের বিনম 
সাধক চন্দননগর প্রবংক সংঘের মণঙ্জনাথ দায়েক । বকমানে তন পহ্লো 
গত । ] 


শারতেওর বডলাট ল কাজন কর্কক ১ ৯০? খ% ক ০ক্াদেত,। তন্ন 
হইলে তাহার প্রতিবাদন্রূপ দেশী ও বয়কট আন্দোলন অল 


হয়, এব এ বিভাগকে নাকচ করবাব জনা আরেদন ভানান হয়, 
তাহাতে গভগানণ্ট পক্ষ হইতে বলা হয়, টকা ৪00০৭ 001 «লি উঠ 
08560060 করা ঠইব না! । কিন্তু ইভান লিল বঙ্দেশের আজো এ 
ক্রমশ: প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে, শেষে, গহণতিমন্ট 25115 
নতিঙ্ীকার করিয়া প্রকাশো জানান যে, ভারত পারনি 
কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তক্ত করা হইব 

তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড হানি লংজ্কীয় সন্ম নি কিতা? 
প্রবেশ করিতেছিলেন | চলেই সময়ে, অথাহ ৮ঠশে াসলুল ৯১১ 
দিল্লীর টাদনী চক থেকে লর্ড হাণ্ডিপ্ের উগ্র ৰা লে, হিপ 
হয়, এবং টহার ফলে হট ভার্1%র পরিনত হাতের চিত 2,575 
হন এবং লর্ড হাডিগ আহত হন। এই উজ নঙ্ষিপু তইযাভল 
রাসবিহারী বনুর নিরেশ নত বসন্থ কুমার পেশ্বীস দ্বারা । কিন খন 
উহ! কাহারও অবগতির মধো ছিল না। 


চা 
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এই যে বোমাটি ল্ড হাডিজের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, 
তাহা আনার দ্বার প্রস্ত তইয়াছল। কিস রাসবিহারা বশর এই 
বোম। নিক্ষেপের বাবস্থাব পর্রিকলনা « পরিচালনার জলা এবং 


বোমা প্রস্থতির কারণে আমাদের দুইজনের কাহাকেঞ বিধাতার 
পানে কোন বাস্কব রাজদঞ্ড ভোগ করিতে হয় নাহ। 


এইবার আসর চন্দননগরে কিভাবে বোম পুস্ততির হঙ্থাল 
পাহয়াছলাম এব কিভাবে আমরা তাহা প্স্কৃত করিবার জন্য 


অগ্রসব হইয়াছলাম ভাহার কিছু ইঠবত্ত এইখানে দিব । 
চল্দননঠলের এসহ সময়ের ময়র ভাঞ্দভ্যাল ভিতর প্রথজে 

দশা । ত বয়কট আন্দোলানের সঙ্গায়তা করিয়া গোপালব'গে রাষ্গচরু 

স্ব যে সভা হহয়াছল, তাহাতে 


যাচ্লেন, কস্ তাহার পর তিন 


স্কেল বাল্দালা পায়ের হল 
সাক শী বরুর লি ভাঙা ভাগ্রাসর হত 


সি 


তা লগারাদের এপ প্ুলসের প্ররোচনায় কভাবে বিপরাত 


পথ অন্লগ্বন কাবয়ছিেশ, তাহাতেই আনব বুকিতে পার যে, তিনি 


(সহ সময় শ্াশচজ্দ্র ঘোতের সহায়তায় বারুন্দ্কুনার ঘোষ 
তলের বাতি তাভার উপল একটি তামা হিক্ষপ করেন। 


বিশ হয়, তাহাতত আহ বোমা তেরা কর অন্বন্ছেশনা পাই 
এ৭ আন দুহছান বন্ধুর সাহা নারিকেলের খেলে বন্দুক বাকদ 
লয় বোমা পতি কাকে আবন্তু করি উহা তং নিকপি শাকিশ লো। 
ভুলা শা, তবু আছি তাহাতত অগসত চে থাকি, 


৪1514 পুত £হ (বিযাধি ড 
ত।না/ক মান প্রবৃক আশ্রুংনর এক অত ডি নিলেও 
১১য়াবের কারখানায় সামা ডি এন, বায় এগ ব্রাদাস-এ জাকিয়া 
আমাকে একপ বামা প্রস্তর কাধো নিষেধ করেন। কেননা, 
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ষে বন্ধুদের সহিত আমি এ কার্ষ্যে ব্যাপূত ছিলাম, তাহাতে বিপদের 
সম্ভাবনা আছে। আমি তখন এ কাধা ছাড়িয়া দিই। 

তারপর মুরারিপুকুর বাগানে খানাতল্লাসী হওয়ার পর সেখানে 
যে বোমার কারখানা ছিল, তাহার প্রায় সব কাধ্যই চন্দননগরে 
চলিয়া আসে। কলিকাতার মানিকতলা অঞ্চলে যে খানাতল্লাসা 
হয়, আমি এইখানে তাহারও একটুকু ইতিহাস দিতেছি। 

১৯০৮ শ্বীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাযাজিষ্েট 
মিঃ কিংস্ফোর্ড মফ:রপুরে ছিলেন। সেই সময় তাহাকে লক্ষ 
করিয়া তাহার গাড়ীতে একটি বোনা ফেলা হইয়াছিল-_ ক্ষুদিরাম 
বনু ও প্রফুল্ল চাকীর দ্বার! কিন্ত সেই গাড়ীতে তখন মঃ কিংস্ফোর্ডের 
পরিবর্তে মসেস কেনেডি ও মিস্‌ বেলেডি থাকায় স্তাহারা 
নিহত হন। 

অল্প পরেই ক্ষুদিরাম বস্তু গ্রেপ্তার হন এবং পরে বিচারে দোষা 
সাব্যস্ত হওয়ায় তাহার ফাসী হয়। কিন্তু তাহার সহকর্মী প্রতুল্ল 
চাকী ঘটনাস্থল হইতে মোকামা রেল স্টেশনে চলিয়। আসেন. 
সেখানে পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইলে তিনি রিভলবারের 
সাহাষে আত্মহত্যা করেন। 

এই ঘটনার পরই ২রা মে ১৯০৮ শ্রীষ্টাবে কলকাতার মুরারাপুকুর 
বাগানে খানা তল্লাসী হয় এবং সেখানে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর 
দত, উপেন্দ্রনাথ বান্দাপাধাযয়, হেমচন্দ্র দাস প্রভাত গ্রেপ্তার হন। 
তাহার ফলে বিরাট বোমার কারখানা সধানে আবিদ্কৃত হয়। 

সেদিন ৰারীল্দর প্রভৃতি গ্রেপ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাঠার গ্রে 
প্রীটে অরবিন্দ ঘোষ ও কলিকাতার বাগবাজ্ারে গোপীদোইন দু 
লেনে চন্দননগরের কানাইলাল দণ্ত গ্রেপ্তার হন। আলিপুর বোমার 
মামলায় ইহাদের বিচার হয়| 

ভ্ীঅরবিন্দ বিচারে মুক্তি পান কিন্তু কানাইলাল দত ও সনদ 
নাথ বস্তু জেল হাসপাতালের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোল্দামীকে 
হত্যা করিয়া ফাসীতে প্রাণ দেন। 
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এই সকল ঘটনার পর হইতে চন্দননগরে বোন প্ররস্ততির 
আয়োঞ্জন হয় এবং আমাকেই তাহার প্রধান কম্মী স্থির করা 
হইয়াছিল । সঙ্বগুরু মতিলাল রায় এবং ডাঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই 
কাধ্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন । 

প্রথম আমাকে চন্দননগর ছাটখোঙ্গায় 'ডাঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের 
সহিত পরিচয় করাইয়! দেওয়া হয়। তিনে কলিকাতার তদানীস্তুন 
রিপন কলেজের (বর্ধমান স্ুরেন্্রনাথ কলেজ ) অধ্যাপক স্থুরেশচন্দ্র 
দত্তর নিকট হইতে বোম! প্রস্তত সম্বন্ধ যে 'শক্ষালাভ করিয়াছিলেন 
তাকাই আমাকে শিক্ষা দেন, কিন্তু কিছুদিন পরু তিনি এ বিষয়ে 
অগ্রসর না হইতে চাওয়ায় কলিকাভার পাসীবাগানে সুরেশচন্দ্র দস্তের 
বাণ্ড'তে শ্রীশচন্্র ঘোষ আমারে লইয়া যান এব সেখানে তিনি বোনা 
প্রস্থ তর বিষয়ে মৌখিক শিক্ষা দেন। পরে তিন চন্দননগরে আমার 
বান্ড'তে আমিয়। ইহার কার্ধাকরা শিক্ষা দিয়া যাইতেন। 

সেই সনয় সঙ্ঘ্চক মহিলাল রায়েব বাবস্থ'মত বেডঢাইচপ্ত'তলায় 
অরুণচন্দ্র সে'মের ভাঙ্গা বাড়ীতে এই বোমা প্রস্তততর জন্য 
প্রয়োক্তনীয় নান; উপাদান ও সজস্রগ্াম প্রস্থত হইতে থাকে। 

«ই কাধে ন্দননগরু হাটখোলা হনবাসা আশ্বভোষ নিয়োগণ 
€ বেডাইচগু'তলার সত্তাচরণ কম্মকার ও সাগরক'ল; ঘোষ নানরূপ 
দ্রবাদি তাহাদের কন্মস্থল জুটমিল হইতে সং৬হ করিয়া সাহাষ। 
করেন। আশুতোষ নিয়োগী নহশয় অর্থ দিয়াও সাহাযা করিততন। 

এতদ্বাতীত আমি কলিকাতা হইতে নিজে কছু কিছু মালমসল' 
বড়বাজারের বটকৃষ্ণ পালের দোকান হইতে ক্রয় কবিয় আনিতাম। 
আর্মি সেই সময়ে ক্সকাতার স্কটিশ 55 কলেজের বি. এস্‌ সির 
ছাত্র, এবং বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ" ছিলাম। 

চন্দননগরের অরুণচন্দ্র সামের বাড়ীত .বামা তৈয়ারীর প্রধান 
কেন্দ্র থাকিলে নান। স্থানে ইহা: মালমসলা র'খা হইত এবং 
কিছু কিছু অংশ তৈয়ারী হইত। যধা-_মতিলাল রায়ের ' বাড়ী, 
আমার নিজ বাড়ী, সাগরকালি ঘোষের বাড়ী এত চ্িন্ন চন্দননগরের 
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ঘোড়াপুকুরের ধারে ক্ষেব্রমোহন বন্থর পুরাতন ভগ্ন বাড়ীতে ও ন্ান্ত 
স্থানে রিভলবার, কারট্রিজ এবং বোমা তৈয়ারীর নালমসলা ও 
সাজসরঞ্জামা'দ রক্ষিত হইত। 

তাছাড়। রূপলাল নন্দী মহশয়ে; গালাকুটাঙে পলাতক ও 
আশ্রয়প্রাথী [বপ্লবীগণ আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং “যাঞ্েনবাবুর 
ভাঞ্নেয় রাধাবনোদ শে* ও নলিনরগ্রান শেঠ এ ব্ষিয়ে যথেষ্ট 
সাহায্য করিতেন হাসপাতালের জনৈক ,করলবাসী ডাঃ মাসায়ে 
গো'ভনঢার বিপ্রবীদের ।9কিংসা ও সেবাশ্রআজধার [বিষয়ে নানারূপ 
সাহাযা দিঙেন। 

চন্দননগরে য বোম ?তয়ারা হইত ছল £দমরূপ কব একটা 
ছেট বোম লইয়া ১৯১১ খ্রীষ্টার্দ কাল"পুভায় দন পরাক্ষা করা 
হয়। নতিবাবুর দালানের ছাদ হইতে এই বোমা ফেল । কৈস্ 
ফেলবার পন্থা! ঠিক না হওয়ায় উহার বংক্দাবূণ হয় না। 

মিবাবু উহা উঠাইয়া লইয়া আবার মাচা দেন এব 
তখন উহ্া খুব ছাট হইলেও প্র১ণড একেক সহিত বাটিয়। যাষ়। 
ভাতার পর এইস্ব সরঞ্া.মণ সায়া পভ এনে বেন তার" 


৮/ 
. 

খু 
২০1 


হইতে থাকে এবং তাহাই মো একটি বড় বাম “বদর 

৮ই নতেঙ্বর রাসবিহারা বনু, জেনি 5 সহ এব আহচন্দ দোতবর 
কী 

উপাস্থতিতে রাসবিহাৰ। ব্ন্ুর বাটীর অনতিদূরে একটি বাশবাগানে 


বিক্ষোরণ করা হয়। ইহার অত প্রচণ্ড হক প্রর়দুহই াহল দূর 


৬ 


হইতে শোনা গেফা,ছল, ।কন্ধ কালপুভার ছিল বলিয়া উঠ কাহারও 
কোন সন্দেহের মধ্য আসে নাই । 

রাসবিহারী ইহাতে খুব সন্ধুষ্ঠ হন। এইকপ আরেকটি বোম। এড 
হান্ডিগুর রাজকীয় সম্মানের সহিত ২৩শে টিজেম্বর ১১১১ এ দিলু 
চাদলীচকে প্রবেশকালে রামবিহারীর নিদেশমত বসশ্বকৃনার বিশাস 
কর্তক লর্ড হাশ্ডিপ্রের হাতির উপর ফেলা হইয়াছিল। উহাতে 
লর্ড হান্ডিঙ আহত হইলেও, মুত সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়। এই 
ঘটনার পর নানা বিশৃঙ্খলার শি হয়, তাহাতে শাসাবহারা এ 


শি 


বসস্তকুমার ঘটনাস্থল হইতে পলাইয়া যাইবার সুযোগ পান। এই 
বোমাটি দিল্লী পাঠাইবার পুরে তৈয়ারার শিক্ষাদাতা স্তারেশচন্দ্ দত্তের 
নিকট পাঠাইয়। পরীক্ষা করান হয়। 
বোমা প্রস্থতির বিষয়ে অরুণ5ন্দ্ 
আমাকে সাহ়্াযা কর্রিভন,। ৬শাহার। 
চারুঃন্দ্র রক্ষিত, নানিকলাল রপ্ত, হও 


এউ সাথে আস্রকটি কথা উলেখ কক 
পারে প'লকাহাক 


নানাবপ ক্প্রবতদর কারক & 


গরডের মাঠে যে প্রদর্শলা 


তা শি দুটি তি চক) € 
প্রদান ই দিলে ডি হরিছর্দের 


ক ও ০ ৮ ০৭ টির এ এ 42 
আতবণচন্ত দু ক আমি এই প্রুদনলিত েহধিিত গিয়াভছুলাম। 
৯ 22 
যখন নি শ্নিলেন কুভুদি্ এই বেঃমাল ট্রককাগ্চলা জন্বন্ধে বাধ্য 


ই সন গুললস-ককুপ্ক্ষকে বলেন যেং 


হ*দন সকলকে জ্ঞানাইয়া 


তক তাহা সমাকাত 


রর রঃ রা ৪ শি ৮১ র্‌ 
লই আ্শচির্তভিত হই 2 লামা ন্ুদ ঘিয়ে আন পুশ 
ন পি ৭, শু ৮ শসা হি) ঁ এ ৫. 
র্‌ র্‌ ী এ 
হংচাতলী কিলিজ এল, আছি হাহালি হতাহত তুর যাচ্ছিলাম | 
ঙ এ 
শি ॥ ৬ ৮৬ চে নখ পাতি কা ৩ সপ খা ব-০১১ ৪ হে পিন শী 
215175 সাবু লঠতী সপ সি ৮ লু বা ছ্ালিন হা আটচাই তই কামার 


কক পতি ওক 


৫. 


£ই পক ক তকিল বাজিকার আপ্তে ন্দননগতর প্রস্থ ত দশটি 
(বুয়া লইহ় আালাটিকাক দিচ্ঞল মাহা তাগুত ভুল গতর কয়েকডি 


বাজ" লে কাঞ হত তাতে িন্প্ণ ক হত সহ শিয়া হু ] 


বার €ই স্পা গেপ্ার তন, ভাতাদের বিতর শণল হয়, 


চিপ 


তক্ধ 


এই চান আছি আরও 


পুর উপক ছিল 


টা 
%/ 
৮ 
শর 
৬ 
টবে 

গু 
43 
4 


কিক গাই 


হয, তা ডিঃসম্বর 
রি ৮ল্দনশগরে আমার 


রা 


ক লক্খছগাব রাভাবাজ্ঞার 


অঞ্চলে অমৃতলাল হাজরার সাহায্যে আরও উন্নত ধরণের গুরুত্বপূর্ণ 
বোমা প্রন্ধতের ব্যবস্থা করি, এবং আমি সেখানে নিয়মিত 
যাইয়া অম্বতলাল হাজরাকে সাহায্য করিতাম। তিনি নিজেই 
লোহার খোল ঢালাই করিতেন এবং তাহার মধ্য মালমসলা দিয়া 
আম তাহাকে বোম তৈয়ারীর বিষয়ে সাহাযা করিতাম। 

এইরূপ 'নয়মিত তাহার বাসায় যাইবার সময়ে ১৯১৩ খ্ুষ্ঠাঝের 
নভেম্বর নাসের সন্ধায় সেখানে যাইতে যাইতে কলিকাতায় তাহার 
বাসার নিকটবর্ত আমহার্ট গ্রাটে পৌছিয়া ভিতর হইতে নিদ্দেশ 
পাইনাম যে, আজ সেখানে না যাইয়া আমাকে চন্দননগরে চলিয়' 
যাইত হইবে । আমি তাহাই করিলাম । 

তাহার পরদিন সকালেই সংবাদপত্র দেখলাম চয, অমুতলাল 
হাজরার বাসায় খানাতল্লাসী হইয়াছে এব, সেখান হইতে তবাম। 
তৈয়ারীর মালমশল। পাওয়া গিয়াছে । অমৃতলালকেও সেই সা্গ 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । “পরে বিচাবে ভাহার যাবজ্জাবন দাপাস্কুঃ 
হয়। 

(প্রবভক পত্রহান সৌজছে ) 


৪৭ 


ল্লভা ক্ষোন্পান্সিজ্ঞ 


অভ্ঞ্রন্রন্মণোন্স ভালঞগম্য 
হরিদাস দত্ত 


[ বিপ্রবী নেতা হরিধাস দত্ত রড কুলগনের অন্ততম নামক | বি.ভির 
বৈপ্লবিক করবার শেষ ছিন পর্ষসূ হরিনাসকাবৃর অরছান হাক্ষরিত | বহমানে 
পরলোকগত। 


"এ 
সস 
গা 
সিওু 
এ 
স্পা 
4৭11 
ডে 
। 
সে 
গজ! 
৮৬ 
চা] 


অস্থ-লুগন, ঘটনাটি »০০:ক দানাকপ গষ্টু শানা যায়। 
কোন গা ঠিক ৫. কোনটি বেঠিক, ঙ'ভ। সাধারণ পা্ঠকর বো 
বা ষ্ফপ্্-মনলীর রিপোট হইতে 


রড] 


1+ 


১ 


৬, 


মুশকিল । পুলিশ রিপো 
ঘটনার 'কছু খবর পাওয়া যায়, “অব দিন পায় যায় শোন 
গল্প হত 

স্রকারা রিপোটে মন-তা রথ বা সরকারের জানা (ভাহা ভুল 
হতে পারে) ভথাদি পায় যাবে, কন্ধ শোন গল্প নানা মুখে 
নানারকম হতে বাধা | বারা হাতেনাতে এই কাজটি কবেছলেন, 
তাদের কেহ কোন কথা বহুকাণ বলার স্বযোগ পান নি বলেই এই 
বিষয়ে এতিহামিক সঙ দেশবাসী এতদিন জ্ঞানেন ন' 

রড়া-যড়যন্ত্রের কথা পুলস যাহা ভানে, তা থেকে ভারা যা জানতে 
পারে নি তার গুরু অধিক। 

দেশ স্বাধীন হবার পর আম অনক সময় ভেবেছে যে, “রড়া 


এত 


'অম্পর্কে সঠিক জংবাদ দেশবাসীকে জানালে ভাল হয়। কিন্ত 
"দুঃখের বিষয়, কাধত আমরা কউই কিছু করিনি । একে একে 
যশরা রডা-আকশনে বাউহার যড়যন্ত্র র$ন।য় সরাসরি যুক্ত ছিলেন 
তারা দেহরক্ষা করলেন । এক মাত্র আম আঙগও বেচে আছি। 

বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত আকশনের রাজনীতিক গুরু সম্পর্কে 
সামান) আলোচন। করব। 

সে যুগের দূর্ধর্ষ পুলিশকতা। টেগাট সাহেব তার নোট-এ 
'লিখেইলেন যে, আমাদের অনুসন্ধানে জান; গেছে যে, হেম ঘাঃষর 
দল আ[য্বাম্ত সমিতির ভগ্রাবশেষের সঙ্গে কলকাতায় মিলত 
হয়েছে? (জষ্টুব্য আই. বি. রেকর্ড এফ. এন. ১০৩০/১৯১১ ) 

তারপর লিখেছেন, যে দলটি রডঅন্ত্র অপহরণ ঘটনাটি 
সংঘটিত কক্রচুল, তার, ঢাকার হম ঘোষের দলের সঙ্গে যু 
টিন (দ্রষ্টবা আই. “বর. বেক ১০৬০)১৯১৩ ) 

. “াকাতির (বর্ডার অস্ু ) ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের 
মার্চ মাসে । এই জগয় বিশ্বাসযোগা সত্র থেকে আমরা জানত 
পারি যে হেম ঘোষের দলের ছাডন নামকরা সংস্ত হরিদাস ছত্ 
এবং খগেন দাসকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে বিপ্রবী দলের 
পক্ষ থেকে গুপুহতা। সংঘটিত করুকার জন্যে ।' 

এট এতিহাদিক সভা যে, প্রথ্যাত বিপ্রবা নেতা ৮হনচন .ব'ষ তার 
'বিপ্রবা গুপ্ত সনিতি মুক্ত সঙ্ঘোর | উ 
থেকে খগেন দাস (পরত ) ও আমাকে 
কাজ করবার জন্য পাঠান । 

€ই গুপ্ত কেন্দেদ ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেন শ্রাণচশ্থ পাল 

(ন্দ্গত )। আমরা শ্রীশদার কাছে হাজির হবার পর শুনলান যে 
'যুগা'চর? € আক্সোলতি সমিতির সঙ্গে একযোগে কাজ করার 
নির্দেশ নাকি হেমদা ঢাক থেকে পাঠিয়েছেন । এব, সেই জনতা 
প্ীশদ। স্বয়ং বিপিন গাঙ্ুলী মশাইয়ের আত্বোক্নতি দলেব সঙ্গে 
বর ভারই নিশে হরি ঘোষ (গুণেন ঘোষ ) তার সহকারী বশে 


রক ালর গাবতভা ) তরফ 


[বর লালবর কলকাতি শাখার 


রি 
তি 


১৬ 


মুনসেফ অবিনাশ চক্রবর্তী মশাইয়ের মাদানে যতীনদার ( মুখাজখ ) 
সঙ্গে সযোগ-রক্ষা করছেন। 

অ.নরা কলকাতায় আমার পর ১৯১২ লালে জগদ্দল অঞ্চলে 
(৯৮ পরগণ। ) আলেকজ্ঞাগ্ডার জুট নিলের সাহেব এপঞ্জনায়ার 
ওত্রায়েনকে হা! করার যড়য্ হয়। শ্রীণদা এব “আক্োন্রতীর 
অন্কূলবাবু পরান করে খগেনবালু & আমাকে এত্রায়েনের 
গতিবাধ পধবেক্ষণ করার জন্য চগদ্দতলে পাঠান খগেনবাবু ও 
আম পুরে ঠিনটি মাস দিনের পর দিন সাধারণ কুলি সেজে এ 
চটক/ল কালব কা করেছ পন্থ এত করে আসল কাজ 
হল না। যডযন্ু কস গেল ।  প্রবাতয়েন রক্ষা পেলেন।। 

আম পলাতক হলাম এক সমুদ্রগানা জাহাভেক এক শোর 
কপার তায় খগেন হাস শ্রাশদাক নিরিতলত দেশেই পলাহকের 


এ হিরা নান 42225 25455 22 
শ্রাবন গ্রহণ করুলুন  কন্ত টেগাডি সাহু উল্গত 2 কিগেোত থেকে 
ডানত পাবি এ, আনাপের কীগকলাদ তালে পুলিশ জাত 


৮ এ পতি শত 2 ৮. ক ব্ু ও রে ল্দ স্ ₹৮2 কিনল 3৯ ৮ ৮ 
বুল; আংশিক, আজ লক অগ্রব লং হয় তখন ভালই কারছিলাম। 


মহানায়কছ্ছয় হান মুথাজ ৫ বাসবিহপেন বসু সমগ্র বিপুবী দলগলি 
নিয়ে সব ভাকঠকব্ষে ও গিট সনদ বিপ্িবের শারুকুলনা করবার আগে 
অন্থ-শু স গ্রহেল থা হহপির হলেত 

এনেছে হবাসিও িগ্রুবত নেহার জামাল সাঙ্ হোগিসাজগাস 


তা 


ভারতে বিরত সঘটিত করতে আ্মশ বু হলেন হডযন্থ 
পাকাপোত হলে জাহাজ বোকাই অঙ্ক আম ক, প্রহর অথ 


চে ্ৈ টা 
যে পারে কিন্ধ হার আছে তে কিছুউ অক্্রাশীস্থ লিঃ 


শাঞ্হী রি যু 
7 22 ৯১ 
তৈরি থাক চাই। স্মাগল্‌ করা বিভললান-সিক্লে প্রকৃত লড়াই 


চলে না। 

স্বতরা, নেঙাব। অস্ক-স গ্রাতব নতুন প 
গমন সময় বিশিনবাধুদের তরুণ বন্ধু হাবু নত একও 
যে, রড়া,কোম্পানী ২৬শে আগস' (১৯১৯১) তা'রখে বহু অস্্রশ 


শ৫ 


কাস্টম-অফিস থেকে খালাস করে নিচ্ছে। তার মধ্যে থাকবে 
দলাই লামার অর্ডার মত ৫০টি মাউজার পিস্তল ও পঞ্চাশ হাজার 
রা'টগু কাতুর্জ। রাস্তা থেকে গাড়িবোঝাই মাল কি করে আত্মসাৎ 
করা যায় সেটা ভেবে দেখতে পারেন। হ্াবুভাই শুধু খবর দেওয়া 
নয়, কাকে যা করতে বলা হবে তিনি তাই করতে রাজী । হাবু 
ছিলেন আর. বি. রডা কোম্পানির একজন কেরানী। 


এই খবরটি পাবার পর যুগান্তর-আত্মো্নতি-মুক্তলজ্ঘ-বরিশাল 
পার্ট ইত্যাদি সবদলের নতাদের বৈঠক, এবং প'রশেষে শ্রীশ 
পালের নেতৃত্বে “মুক্ত সঙ্ঘ' ও 'আত্মোন্নতি'র কমীদের দ্বারা দিন 
'ছুপুরে সংঘটিত এ আকশন ইত্যাদি আমি নতুন করে এখানে 
লিখব না। কারণ, এ কাহন: সবাই জানা । 


কাধ সমাধা হবার পর ক্রটিশ সরকার .যমন সন্রন্থ হয়ে 
উঠেছিল, বিপ্রবীরাও তেমন আনন্দে & আত্মপ্রতায়ে উদ্ধ্ধ হয়ে 
'গিয়েছিলেন। অতি যত্রে ৪ সঙ্গোপান মাউজাব পিস্তলগুল 
(উহা রাইফেলের মত বাবার করা যেত ) বপ্পবী দলগ্চলের মধো 
বাঁটিয়া দেওয়। হল। খন কিন্ত কোন দলাদল থাকল লা। 
কে অনুশীলন, কে যুগন্থির, কে কোন ছাটবড দলের লে!ক, তাহ। 
কাহারো ভাবিবার অবসর ছিল যু 

মহাযুদ্ধ সমাগত। দহ হকের সৈনিক হবার পুরে আস্ত্ের 
প্রয়োজন সই তন্তু এত 
হোক । আনটক জাহাভ- বোঝাই আগ্রেয়াস্্, আশ্ক ভাগার লোন্াই 
অর্থ। 

১৯১৪ সাল হইতে অনুষ্ঠিত বিপ্লবীদের যুদ্ধকালীন যত ভয়াহা 
আাকশন, তার মূলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রডার অস্ত্রাগার হইতে 
লুষ্টিত 'মাউজার'-এর শক্তি । এবং এই কারণেই আমি বলব যে, 
“ডা আাকশন” শুধু দুঃসাহসী ও চনকপ্রদ নহে__ইহার পলিটিক্যাল 
গুরুত্ব প্রচুর । 


ন ইগু,হাহান-যযন্্ মকল 


| 
[* 
4৯৬ 


£৬ 


উপসংহারে আমি এই আ্যাকশনের অগ্ততন হোতা ব্গাঁয় 
হাবুভাইয়ের উদ্দেশ্টে লামার শ্রন্ধার্ জানাই, এবং উহ্থার প্রখ্যাত 
নেতা স্গরণয় শ্রীশচন্দ্র পালের উদ্দেশ্যে বিনঘ্ব প্রণান নিবেদন করি। 
জয়হিন্দ। 


লুড্ডিলালানেলেল্্স ভীল্তে 
শান্তি রায় 


[ ন্শ্িধু লুহটরন পশু হন ৫৯ দন যাহা হুক পথে পা 
সী ্ ১৬ নখ ছি £ € স্যর « 0 ১ শ বুধ 4 গু ৮৮১০ ৬ ভা শা শি পুতি খ্ষ্ 
ণ রম ৮৯৬ ঢু টে ॥ ্ টস 08 সী ৭ রি শি জু রি চেবুহ ৫ সি ] ০ 


॥ 


ক্ড জু & জ ও লা নে 2 টিনার নি 
সক) পুন ৮61৬ [এ কও জলজ ললত। 1 ৰঠ ৪ ৬ উনি রদ ছু গং ই. ঃ 


বপ্রব ১ঠান,ঘুত পাস বাকা বস্তু 2 যতান্দ্রনাথ মুবাজী 


(পাঘাষতঠীন )। 


কয়ে নিয়ে! একজন উত্তর পশ্চিম ভারুতে সেনা বিজ্রোহ ঘটাবেন, 
অন্যজন পৃরাঞ্চলে আঘাত হানবেন 'পপ্রবী সভীথদের সাভাষ্যে। 
কপালসিং এর বিশ্বাসঘাতকণার ফলে সেনা বিড্রোহ বার্থ হল। 


৩৭ 


বৃহত্তর কর্ম প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে রাসবিহারী চলে গেলেন জাপানে । 
বাঘা যতীনের মাথায় তখন এক !চন্তা__-অন্ত্র চাই। অবশ্য রডা অস্ত্র- 
লুনের ফলে কিছু মাউদ্তার পিস্তল পাওয়া গেছে। কিন্তু উপযুক্ত 
ভাবে লড়াই চালাতে হলে এ অস্ত্ই যথেষ্ট নয়। আরো উন্নত 
ধরনের আধুনিক অস্ত্র চাই। 
এমনি এক সময় একটি বহু প্রত্ভাশিত সংবাদ বিপ্লবীদের কেন্দে 
এসে পৌছলে। সংবাদটি বহন করে আনলেন সগ্ঠ জার্মীন- 
প্রত্যাগত ভারতীয় বিপ্রবা শ্রীরামপুরের (হুগলী ) ভিতেন লাহিডা। 
তখন ১৯১৫ শ্বীষ্টাব্ধের মাচ মাস। খবরটি হলে। যে, জামান 
প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা গমিত “বালিন-কমিটি" জামান সরকারের 
সাহা'যো ভারতে টাকা ও অস্ত্র পাগাততি পাববেন। কন্ধ তাদের সা 
যোগাযোগ, করাত হবে। _ স্ুখন নতা যতান্দনাথের নিদেশে 
২৪ পরগণা জেলার কোনালিয়। গ্রান নিবাসী নরেন উট্রাঢাধাকে সেই 
দুরূহ কান্ধের ভাব দেওয়া হল । চতুর দবেন্্নাথ, হস. এ. মাটিনের 
ছদ্মবেশে ও ছদ্মুনামে স্থদূর "বাটাহিয়া” আভমুখে যাহা করলেন। 
তখন ১৯১৫ গ্রীষ্টাকেৰ এপ্প্রল মাস। 
সেখানে পৌছে তিনি জার্মান কনসাল থিয়োডর তেলযেকিকেব 
সঙ্গে দেখা করার" পন ঠিক হলো, জামান জাহাজ "এস. এস, 
মাভারিক” করাচা বন্দরে বিপুল পরিমাণ তআস্ু, গোলা-বারুদ ৪ 
প্রচুর ভারতীয় মুদ্রা :পীছে দেবে! কিন্তু করাচী বন্দর বাংলাদেশ 
থেকে অনেক দৃরে বালে সেখান একে জাপমানার দেওয়া অনুশকূ 
গোপনে বহন কবে আনা বিপদজনক বলে মনেহল। ঠাই দেখে 
শেষটায় মাল খালা7সর জায়গা ন্দল করা হলে? । 
স্থান, নিদ্দি্ট হল পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম ভেলার “হাতায়া-সন্দাপ” 
জলাভূমি অবিভক্ত বা'লার শ্ন্দরবন এলাকার “রায়নঙ্গল”"ও 
উড়িষ্যার “বালেশ্বর” টপকুল অঞ্চল । 
ইতিমধ্যে জার্মান সনকারের সঙ্গে যুক্তি করে যতীন্দ্রনাথ ও 
তার বিপ্লবীগোষ্ঠী তাদের সতীর্থ হরিকুমার চক্রবতীকে [দয়ে এক 


৪৮ 


বোম্বাইয়ের একজন পুলিস কর্মচারীর নিকট পরে শুন। গিয়েছিল 
যে, সে এক সময় ভোলানাথকে যখন থানার একঘর হইতে অপর 
এক ঘরে নীত হইতে দেখিয়াছিল, তখন ভোলানাথ চলিতে পারেন 
না, টল্সিতে টলিতে যাইতেছিলেন, আর তাহার মুখ দিয়া রক্তধারা 
বহিতেছিল । 

পুলিস কর্ণচারাটি অনুমান করে যে, ভোলানাথের উপর 
অমান্ুঘিক অত্যাচার হইয়াছিল এবং পাছে অত্যাচারে ভাঙিয়! পন্ডার 
ফলে দেশের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন ঠাহার দ্বারা হয়, ইহাই ভাবিয়। 
তিনি পরিধেয় বস্ত্র গলায় লাগাইয়। আম্মহ্ূতা করেন । যাহ। হউক, 
সে গবেষণ। করিয়া আজ আর লাভ নাই। বিপ্রবীর এই জঈবন, 
বিপ্লবীর এই মৃত্যু । 

দেশগত প্রাণ ভোলানাথ, পরাধীন দেশের রাষ্ট্রবিপ্রবী ভোলানাথ 
স্বাধীনতার সাধন! করতে করেতে এক তীব্র অপূর্ণ আকাঙ্ষা। 
লইয়া ইহজগত তাগ করিয়া শিয়াছেন। * জানি না, কবে 
তাহার অশরীরী আম্মার শান্তিবধান হইবে, তাহার অতৃপ্ত াকাজক। 
পূর্ণ হইবে । 


অন্ন্ধুগ মাং উল্লেরথ পরিনার সৌজ্গনো । 


'ন১শেসে প্রা যে কারবে দান 
দ্ষযু লাই হলি ক্ষয় লাই 


রব জুনাঘ 


০০০০ 


৬ও 
অগ্নিযুগ--- ১.৫ 


জানিলস্পান-ুওক্সালান্বানা 


টি 4৫৩ নে তি পা ৭ ০০ রী 6০ টি শী রি 
[ কডলাটকে লাখ রবান্্রতাথের প্রতিক হলপির কিছুটা আশ] 


৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লন 
কলিকাতা, ৩০হঠো 'ম, ১৯১৯ সাল। 


'কয়েকটি স্থানীয় 'হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষো পাঞ্চাবের 
গভর্নমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচগ্ুভায় 
আদ্র আমার মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রভাবন্দের 
নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলদ্ধি করিয়াছে। হতভাগা 
পাগ্ডাবীদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কর! হইয়াছে, তাহার অপরিমিত 
কঠোরতা ও সেই দণ্ড 'প্রয়োগবিদির িশ্যেই আামাদের মে 
কয়েকটি আধুনিক ৪ পূর্ন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভা শংসনতঙ্থের 
ইতিহাসে অতুলনীয় ।**--০ 

যখন জা'শলাদ যে, আমাদের সকল দববার ব।থ হইল, বখ 
দেখা গেল, প্রতিহিংসা প্রবৃদ্ধতে আমাদের গতর্ন/মণ্টের 
দুটি অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল 
€ চিরাগত ধর্ম নিয়মের অনুযায়িক সদাশয়তা অবলম্বন করা এই 
গভর্নমেন্টের পক্ষে কত সহজ কাধ ছিল, তখন স্বদেশের কলাণ 
কামনায় আমি এইটুকুমাত্র করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আনাদের 
বু কোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্চ আকশ্মিক আতঙ্কে নির্বাক 
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হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বা্ণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই 
পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। 

অদ্ঠকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতু- 
দিকবতাঁ জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জম্ত্ের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই 
স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে । অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে 
এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে সকল স্থদেশবাসী তাহাদের 
অকিঞ্চিংকরতার লাঞ্নায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সা করিবার 
অধিকারী বলিয়া গণা হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিন্ক ব্রন 
করিয়া আমি তাহাদেরই পার্খে নামিয়া দ্াড়াইভে ইচ্ছ। করি? । 


এপাহান্ন ৯১৯৯৯৯ 
সরোজিনী নাইড্ু 


আম!7দর ভালব'স' দেবে কি সাুনা 
কেমনে ঘুচাবে তোর ভুঃসহ বেদনা ! 
আনা?দর বাথা কি গে! দবে প্রতিদ্ানে - 
যে হৃদয় তোমার বুকে হানে 
তিক্ত রোষে যেই হাত 

তোমাৰ সৌন্দধকে করে ধুলিসাং ? 
আমাদের ছুখ হোক তোমার যুদ্ধের হাতিয়ার 
ভে: দিক অতাচারীর সন্্াসী-অহঙ্কার, 
তোমার যন্ত্রণা দেখে হাসে যে পাপিষ্ঠ 
কলস্কিত করে যে উজ্জ্বল এতিহা__ 
আশাহত প্রতারিত হুখময়ী 


৬৭ 


মতা রাণী জ্রৌপদী সুন্দরী, 

তবু তুমি সহা করো, 

অজেয়া কভু না ডরো। 

তোমার শোণিত স্রোতে যে নদী পুণা। 
পঞ্চধারে বয়ে আনে মুক্তির বস্তা! 
স্বাধীন হুর্গকে করে সেই যে রক্ষা। 


* যুগান্তর পঙিকার সৌজনো । 


০ভ্ভাহ্নাল্র স্সভ্ভান্কা। মানে শোও 


সাঁবিভ্রীপ্রসম্্ চট্টোপাধ্যায় 


[ হৃভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহকমী। বর্তমানে পরুলোকগত । ইহ সেও 
প্রয়োজনে তার 'স্থাভাষচন্দ্র ও নেতাজী স্থভাসচন্ত্র গ্রন্থ থেকে এই অধ কুতদ্া ৭ 


সহকারে প্রকাশ করা হল । 7] 


“বেলা ১০টা ১১ট। নাগাদ আমি ফরওয়াউ অফিসে “যেতাম 
স্ভাষবাবুও এ সময় আসতেন । বেলা ৮্টার সময় ফরওয়া্-এ? 
সাইকেল পিয়ন এসে খবর দিলে__স্ভাষবাঝু অফিসে এসেছেন 
আমাকে ডাকছেন। 

দশ পনের মিনিটের মধ্যে ধর্মতলার অফিসে এসে দেখি 
তার অফিস ঘরে দেওয়ালে টাঙ্ডীন একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্রে 
দিকে চেয়ে তিনি দাড়িয়ে আছেন আর গুন খুন করে গান গাহদেন 
_ তামার পতাকা যারে দাও -_তারে বহিবার দাও শকতি' । 

স্ুভাষবাবুকে গান গাইতে আমি ইতিপৃর্ধে কখনো শুনিনি, 
ভারি মজা লাগল। চুপ করে দাড়িয়ে রইলাম--এসেছি 7 


৬৬৮ 


জানতে দিলাম না। তিনিও এত তগ্সয় হয়েছিলেন যে আমার 
আসাটা সত্যই জানতে পারেননি । 

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে যখন আমার দিকে চাইলেন, তখন সে মৃত্তি 
দেখে আমি চমকে উঠলাম । সারামুখে যেন কে মিছির ঢেলে 
দিয়েছে । অনেকক্ষণ পরে গুমরে গুমরে কাদলে যেমন সুখের চেহারা 
হয়--ঠিক “তেমনি । ছু-চোখের কোণে জল। 

বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম। স্ুভাষবাবুর চোখে জল! এষে 
ভাবা ৩৪ পারি না। সুভাববাবুই নিজে নিস্তব্তত। ভঙ্গ করলেন। 
আপে হি সম্তু;র কণ্ঠে বললেন _ “গালীনাথ সাহার কাসি 
207 5ল---জলের টে থেকেই বরাবর এখানে আসি । 

আর শানিরি কথ ক “ললেন না ,-আধমার মনে হতে 
লাগল আর টকছু তিনি বলুনআারো- আরো কিছু সুভাষ- 
বানুক এমন টি এমন বাথাতুর, নন ক্লান্ত হেন আদি আগে 


খনো দোখনি 1 কখলাম তিনি ম্লান সমাধা করেছেন _ পরিধানে 


নর 


শু, খদরের ধুতি, পাজাবা ও চাদর-ঘেন তিনি শেষ কোন 
উৎস অনুষ্ঠান থেকে ফিরছেন । 
নু ভাধবাবু ইতিমধে। উয়ারে বসে পড়েছলেন, আমিও মন্্মুদ্ধের 

নত সাননের ১য়ারে বসেছি ।  শ্ুভীষবাবু ভা যা গলাটা পরদ্ধার 
করে নায় ধললেন_একট। হহাডার বাইবে এলে:_ লোকটার 
সঙ্গে .হলে থাকতে পরিচয় হয়োছল-ভাতে সে আইরিশ: সেক 
বললে জানেন? 
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স্বাম্কালম্মস হেলে 
ব্রেলোক্যনাথ চক্রবন্তা' (মহারাজ ) 


এমি ্‌ ঠ ছে ০ শন চর ্ 
[ অনুশীলন সমিতির সবজন শ্রদ্ধেয় ক্যোগী নায়ক | মহার!জা নামে 
সস ৯০ রর তে. 
পরিচিত | বলতে গেলে গোটা! জইবনটাই কাটিয়েছুলেন বিভিন্ন কারাগাতিল | 
বর্তমানে রিলো ক্ুগ ৬ রর 


দশ বংসর জেল খাটার পর দশ মাসও বাহিরে থাকিতি 
পারিলাম না। ১৯২৪ সনের শেষ ভাগেই আবার ধৃত হইলাম । 
ময়মনসিংহ হইতে আমাকে কলিকাতায় 'ইলিশিয়'ম রোতে 
( এখন লর্ড সিংহ রোড ) লইয়া যাওয়া হইল। 

ইহার কিছুদিন পর ১৯২৫ সনের জানুয়ারী নাসের শেষভাগে 
ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দীলয় জেলে স্থানাস্তুরিত হই। মেদিনীপুর 
জেল হইতে আমি হাওড়া ষ্টেশনে পৌছি এবং তথা হইতে আমাকে 
লালবাজার লইয়া যায়। সেখানে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্ধু, শ্রীযুক্ত 
সত্যেন্্রজ্্র মিত্র, শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও মদনমোহন ভৌমিক 
প্রভৃতির সহিত মিলিত হই। তারপর আমরা! সকলে একসঙ্গে 
রেঙ্গুনগামী জাহাজে গিয়া উঠি। আমাদের সঙ্গে গেলেন স্বয়ং 
লোম্যান সাহেব। 

জাহাজে আমর তিনদিন ছিলাম এবং খুব আনন্দে কাটাইয়াছি। 
আন্দামান যাওয়া ও আসার সময়ে সমুদ্রে খুব ঢেউ ছিল, কিন্ত 
এবার আর ঢেউ নাই। সমুদ্রবক্ষ হইতে সৃর্যোদয় ও স্থর্যাস্ত থুক 
ভাল দেখ! গেল। 
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জাহাজে আমরা সকালে ও বিকালে বেড়াইভাম। আই. বি-র 
দারোগাবাবুরা আমাদিগকে চোখে চোখে রাখিতেন, বন্দুকধারী 
প্রহরীও ছিল । 

একদ্রিন বিকালে আমি ও সত্যেনবাবু বেশ দ্রশগতিতে 
বেড়াইতেছি, দারোগাবাবু একটু দুরে বসিয়াছিলেন_ এমন সময় 
লোমানসাহেৰ উপরে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া দারোগাবাবুর 
খুব ভয় হইল। তিনি যে দূরে আছেন, লোম্যান সাহেব বুঝি 
তাহা লক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার চাকুরী যাইবে! 

পর নি অপর দারোগা টির বলেতেছিলেন, “মহারাজের 


আছি কাহাকে আশ্বস্ত করার ভন্বা বুজলাম আপান কোন 
চিম্তা করিবেন নালোন।ন সাহেবের সহত আমার খাতের 
আছে, যদি তন আপনাকে ছু বালন, ভবে অ আর্মি আপনার 
জন্বা সুপারিশ করিব) উত্তরে হিনি বলিলেন, "বেশ পরামর্শ 
দিলেন, আপনি যদি সুপারিশ করেন তবে একুনিই আনার চাকুরা 
যাইবে-আর বিলম্ব হইবে না)? 

রেন্ুন হইতে আমরা নান্দালয় জুল যাই। মান্দালয় জেল 
মান্দালয় ফোটের ভিতর এবং রাজা থিবোর প্রাসাদের নিকট। 
মান্দালয় জেলে আমরা ভেরজন একত্র ছিলাম । সতভোজ্ চন্দ্র মিত 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঢাকায় থাকিয়া পন্ডিতেন এবং অনুশীলন 
সমিতির একজন উৎসাহী সভা ছিলেন। 

মান্দালয় জেলে পৌছানর পরই ম্ুৃভাষবাবু বলিয়াছিলেন, 
মহারাজের সিট আমার পাশে থাকিবে এবং সুভাষবাবুর পাশে 
আমার থাকার সৌভাগা হইয়াছিল। স্ৃভাষবাবুর জম্ম বড় ঘরে, 
শৈশব হইতে তিনি স্থখে লালিত পালিত হইয়াছেন। কিন্ত দেশের 
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জন্কা হুখ কষ্ট বরণ করিতে তিনি কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ 
ছিলেন না। তিনি অম্নানবদনে সকল কষ্ট সহা করিয়াছেন । তিনি 
সকল অবস্থাতেই সন্তষ্ট থাকিতেন। 


খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কোন আপত্তি নাই ত্বাহার-_যাহা 
পান তাহাই খান। চাকর-বাকরদের উপরও তাহার ব্যবহার খুব 
সদয়, কখনও কটু কথা বলেন না। কাহারও অস্থুখ হইলে তিনি 
নিজে সারারাত্রি জাগিয়া সেবা করিতেন। 

একবার টেনিস খেলিতে যাইয়া আমি পড়িয়া যাই ।__তাহাতে 
হাটুর চামড়া উঠিয়া যায় ও ঘা হয়। স্ুভাষবাবু প্রতাহ নিজহাতে 
আমার ঘা নিমপাতা সিদ্ধ ভলছারা পোয়াইয়া দ্িতেন। খেলা, হৈ-চৈ, 
আমোদ প্রমোদ সবটাতেই তাহার বেশ উৎসাহ ছিল। কয়েদীরা 
খালাসের সময় স্ুভাষবাবুর কাছে কাপড় জামা চাহিত। তিনি 
কাহাকেও “না” বলিতে পারতেন না। স্ভাষবাবুর মত লোককে 
জেলখানায় সঙ্গী হিসাবে পাওয়। খুবই সৌভাগের হিষয়। 

মান্দালয় জেলে আমর) পুজার টাকার ভন অনশন করি। 
অনশনব্রতে সকলেরই খুব উৎসাহ ছিল। চৌদ্দেন অনশন করার 
পর সরকার আমাদের দাবী স্বীকার কবিলেন এবং আমরা অনশন 
ভঙ্গ করিলাম 

মান্দালয় জেল হইতে আমাকে ইনদিন ৮গলে পাঠান হয়, 
ইনসিন জেল হইতে পুনরায় মান্দালয় জেল € পরে মিজান জেলে 
যাই। 

মিঞ্জান জেলে আমরা ছুই জন ছিলাম। ব্রক্মদেশের বিখাত 
দস্থ্যনেতা সামফে সেই জেলে ছিল । আমাদের কাজকশ্ ব্রন্মদেশীয় 
কয়েদীরাই করিত, সুতরাং কাজ চালাইবার উপযুক্ত কিছু কিছু 
ব্রহ্মভাঁষ! শিখিয়াছিলাম। . 


আমরা মাঝে মাঝে গোপনে সামফের সহিত দেখা করিয়া 
ব্রহ্মভাষায় গল্প করিতাম। সে আমাদের খুব বাধ্য হইয়া পড়িল। 
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কিছুদিনপর সামফের ফাসী হইয়া গেল। আমর তখন ইনসিন 
জেলে চলিয়। গিয়াছি। 
ছিতীয়বার যখন আনি মান্দালয় জেলে যাই, লোম্যান সাহেব 
৩খন আম'দের মন পরীক্ষার জন্য সেখানে যান । ঠিনি একে একে 
সকলকে অফিসে ডাকাইয়া আলাপ করিলেন । আমি তাহাকে 
প্রশ্ন করয়াছিলাম, আমাকে কেন আটক রাখা হইয়াছে? তিনি 
বলিলেন, “পাছে তোমরা হিংসা-নুলক কারণ আরম্ত কর” আমি 
বলিলাম, “আমি বা আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ হিংসামূলক কার্ধ 
করে নাই ।” লোমা'ন বলিলেন, “আমি এইরূপ রেপোর্ট পাইয়াছি 
যে, তোমরা ভিংসা-মুলক কাধ রাব ভন্য পরামর্শ করিতেছিলে ।” 
আমি বলিলাম, “চি"সামূলক কাধ করা এমন কোন কঠিন কাজ 
নয় যাহার জন্য আবাব পরামর্শ কদিতে হইবে আপনি কি মনে 
করবেন যে, আমরা ইস্ডা কক্লে ভচার-দশটা ডাকাতি বা খুন 
পরতে পারিভাম না?” 
তিনি বললেন, তোমার অতততর যেরূপ ইতিহাস আছে, 
তাহাতে শিশ্বাস করি, ইচ্ছা করল তাহা করিতে পারিতে লাপাছে 
[শ অশাস্তর স্ষ্টি কর এজন্বা ভোমাদিগকে আটক রাখা 
নী | ইহা সাবধানতা-মূলক (15190906100 ) বাবস্থা । 
তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, দেশে যে যুবকদের মধো হিংসা 
মলক কাধ করার প্রনুন্তি জল্মিয়াছে, হাহা দমন করা যায় কি করিয়া, 
এবং এ সম্বন্ধে হোমার মত কি? 
আমি বলাম, ইহা হিংসামূলক কাধ করার প্রবৃত্তি নয়__ 
দেশকে স্বাধীন করার প্রবৃত্ত । আপনারা ভারত্বধকে যদি 
স্বাধীনতা দেন, তবেই ইহারা দমন হইতে পারে-_শুধু দমননীতি দ্বারা 
ইহা বন্ধ হইবে না। 
তিনি বলিলেন, আমরা যদি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাই, 
তবে তোমরা কি দেশ রক্ষা করিতে পারিবে? তোমরা নিজের! 
নিজেরা মারামারি, কাটাকাটি করিয়া ধ্বংস হইবে তিনি, 
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ইংরেজগণ ভারতবর্ষের কি কি উপকার করিয়াছেন, ইংরাজ রাজদ্বে 
ভারতবর্ষ কতটা উন্নত হইয়াছে এবং কিভাবে আমাদিগকে আস্তে 
আস্তে উন্নত করিয়া স্বরাজ দেওয়া হইতেছে, ইত্যাদি মামুলি গদ 
বলিলেন। 

ইহার কয়েকমাস পর,__সম্ভবতঃ ১৯২৭ সনে ইন্সপেকটার দত্ত 
কতকগুলি সর্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি বলিলেন, আমরা 
য্দি এ সর্তগুলি মানিয়া চলিতে রাজি হই, তবে গভর্নমেন্ট 
আমাদিগকে মুক্তি দেওয়ার কথ! বিবেচনা করিবেন । 

আমাকে যখন তিনি ডাকাইলেন, আমি বলিলাম, আমার হিনটি 
সর্ত আছে- _গভর্নমেণ্ট যদি এই সর্ত তিনটি পালন করিতে রাজী হয়, 
তব আমি গভনমেন্টের সর্তগুলে বিবেচনা করিয়া দেখিব। 

তিনি আমার সর্ভ তিনটি জানিতে চাহিলেন। আমি জ্ঞানাইলাম 
--0১) আমাকে যে 4বনা, বিচারে আটক করা হইয়াছে এজস্থা 
গভনমেপ্টকে ক্ষমা প্রার্থন। করিতে হইবে । (০) আমাকে যে অট্বধ 
ভাবে আটক করা হইয়াছে সেজন্য গভনেন্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে; এবং (৩) গভনমেন্টের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে 
ভবিষ্যতে আমাকে আর বিরক্ত করিতে পারিবে না। 

ইন্সপেকটারবাবু আমার কথা শ্রনিয়া খুবই আ'শ্চধান্িত হইলেন! 
সম্ভবতঃ উনি ভাবিলেন, আমার মাথ। খারাপ হইয়াছে । আমার 
বক্তবা লিখিতে তিনি ইতস্তত; করিতেছিলেন। আর্ম বলিলাম, 
আমার বক্তব্য আপনি নোট করিয়া যান, নতুবা লোম্যান সাহেবের 
সঃথে আমার যখন দেখা হইবে, আমি তখন ইহা বলিয়া দিব। 

তিনি আমার তিন সর্ত লিখিয়া লইয়া গেলেন। ইহার পর 
সত্যেনবাবু জেল হইতে মুক্ত হইয়। আমার তিন সর্ভ সংবাদপত্রে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

& অন্ুসীলন তবনের সৌজন্তে লেখকের 'জেলে ত্রিশ বৎসর গ্রন্থ থেকে এ 
অধ্যায়টি ধন্ঠবাদ সহকারে প্রকাশ করা হল । 
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স্পহ্হীদ্ আনহ্নক্ষান্কশভলা 
উজ্জ্বল! রক্ষিতরায় 


08 রী রি বির টু টাটা, 
| নি, ভর বিশুপ্ সদলা 1 দাড়াও লেক এরি কেটি কালার কথা 


শপ 


ভি 4 ব্যাটা নু হা রক এ 
ভিলর জা গ্াপুস্ল কু গিলে কুত্তি হাতল হি হালিইট্টালল কুত্তা দ গুহ চল 


বাংলাদেশে বিপ্রবের প্রথম যুগে বিপ্রকীরা কাজপুতন। পাঞ্জাব ও 
ও মহারাষ্ট্র থেকে নানা বারহ্ব-কাহিনী পড়ে প্রচুর প্রেরণা লাভ 
করেছিলেন । আরও পড়তেন তারা বিদেশের বিভিন্ন স্বাধীনতা- 
যুদ্ধের শৌধপূর্ণ ইন্হাস। বা'লার স্থ 
সে সাধনা রডে ও বণে এক অপুব বন্ত হয়ে উঠেছিল : ভাবপ্রবণ 
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বাঙালী ভাবের গভরে যা গ্রহণ করেছিল, যা আতুস্থ করেছিল - 
তারই ফলে দেখে কত শহীদ কেন অনায়াসে জীবন ছয়ে হব 
জীবনের সুচনা করে গেদলন | 

ক্রমে ক্রমে প্রফুল্ল চক্রবতী, প্রফুল্ল চাক, ক্ষুদিরাম, কানাই, সতোন 
বনু থেকে শুরু করে গোপীনাথ, অনন্তহরি, যতীন দাস প্রমূৎ 
অভ্ম্্র শহীদ এই বাংলা তথা ভারতে শৌধের এক উজ্জল হ্ু'ক্ষর 
রেখে গেলেন-__য। অতুলনীয় । 

দ্বিতীয় যুগের বিপ্লবীর। অনা ইতিহাসের সাথে সাথে নিজেদের 
ঘরের ইতিহাসকেও সসন্ত্রমে গ্রহণ করে ধন্থা হয়েছেন। ধনা হয়েছেন 
তারা কানাই, ক্ষুদিরাম, যতীন দাস প্রমুখ পুধগামী শহীদদের 
পথিকংরূপে পেয়ে । 

আমাদের কৈশোরে তারুণোর জীবনআ্োত এত জটিল ও 
বিভিন্মুখী ছিল না। প্রতোক কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর 
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একমান্র ধান ছিল ইংরেজের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের যুদ্ধে 
সাধ্যমত সংগ্রাম কর। বা সেই সংগ্রামে সাহাযা কর]। 

তখন স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়ি। বিশেষ কিছু বোঝবার বা 
চিন্তা করবার বয়ম মোটেই হয়নি। তবেবাবা গুপ্ত সমিতির সঙ্গে 
একাস্তভাবে যুক্ত থাকায়, এবং বাড়ীতে “স্বদেশী লোকদের 
আনাগোনায় ও তাদের আভাসে-ইক্গিতে এটা বুঝেছিলাম যে, 
স্বাধীনতা -যুদ্ধে ছোট-বড় সকলকেই যোগ দিতে হবে। 

এমনি সময়ে একদিন হঠাৎ শুনলাম উত্তর ভারতের কোন এক 
কাকোরি স্টেশনে মস্ত এক স্বদেশী-ডাকাতি হয়ে গেছে । চলম্ত সেন 
থামিয়ে ন্বদেশী'রা নাকি সরকারের প্রচুর টাকা লুট করে নিয়েছেন ! 

লোমাঞ্চিত হবার মত সংবাদ । আমরা বড় পড় চোখ করে 
সাগ্রদহ সে সংবাদ শ্রনে, ছু এবং তালালন করেছি মনে মনে। 
,সটা ছল ১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট । 

তারপর কড হয়ে কত রোমাঞ্চকর খটনার কথা শ্রনেছি, কত 
তংসাহসী বিপ্লবীদের চোখে দেখে ছ- তবু কাকোরির কথা কোনদেনই 
ভুলিনি । 

সেই ছো'টবেলাকার মনে 'কাকোরি' গ্রান একটা ছাপ পেখে 
গেছে । কাকোর ঢাকাণ্ত বড়যন্্র-মামলা ও দাগুত শ্তীদবুন্দ__ 
এ সবকিছু মিলিয়ে যেন এক বপকথা সে ঘুগে আমাকে আক্ছন্ন 
করে দিত! 

এই মামলায় রাজেন লাহিডা, রানপ্রসাদ, আসকাকউল্লা, রোশন 
সিং প্রভৃতি বীরবৃন্দের মৃত্যুদণ্ড হয়। বাংলার বিপ্লবীদের নেতৃন্কে 
বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবীদের এ ছিল এক সম্মিলিত অভিযান, 
যা সকল দিক দিয়েই তাৎপর্ধপূর্ণ । তখনই শুনেছিলাম, এ অভিযানের 
অনেকখানি কুতিত্ব বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সভ্যদের । 

বিপ্রবের ইতিহাস ও ধারা নিয়ে চিন্ত। করলে মনে হয় যে, যে-সব 
শহীদবৃন্দ ধীর মস্তিষ্কে, ভেবে-চিন্তে শহীদের মৃতকে বরণ করেছেন, 
তাদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, কুল বা শ্রেণীগত কোনই পার্থক্য নেই। 
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তার! সবাই একজাতের ও কুলের। তবু পলিটিক্যাল সিগনিফিক্যান্স 
সকল আাকশনে সমান নয় বলেই কোন কোন শহীদের নাম 
বারে বারে শুনি। 

এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে শহীদ আসফাকউল্লার আআকশনে | ভাই 
তাকে লোকচন্ষুর সামনে বারে বারে তুলে ধরতে ইচ্ছ। হয়। 

১৯২৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ফৈজ্ঞাবাদ জেলে “কাকোরি 
ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত আসফাকউল্লা হাসিমুখে ফাসির দড়ি গলায় 
পরে মৃত্যুজয়ী হন। 

তার মৃত্যুবরণ সম্পর্কে রিপোর্ট হল £ স্দদেশের ভন্/ তিনি 
অসাধারণ আত্মসমাহিত সাহস গু ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন । 
সেই সময় তার সেই আচার-আচরণ, ভার চেহারা এবং যৌৰন স্ফনতি 
তশার আত্মার শক্তির পরিচয়। অপরিস্লান জ্যোতি-বিভূষিত 
শহীদদের পদাস্ক অনুসরণ করেছিলেন তিনি । 

আসফাকটল্লা ৪ তার সতীর্থদল অথশ্ড ভারতের স্বাধীনতার 
লপ্রু দেখেছিলেন |. সেই স্থাধানতার রূপ গ্দতে গিয়েই ভারা 
আম্মদীনের মাধামে অমল হায় আছেন। 

তারা চেয়েছিলেন এমন একদল বীরবুন্দ সশষ্টি করতে, ফাদের 
শৌধে ও বীধে একদিন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা আস 
স্বাধীনতায় রা অর্থৎ এক কথায় প্রন্টি ভারতবাসী 
মুক্তির স্বাদ অনুভব করবে এব জীবনের সাথকতা খুঁজে পাবে। 

তাই তো শহীদ আসফাকউল্লার একমাত্র পরিচয়-_িলি 
ভারতবাসী । অথচ প্রকে তিনি বন করেন নি, ছোট করেন নি। 
ইতিহাস তকে খাটি ভারতীয়, খাটি মুসলমানরূপেই চিহত করে 
রাখবে । স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম সৈনিকদের একজন তিস"বে তার 
স্থান ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। 

ফৈজাবাদ জেল। 

ফাসির পুর্বক্ষণে আসফাকউল্লার আত্মীয়রা এসেছেন দেখা 
করতে। জেলের কন্ডেম্ড সেলে তার সঙ্গে দেখা হল। 


খা 
€ 
চিত 
রে 
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'আসফাকউল্লা সহজ, সুন্দর ও খুশিতে ভরপুর । আত্মীয়দের চোখে 
কিন্ত জলের আভাস। মরণজয়ী সে-তাপস তখন শাস্তকণ্ঠে 
বলছেন £ মানব-জীবনের এই শুভ মুহূর্তটিকে তোমরা চোখের জলে 
মান করে দিও না। 

অদ্ভুত আত্মোপলব্ধি-_এ যেন এক মহান তপন্বীর বাণী। 

তিনি আরও বললেন যে; স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন 
সৈনিকরপে তিনি নিজেকে সম্মানিত বলে মনে করেন, এবং তার 
আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদেরও গধিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন, 
কারণ তাদেরই একজন, হয়তো কারোর ভাই, কিংবা কারোর কাকা, 
দেশের মুক্তির জন্য নিজের জীবন বিসঞ্জন দিচ্ছেন | 

এ জাতীয়তাবোধ সাধনালদূ। আসফাকউল্লার হৃদয়ে কি 
তার অপৃধ প্রকাশ! কোন ধর্ম সেখানে বড় নয়। প্রকৃত মানুষের 
ধন সেখানে আপন জ্ত্যোঁতিতে বিকশিত। তাই আসফাকউল্লার 
আত্মদানের পলিটিকাদি সিগনিফিকান্স প্রচুর। দ্বিখণ্ডিত 
ভারতের নরনারী, বিশেষত; তরুণ সম্প্রদায়কে, আজ এর তাৎপধ 
বুঝতে হবে। 

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি অখণ্ড ভারতকে দ্বিথগ্ডিত করে ছিল, 
তবু শাস্তি কোথায়? পাকিস্তান এই ভেদবুদ্ধিকে দুষ্ট ক্ষতের মত 
ধারণ ও পোষণ করে বেঁচে থাকতে চাইছে__ভারতেও তার কালো! 
ছায়া জীবনকে কখনো ঘোরালো করে দিতে চায়। 

তবে আশার কথা এই যে, 'অসফাকউল্লার উত্তরসাধকগণ 
বেঁচে আছেন, এবং ক্রমশ শকি-সঞ্চয় করেছেন । প্রমাণ তার 
পাকিস্তানের জাগ্রত যুব-সম্প্রদায়_ পূর্ববঙ্গের ছাত্র আন্দোলন, । 
সে আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকত। নেই, আছে জাতীয়তাবোধের তাক্ 
অনুভূতি । “বরকৎ প্রমুখ ছাত্রবন্দ শহীদ হলেন এই ছাত্র- 
আন্দোলনেই । 

বাংলার জঙ্য, বাংলা ভাষার জন্য এই যে আত্মত্যাগ--এতে 
কোথায় গেল সাম্প্রদায়িকতা, কোথায় গেল তথাকথিত ধর্মের 
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বন্ধন! পৃ্-পাকিস্তানের যুবকবুন্দ অনায়াসে সত্য ও ন্যায়ের জন্তু 
পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন । 

কিন্ত যুসলনানদের মধ্যে রক হঠাৎ জন্ম নেননি...জাতীয়তা- 
বোধের অদৃশ্য-আলোক পরিব্যপ্ত করে গেছেন আসফাকউল্লার মত 
শহীদগণই | এই জ্যোতিম্মান বীরগণই যুগে যুগে এমনি আলোর 
ধারায় স্নান করিয়ে পূর্ত করে দেন জাতির জীবনধারাকে | দূর 
করে দেন বিভেদের মূলগুলোকে । 

দেশবাসার জীবনে আজ এক অন্ধকার যুগ নেমে এসেছে। 
তার৷ হারিয়ে ফেলেছে আসফাকটউল্লাকে ৷ হারিয়ে ফেলেছে অজশ্র 
শহীদ ও শহীদ-বাণাকে। আজ তাই ভারতের উভয়খণ্ডের 
মান্থষেরই আসফাকটল্লার নত শহীদদের কথা বারে বারে স্মরণ 


করা উচিত। তবেই তো অন্ধকার-অবসানে আলোকের সন্ধান 
মিলবে। 


স্চভিনল্যাভ। কুহ্রেস্ন 
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একথা দ্দবীকাধা যে ত্রিটিশ শ্বৈরতস্ব্বের বিরুদ্ধে বাঙলা দেশে 
নিখুত সামরিক কায়দায় বৈপ্লবিক আদর্শ মগ্নতায় সংগঠিত স্বেচ্ছা 


সৈনিক বাহিনীর প্রথম পত্তন সুভাষচন্দ্রের 'বেজল ওলা টিয়ার্স” 
পরিচালনায়। 

“আত্ম বিলোপন ও স্বার্থ বুদ্ধির মূল উৎপাটন করে, আপন 
হৃৎপিণ্ড আপনি উপড়ে ফেলে, আপন মস্তক আপান ছিন্ন করে- 
ছিন্ন মস্তারপে (9০10701)0101197) দেশেয় যুব শক্তি করবে 
গণ সমঘ্টির হিতসাধনা__জাতীয় এই শিক্ষাই বিপ্লবী-বাংলার 
জ্ঞাগ্রত যৌবন অভিযানের চরিত্রবূপ।” 

সে চরিত্র-চিত্রই অস্কিত হয়েছে ইতিহাসের পটে আত্মোংসর্গ 
আন্দোলনে-_ত্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নিরবিচ্ছিন্ন ভারত 
সংগ্রামে ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পরধস্ত, নেতাজী স্থভাষের 
নেতৃত্বে, নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় । তাই বেঙ্গল ভলাট্টিয়াস-এর 
মত, পথ ও প্রেরণার নাম স্ুভাষবাদ | বিপ্লব: বাংলার বিপ্রল 

স্কৃতির নামই স্ৃভাষবাদ | স্ুভাষবাদ সামগ্রক জবনবাদ-_ বিশ্বের 
আদর্শানুগ বাস্তবপন্থী মতবাদ, 

স্থভীষচন্দ্রের নেতৃম্বেও বিপ্লবী দলগলির সহযোগিতা ও সাহচধে। 
১৯২৮ সালে বি. ভি-র পন্তন। বেঙ্গল ভলাট্টিয়াস বাড-এ 
প্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ক্ি-ও-সি সুভাষচন্দ্রের একান্ত সহযোগী সদন্য। 
বিপ্লবী দলগ্ুলির মধো তখন 'মুগান্তর' ও “অন্ুশীলন' প্রধান! 
যতীনদাস অনুশীলন নেতা ৬শচীন্দ্রনাথ সান্তালের অনুগানী ছিলেন । 
৬শচীন্দ্রনাথ তখন কারাবাসে । যুক্ত হয়ে জীবনের শেষারধি তিনি 
স্ুভীষচন্দ্রেরে সহযোগী ছিলেন। ৬শচীন্দ্রনাথের নেতা রাসবিতারী 
বন্থ আজাদ হিন্দ সরকারে নেঙাজার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। 
বি-ভি-র হেমচন্দ্র, শ্রীশপাল, হরিদাস দ্ধ, সতারঞ্ন বক্সা প্রমুখ 
নেতা ও কর্মীগণ সর্ব্বনিষ্ঠায় বেঙ্গল ভলাটিয়ার্সকেই স্্ীয় প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করেন। তাই তাদের আদে কথাই বিশেষ ভাবে বি-ভির 
আদি গাথা। 

১৯২৮ সাল। অক্টোবর মাসে যঙীনদাস দগৃহে ফিরে এলেন । 
আসন্গ কংগ্রেস অধিবেশন। পূর্ণ ম্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে যুব-ভারত 


৮০ 


চঞ্চপ হয়ে উঠেছে। কংগগ্রমে ইণনিবেশিক শ্ররাজ ও পূর্ণ স্বরাজ 
এই ছুই আদশেব মনো তার দ্বন্ব চলেছে। সুভাষচন্দ্র বিরাট 
আন্দোলন গড়ে তোলার জগ্য এক বিরাট সুদক্ষ প্েচ্ছাসেবক বাতিন' 
আত্মত্যাগের আবরণে গঠন করতে চাইলেন । হাই কলিকাছা 
অধিবেশনে বাংলার বিপ্লবী দলঞগ্ুলির সহযোগিতার 01788] 
৬০101106015 সংগঠন করলেন। কলকাতার পাকে পাকে 
কুচকাওয়াজ চলছে। তানদাস ম্ভাবচন্দ্রের এই প্রচেষ্টার 
অগ্রমীদের একভন। নিরলস মেজর যতীন দাস যুব সমিতিঞ্ুললকে 
আদশে অন্প্রারণত কলেছেন। বাব সাজে সজ্ঞত হয়ে জে্না- 
বাহিনা গড়ে হুলেছেন। প্লেচ্ছা টেসনিকদের সামরিক কায়দায় 
শঙ্খল। ৪ “নয়নামুতত। শেখাচ্ছেন | 

বিবাট বেঙ্গল ভলান্টিয়াস বাহনা সংগতিত হল । শত শত 
ভাবুন ভাঁটান পড় গে 'বিবাট অঞ্চল জুড়ে পাক সার্কাস ময়দান 
ঘির__চারিদিংক শান্থা পাহাবা। পুর্ণ সম্ঘরিক আবহের ভেতর 
অনুষ্ঠিত হল কলকাতা অরবিবেশন ও জাতীয় প্রদর্শনী । গান্ধী 
বাঙ্গ করলেন বাহিনতকি 01011015175 (21100171175 বদল, 


৪ 
ক 


আর প্রদর্শনাকে বললেন, 0100011500৯, কিন্ধু গান্ধীজ*্র 
বাঙ্গো ভি এই উস্তবর্ণণ প্রচেষ্টাকে সার ভাবত ভাব কালে 
দমন কর& পারেনি । 

বে. তি. 11১১ [0819৩907101 70851, 2 1996৩ 22101), 
সেদিন সার! ভাবতে বেম্ময়ের বস্থ হয়ে দডায়। পাক সাকাস 
ময়দানে লেচ্ছাটসনকের শিবিবজাবন তখন এমনই কঠোরতাপৃন 
ছিল “য, কর্ণঃ ব্রতী-সৈ নক আনল বায়চৌধূর কিছুদিনের মতো 
501150010-4 মুহ্রামুখে পাত তন 

এই সময় ভারতের প্রত প্রতদেশ গণ-প্রতভাবাধ আন্দোলতনর 
বর্শাফলকবরূপে এব. ভর অনুকপ ৮010)27 ৬০107006615, 1611)। 
$০0101015019, 80105 [0001015+5 30100119175 টি. ৬4. 1101- 
091: ৩৫ 58115 প্রভৃতি স্বচ্ছা-সৈনিক সংস্থা সমূহ গঠিত হয়। 


৮৯ 


অঘ্িধুগ--.১-৬ 


বাংলার বি. ভি-র প্রধান পরিচালকদের বিরদ্ধে আলিপুর স্পেশাল 
কোর্টে পরবর্তা কালে পর পর রাজদ্রোহের মামল। চলছিল। অভিযুক্ত 
হওয়ার কীরণ ছিল--“ভ€ৎ সিং--যতীনদাস দিবস” উদযাপন, “নিখিল 
ভারত রাজনৈতিক বন্দীদিবস” পালন এবং অস্ত্র আইন অমান্য করে বি. 
ভি-র কলকাতা-কোদালিয়া ( নেতাজীর পৈত্রিক ভবন) রুট মার্চ। 

১৯৭৩ সালে শারদীয়া “ম্টৌলমারী” পত্রিকায় প্রকাশিত বৃহৎ নিবন্ধ থেকে 
কিছুটা অংশ ধন্বুবাদ সহকারে প্রকাশ করা হল। 


হবতৃযগ্জন্পী হীন চক্গাম্ুন 


লোকেজ্বুমার সেনগুগু 


ন্‌ ৮ ৯ এরি 
[ 'ভীবনেব দন কিছুই যাবে না ফেল? | অন্ধকালার সেই দিনগুলি লার্থ 
নিক 


হয় নি সেই জালা-ভব' স্বর্নাকট ৪ ৬৭ ৪ পচ শে ৮,157 বহু লে ১৮ তলে ধলা 
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১৯১৭ সনের ১৪ই আগস্ট, ভার শতাব'র রক্ত ঝরা সংগ্রামের 
পর পরাধীন্তা থেকে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েছে । কিন্তু এই 
স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ ন্বতঃই শ্বাপদসংকুল ও কণ্টকে আকীর্ন। 

ভুক্তভোগী বিপ্লবীগণ বেশ ভাল জ্ঞানেন যে, আধুনিক সত্যতার 
আলোকে উদ্ভাসিত শহর ও লোকালয় হতে বিচ্ছিন্ন, সুদুর সমুদ্র- 
সৈকতে অবস্থিত, আন্দামান-দ্বীপের নির্জন কারাবাসে, দগুভোগী 
রাঙনৈতিক কম্মীগপের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ রাজপুরুষদের ই '্গতপূর্ণ 


৮২ 


প্রহ্যক্ষ আদেশের ফলে যে সক অভাবনীয় অত্যাচারের সম্মর্থীন 
হতেন, তার পরিণামে ছুরস্ত “উন্মাদ-করোগের' কবলে পড়তে হত 
তাদের। কেউব। আত্মহত্যা করে এ মকল অত্যাচারের হাত থেকে 
মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টা করতেন। 

স্রনীর্ঘকালের মভাব-অভি,যাগঞ্জলর প্র তক্ষারেব নিনিত্ত, যেনন 
-_ বন্দী-দশায় দৈনিক পত্রিকা ও পুস্তক পাঠ কররার অধিকার, 
লেখবার সরঞ্জামাদি পাবার ব্যবস্থা, দেশী ও সাহেব কয়েদীদের মধ্যে 
বৈষমামূলক আচরণের প রবর্তন, অখাগ্চ আহার্ষের উন্নতিকরণ এবং 
সকল রাজনৈতিক বন্দাদিগকে একটি [বশেষ শ্রেণীভুক্ত করবার 
প্রশ্থে কেন্দ্র'য় বাবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষেপের মামলায় যাবজ্জীবন 
দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী-বীর ভগৎ সিং ও তার সহযোগী বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত 
১৯২৯ সালের ১৫ই জুন তারিখে অনশন ধর্মঘট অরস্ত করেন। 

এই অনশনের সংবাদ কার।-প্রাগীরের বাহিরে প্রকাশিত হওয়া 
মাত্র, 'ভারতের শ্লাবীনতা-সংগ্রানের বন্দীদের 'অনশনের পক্ষে 
জনসাধারণ € জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ সমগ্র দেশে অনুকূল 
পরিবেশ স্ষ্টি করতে তৎপর হলেন । 

কর্তৃপক্ষ বিপ্রনীদেব এই স্পূর্ধিত উত্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে তাদের কঠোর শান্ত দিতে মনন্থ করুলেন। 
এমনি এক সঙ্কটজনক মুহুর্তে ভগং সিং ও বটকেশ্বর দত্তের আমু 
অনশন-স:গ্রামাক আরও বলিষ্ঠ ও কাধকরী করবার উদ্দেশো ১৩ই 
জুলাই ১৯২৯ ভারিখে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণগুপ্রাপ্ত অপরাপর 
বন্দীগণসহ বিপ্লবী যতীন দাস অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করলেন । 

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার দগুপ্রাপ্ত বন্দীগণ একযোগে অনশন 
ধর্মঘটে যোগদান করলে শাসকশ্রেণী বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে 
পড়েন এবং সরকারী মত পরিবর্তনের আভাস দেন। 

এই মরে এক সপ্তাহের মধ্যে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রচার 
করে তারা জানালেন যে, ম্বাস্থ্বোর কারণে, অনশন ও ধর্মঘটাদের 
দাবি-দাওয়। মেনে নিতে সরকার রাজী হয়েছে। 


৮৩ 


এই সরকারী ভাষ্োর চাতুরিটুকু বুঝতে পেরে অনশন ধর্মঘটাগণ 
এ শর্তাধীন সরকারী স্বীকৃতি ঘুণাভরে প্রতাখ্যান করলেন এবং 
জানালেন যে, সমস্ত বাজনৈতিক বন্দীদের শর্তহীনভাবে একটি 
বিশেষ শ্রেণীতে ভুক্ত না-করা পর্যন্ত তারা অনশ*-্ধর্মঘট চালিয়ে 
যাবেন। | 

যতীন দা"সর অনশন-ধর্মঘটেব সাতদিন অন্িবাহিত না হতেই 
লাহোর কারাগারের চিকিৎমক অনশনী যঙান দাসকে বলপৃৰক 
তরল আহাধ গলালুকরণে বাধা করে তার অনশন-ধর্নঘট ও 
করতে আদিষ্ট হয়েছিল । সেই স্বত্রে সাত-আট ভ'ন পাঠান «কাস 
তিনি যতীন দাসের সামনে উপস্থিত হলেন। ইঙ্ষিতমাত পুলিশ 
বাহিনী অনশনব্রতীর ওপব হিজর পশুর মত ঝাপিয়ে পডল । বল 
ল্লাস্থ্বার অধিকারী, কুস্তীগীর যতশন দাস একাকী সেই সাও আট 
রন শক্তিশালী পাঠান শ্রান্ত্রীর সঙ্গে লে গেলেন । কিন্ত এ 
অসম-যুদ্ধ কতক্ষণ চলতে পারে? ভাই কিছুক্ষণ পর রপক্াস্থ যঠীল 
দাস ভূতলশায়া হতে বাধা হলেন। 

এই স্যোগে শিকিংসক কালবিলম্গ না করে যতান দাসের নাকে 
চধা রনারেব নল ঢএকিয়ে দিয়ে নলটাকে তার পাকস্থল,৭ দিকে 
ঠেলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এন 
মধ্যে দুধ ঢেলে যতীন দাসকে পান করানার চেই্টা করালেন । 

ইতিপৃবে রাজবন্রা হিসেবে পৃর্ববা'লাব ঢাকা জেলের কারাগারে 
যতখন দাসের আরেকবার অনশন-ধর্রঘট করার অভিচ্ভঠত] ছিল । 
সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রথমেই ভয়ানকতাবে কেশে 
উঠলেন এবং নাকের অভাম্তুরে প্রবিস্ব নলের প্রাস্তভাগকে শ্বাস- 
নালীতে পাঠাতে সক্ষম হলেন। 

ওদিকে চিকিংসকও বসে নেই। নলের ভেতর তিনি যখন 
দ্ধ চলাচলের বাধা হচ্ছে বুঝতে পারলেন, তখন অত্যন্ত এ 
ও অধৈর্ধ্য হয়ে আর একটি মোটা ও শক্ত রবারের নল বলপুবক 
ষতীন দাসের মুখের ভেতর সহস! ঢুকিয়ে দিলেন। যুগপৎ নাক ও 
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মুখের ভেতর বলপুর্ক রবারের নল প্রবিষ্ট হওয়ায় যতীন দাসের 
দম বন্ধ হবার উপক্রন হল । শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্াতুল্য যন্ত্রণায় আস্থির 
ত্রয়ে বীর-বিপ্রবী যতীন দাস অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইলেন। 

জল্লাদ ডাক্তার ও যমদূত সদৃশ পাঠান রক্ষাদল বেরিয়ে গেলে 
যতীন দাসের সহযোগী বিপ্রবীগণ উদ্ছিগ্রচিত্তে ভার দেহ ঝেষ্টন করে 
তাকে পর্ধবেক্ষণ করতে লাগলেন । 

ইতিমধো আবার একদল ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন এবং 
যতীন দাসকে পরাক্ষা করলেন। পরীক্ষান্থে চিকিৎসকদের গম্ভীর 
মুখমণ্ডল দেখে যতীন দাসের বস্ধুগণ প্রনাদ গণলেন। তারপর 
একধারে সরে এসে চিকিৎসকগণ ভানাল যে, অনশনীর ফুসফুস 
বিদ্ধ হয়েছে । তার জীবনের আশা অতিশয় ক্ষীণ । আরও প্রকাশ 
কবলেন যু, আনশনব্রতীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় তাকে 
দ্বিতীয়বার বলপুবকু খাছ গলাধঃকরণের প্রচেষ্টার ঝুকি নেওয়া 
০শষ বিপদজনন্গ। এক কথায় অসম্ভব | 

এইভাতব যঠান দঠসব 'আন্বিম মুত ক্রুশ: নিকটক্তা হতে 
দাখ ভীত শহ্কুত চিকিংসকগন ভ্টাতক অন্তপক্ষে একট কউষধ সেবন 
কলার ভন্বা হিনাষভাবে অন্বহাধ করতে লাগলেন। 

সুভভাপথঘাত্রা আনমনীকে শেষ মুতে ইষধ সেবন করাবার 
অনকন্ধ অন্কার-পিলোধ প্রআাখাত হল । ভারপর তদতে এ মনে 
ফরক্তে সঞ্চয় করে ভিন চিকিংমকগণকে জানালেন যে, পনি 
অনম্ন-ধহঘট ব্রত গ্রহণ কবেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শকে 
সম্মুষে রেখে । এসই ব্রত উদযাপিত না হয়া পর্যস্ক তার পৰিভ্রতা 
-ষ্ট করতে পানবন না| 
ই উয়াবত পরিস্থিতির প্রথম দিকে যতন লাসের দ্টিশক্তি 
ক্রমশঃ ক্ষাণ হতে হতে সহস। লুপ্ত হয়ে গেল । হয ওষ্টাধর এতক্ষণ 
দুধলভাঁবে কম্পিত হচ্ছিল, £ম বগন্বর ক্রমশঃ জড়িয়ে আসছিল, তাও 
যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। পাদযুগল আড়ষ্ট হতে হতে ক্রমশ: অসাড় হয়ে 
এল। এই নিষ্ঠুর অসাড়ঙা দেহের নিদ্লাংশ হতে শুরু করে 
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নির্ধয়ভাবে ধীরে ধীরে দেহের উপরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল । 
সেই সঙ্গে শরীরের অবশিষ্ট যংসামান্ত মেদ ও মাংস সম্কুচিত 
হয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যেতে শুরু করল। পড়ে রইল শুধু 
একটা কস্কাল। 

এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা যায় না। সহা করা আরও শস্ত। 
তবুত্তার সঙ্গীরা নিশিদিন এই অকুতোভয় বীরের পাশে অতন্দ্র 
প্রহরীর মত বসে ছিলেন। বাঙালী কেমন করে মৃত্রাকে বরণ করে 
সৃতূযুঞ্জয়ী হতে পারে-_তারই সাক্ষী হয়ে রইলেন বীর যতীন দাসের 
বীর সহকর্মীর] | 

ওদিকে দৈনিক সংবাদপত্রের মাধামে অনশনী যতীন দাসের 
স্বান্ছোর ক্রমাধনতির সংবাদ দেশবাসী আকুল আগ্রহ ও চরম 
উদ্বেগের সাঁহত পাঠ করতে লাগল । অনশন ধর্নঘটের আন্দোলন 
কারাকক্ষের লৌহবেষ্টনী ও উচ্চপ্রাচীর ডিঙিয়ে ক্রমশ: ভারতের 
চতু্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং উহ্থাপ তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। 

ইতিমধো যতীন দাসের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। 
জীবন-প্রদীপ অস্থিরভাবে কাপছে । ওদিকে, কারাভ্যস্তুরে রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের প্রতি ইংরেজ রাজপুরুষদের এই ববরোচিত হিংস্র 
ব্যবহারে সারা দেশময় ধিক্কারধবনি € প্রতিবাদের ঝড় উঠল। 
সরকার এই প্রবল জনমতকে আর অগ্রাহ্া করতে সাহস করলেন 
না। রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিশেষ মর্যাদা দেবার প্রশ্ন বিচার- 
বিবেচনা করে দেখতে রাজী হলেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে কারাগারের 
বিষয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্ “তদন্ত কমিটি গঠনের সংবাদ 
ঘোষিত হল। 

অনতিবিলম্বে 'পাঞ্রাব-কারাগার-তদস্ত কমিটি' অনশনরত বন্দীদের 
সহিত কারাগারের ভিতরে সাক্ষাৎ করলেন। আলোচনা করলেন। 
এই আলোচনার -পরিপ্রেক্ষিতে অনশনব্রতী বিপ্রবীগণ অনশনতঙ্গে 
স্বীকৃত হলেন। অনরশশনকাতর মৃতপ্রায় বীর যতীন দাস সম্পকে 
কমিটি স্থির করলেন যে, তাকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হবে। 
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কিন্তু একটু পরেই ইংরেজ সরকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন ।' 
জানালেন যে, এই মুক্তি জামিন সাপেক্ষ' হবে। বিপ্লবী যতীন 
দাস সরকারের এই কাপুরুষোচিত ব্যবহারে ক্রোধে জলে উঠলেন । 
শতাধীন মুক্তিতে তিনি আগ্রহী নন। মৃহ্থাই শ্রেয়। 

কর্তৃপক্ষ তখন আর একটি কৃটকৌশলের আশ্রয় নিলেন। 
তারা প্রথমে যতীন দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ দাসকে গিয়ে 
ধরলেন। শ্রীকরণ দাস সরকারী প্রস্তাবের মর্নানুধাৰন করে ত৷ 
সরাসরি প্রত্যাখান করলেন। অতঃপর সরকার এই দুরভিসন্ধির 
জালে বিপ্রবী যতীন দামের পিভাকে জড়াতে চেষ্টা করলেন । 
কিন্ত তিনিও সরকারা ধুঠভার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। 

তথাপি ই'রাজ সরকার ভার শ্বভাবসিদ্ধ ছুণা চক্রান্ত থেকে 
নিবৃত্ত হল না। একজন অন্রগত রাক্তভক্ত প্রজাকে দিয়ে যতীন 
দ'সর মুক্তির অনুকূলে জামিন নামায় সাক্ষর করিয়ে ঘতীন দাসের 
শঠঙাধান মুরক্তর বাবস্থা করলেন। সেই শ্ুত্রে যতীন দাসকে 
কারাগার হতে মুন দিতে অনিসত্বর এক সশস্ক শক্তিশালা 
পুর্সশ-বাহিনার সহ্হত একটি আমশ্ুলেন্স গান্ড নিরাহভাবে জেল 
হাসপাতালে উপস্থিত হল 

অনশনরত যভীন দাসের সহযাগীগণের নিকট যখন এই তথা 
প্রকাশিত হল, তখন রা সরকারের এই সীমাইশ নীচভা 
স্ম্তত হয়ে গলেন। তারপদ যহীন দাসের পবিত্র সম্মান রক্ষর 
ভম্বা তারা সমবেতভাবে যতান দাঃসর ওয়াউ এর দরক্ঞার সম্মুষ 
লোহার খাটেব ফেম জড় করে প্রবেশমুখ এমনভাবে রুদ্ধ 
করে দিতে মনস্থ করলেন, যেন কিছুতেই যতীন দাসকে সেখান 
থেকে সরানে। না যায়। তাব্পর উপস্থিত পুলিশ-বাহিনী ও হাস- 
পাতালের কর্ৃপন্গের কাছে গিয়ে তারা উচ্চকণ্ে ঘোষণা করলেন 
যে, তাদের মুতছেহ অতিক্রম নী করে তাদের একাস্ত প্রিয়বন্ধু 
যতন দাসকে সেখান থেকে নড়ীতে পারবে না! 

পুলিশ-বাহিনীব একজন পদস্থ কর্মচারী যতীন দাসের সামনে 
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এলেন। যতীন দান তখন তাকে আকার ইঙ্গিতে এই কথ বোঝাতে 
সমর্থ হলেন যে, ভার দেহ কেউ স্পর্শ করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে 
তিনি তার প্রতিরোধ করবেন। মুমূর্ূ বাক্তির এই অকল্লীনীয় 
সিদ্ধান্তের কথা শুনে চিকিৎশকরা শিউরে উঠলেন। তারা 
জানালেন যে, এই অবস্থায় তাকে সরাবার চেষ্টার অর্থ তাকে হত্যা। 
করার সামিল। চিকিৎসকদের অ.ভমত শুনে কেউ আর এগোতে 
সাহস করলেন না। 

সেই অবন্মরণীয় দিনটি হস, ৭ই সেপ্টেখর, ১৯২৯ সাল। 
এই ত্বটনার সাতদন পব মরণজয়ী বিপ্লবী বীবের জীবন-প্রদ্ণাপ 
যখন অকম্মাৎ নিভে গেল, তখন যতীন দাসের অনশনের ৬৩ দিন 
অতিবাহিত হয়েছে । সময়, পুর একটা! তারিখ, ১৩ই সেপ্টে্থর, 
স্থান, লাহোর জেল-হামপাতাল। 

একটি মহান সংগ্রাম শেষ হল। কিন্ধু সে সংগ্রাম অমৃত 
তরঙ্গে ভৈরব কল্লোলে ছড়িয়ে পড়ল সার ভারতে- কাশ্মীর থেকে 
কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, পূবঘাট থেকে পশ্চিমঘাট প্যন্থ । যতীন দাস 
মৃত্যু দিয়েযে জীবন্ত সেতু সেদিন নির্ঠাণ করে গেলেন, পরবতীকালের 
দেশ্প্রেহক মুক্তি কফেনানিরা সই সেতু অতিক্রম করবে ০ ৬৭ 


চপ 
স্বলের ১৫হ আছ 2য়ে এলেন বু তাকী আত কাদানতী। 


বাংল দেশের মুল সমাজের ভেতর ছোবে ইল সহজ যহানলাস আমি: ডাই, 
যারা-ত্ার আজ্োহসাঠাদ ভাবাক কপার়িত পুলা তি জাগায় চেমশালিন 
নতুন একদল যুবক আমাদের অবনতন্ট চাহ, বিণ হাতি ভর্ব ভিহহপগরে 
নির্ঘাণ করবে, যে ভাবহবসে রুদক, অদিক তিনে সকল আত রি সাধন তার 
আশীরাদ উপভোগ কগুবে। 
্ভাপচনু 
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ল্রিত্ভোঞ্জ গ্রস 
জ্গ্দীণ চট্োপাধ্যায় 


্ সপ রা তি ০৮ ৬৫ রর হি কা রি ৪ এস্রি ই 
প্রথা ও পবা লেএ রুল পাল পরল সম্পাদক অগুলাকু 


পা বি ্ পথ 
স্ব সপেম্জ ক ভি পচ এ চি খা ৬12 ৬ বৃ বটি সকল এ বসা শত ৫ টা ঞ ৮.৫ ৫ এ 
হত. এরতিত এ রি লি ওত কির ৫ হরি লী তা পিতা ভারা বতমান 


বিপ্রবী কোন দিনই কাস 
নং! শক্রর বিরুদ্ধ বিরাম নিন সংগ্রানেই সে বিশ্বামী। 

পরাধীনতার শৃঙ্ঘলকে ভেঙ্গে টুক্মা কবে নাতৃক্ঠুমির মুক্তি 
সাধনায় সে মাতোয়াব হাই প্রকাণেহা যে ক্ষেত্রে বৈপ্রব্কি 
সগ্রামর পদ্ধতি ৫ কর্াকীশল নে£িহাক প্রশ্নে দবধাগ্রস্থ, সে ক্ষেত্র 
*০ঠা বিপ্রবারা €ই সংগ্রানা কস্ট নিফেই সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক 
সশন্থ অঅ থানের পিবিকুলল, এহন করলো বিশ শতকের বিশ 
দশকের ন্ষ প্রা ১৯১৮-১৯ সনে । ভারহ ফলশ্রুতিতে নবন 
বিপ্লবীদের উদ্ভোগে বা লাহ হকে গড়ে উঠলো রিভলটং বা আডভাম্স 
গ্রপ। এর এ্রীতহা'সক তাংপয « গুরুহ অপরেসীম। 

এর গোড়ার হঠহাস পযালেচনা করল তখা যায়_বিংশ 
শতাবীর বিশ দশকের ভোড়ায় বাভন্ন বপ্রবী গোষ্জীর নেতারা 
সহবন্দী হয়ে মেদনীপুর সেন্টু'ল ভেলে একত্র হবার স্বযোগ 
পেয়েছেন। অনুশীলন সমিতির-_তৈলোকা চক্রততী (মহারাজ ) 
নরেন্দ্র সেন, রাব সেন, প্রতুল গাচ্ছুলীর সঙ্গে একই জেলে সহবন্দী 
হয়ে রয়েছেন ডা; যাতুগোপাল যুখাজী, মনাক্জন গুপ্ত এবং 
ভূপতি মজুমদার প্রভৃতি । কারাম্ভরাজে নিস্থতে থেকে তারা 


অতীতের বৈপ্লবিক কম্মধারার বিচার ও বিশ্লেষণে অংলোচনার 
মাধামে স্থির করলেন, জেল থেকে মুক্তিলাভের পর যৌথ উদ্ভোগে 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবার থেকে নতুন উদামে বৈপ্লবিক অভিযান 
পরিচালনা করবেন। সবভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার মাঝে পুধ 
অভিজ্ঞন্তার দ্বারা যে শিক্ষা তারা অর্জন করেছেন, সেই শিক্ষাকে 
এবার যৌথভাবে কাজে লাগাতে হবে। 

১৯২৭ সনের শেষের দিকে বিপ্লবীর। মুক্তি পেলেন। পৃৰ 
পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্মিলিত উদ্টোগে কাজ নুরু হল। জেলায় 
জেলায় কর্মীদের সম্মিলিত করা হল। নির্দেশ দেওয়া হল যৌথ 
উদ্ভোগে বৈপ্লবিক ব্ধস্থচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার। যুক্ত 
আলোচনা বৈঠকও বসল জেলায় জেলায়। এই কম্মন্্চী অনুযায়ী 
বপ্লকবী নেতা মনোরঞ্জন গুপ্তকে দেওয়! হল ছা আন্দোলন স গঠনের 
দায়িত্ব । কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সারা বাসার সম্মলিত 
ছাত্রদের এক কনফারেন্-এর আয়োজন করা হল' গঠিত হল 
অল বেঙ্গল ুঁড্টস্‌ আসোসিয়েশন।  সভাপতিহ করলেন 

গ্রেমের তৎকালীন তরল নেতা, পণ্ডিত ভগহরলাল নেহরু 
প্রধান উদ্টোক্তা সুভাষচন্দ্র বনু; ছাত্রদের মাঝে স্বাধানঠা 
সংগ্রামের প্রস্ততিতে 'এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হল। নতুন 
প্রেরণায় সংগঠন এগিয়ে চলল। 

১৯২৮ পাল। 

কলিকাতার পা সার্কাস ময়দানে জাতায় কগ্রেসের অধিবেশন 
উপলক্ষ্য মহাসমারোহে চলেছে প্রস্তরতা। মুভাষচন্দ্রের নেতহে 
এবং বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গড়ে উঠলো বেঙ্গল 
ভলাট্টিয়ার্স বাহিনী । সবাধিনায়ক-_তথ। ভি, &, সি, হলেন 
ন্বভাষচন্দ্র বস্থু আর বিপ্লবী সহকর্মীরা হলেন উক্ত স্বেচ্ছাসেন+ 
বাহিনীর মেজর, লেফটেগ্ঠা্ট, আড়জুটেন্ট। 

কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময়েই আবার 
দেখা দিল প্রবল মতানৈক্য । এই মতানৈক্য ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন 
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গণ সংগঠনের মাঝে, ছড়িয়ে পড়ল ছাত্র সংগঠনে । 

কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিচ মণ্চিলাল নেহেরুর রচিত 
খসড়া প্রস্তাবে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস বা দ্দায়হ শাসনের দাবা এই 
অধিবেশনে পেশ করা হল। এর সনর্থনে নেতৃত্বের পুরোভাগে 
এসে দাড়ালেন মহাত্মা গান্কী। ওই প্রস্তাবের বিরোধীতায় এগিয়ে, 
এলেন সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের দাবী নিয়ে। শেষ 
পর্যন্ত ভোটাধিকো পাশ হয়ে গেল স্থায়ত্ব শাসনের মূল প্রস্তাবটি । 

জনগণের মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বৈপ্লবিক চেতনা, এই 
চেতনার প্রতি প্রবীণ নেতৃবুন্দের অনিহা আর সেই সংগে বিপ্লকী 
নেতাদের নাঝে যে নতানৈকা সুরু হল, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দল 
নিদারণভাবে ৩রু৭ বিপ্লবীদের মলে । বিকট নেতৃত্ের প্রয়োজন 
উপলব্ধিতে গড়ে উঠলো আাডভানস বা রিভলটি: গ্রপ; অনুশীলন 
দলের কম্ী সতাশ পাকড়াশা, নরঞন সেন, হতীন দাসের প্রচেষ্টায় 
সামিল হলেন যুগান্তর গোষ্ঠার বরিশাল শাখ, চট্টগ্রাম দলের স্য 
সেন, বিভিন্ন ভেগার বিপ্রবা গোফাক কিছু কমী, মাদারিপুরের 
পঞ্চানন চক্রবতী, ঢাকার [ব. ভি আআ সঘ গ্রুপ প্রভৃতি এই 
সম্মিলিত উদ্যোগে এগিয়ে এল । 

রংপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় যতন দাস, সতীশ পাকড়াশী, 
অস্থিকা চক্ররতী, “নিরপ্জন সেন প্রভৃতি একত্র ১ লঙ হলেন! 
আলাপ আলোচনার মাধামে বেপ্রবিক অভ্ার্থানেক একটা প 
কল্পনাও স্থির হল। স্থির হল যে, একই সময়ে, 
জেলার অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হবে! আন্মবিকতার সঙ্গে যদি 
এই পরিকল্পুনাকে বাস্তবে রূপায়ত করা যায়, তাহলে প্র 
বিপ্লবীরা এবং অন্থান্য বিপ্লব! গোষ্ঠীর কমীকা তাদের এই কন্মোক্যোগে 
সাড়া না দিয়ে পারবে না। 

১৯২৯-এর ১৮ই ডিসেম্বর-__গভীর রাত । ভুঁষাবঘন কুয়াশাচ্ছ্গ 
মহানগরী কলিকাতা । রাতের নিস্কৃন্তাকে ভেচ্চ হঠাৎ পুলিশ 
ভ্যানের ঘর্ঘর শব আর লালমুখো সার্জেন্ট পু'লশের বুটের পদধবনি 


রাজপথ প্রকম্পিত করে মেছুয়া বাজারে অবস্থিত বিপ্লবীদের গোপন 
ধাটির দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত । স্পেণাল ব্রাঞ্চ পুলিশের হায়েনার 
দল বিপ্লবীদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ দৃষ্টিতে; নর রেখে চলছিল 
অত সংগোপনে। ঘেরাও করলো তারা রাতের অন্ধকারে 
মেুয়া বাজারে অবস্থিত বিপ্লবীদের গোপন ঘাটিট। গ্রেপ্তার করল 
ঠারা সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, রমেন বিশ্বাসকে | খানা 
তল্লাসী চালিয়ে আবিষ্কার করলো লাল বৈপ্লবিক ইস্তাহার বিপ্লবীদের 
নাম ও ঠিকানার তালিকা । বোম' তৈরীর ফরমূলার কাগজপত্রও 
তারা পেয়ে গেল। রাতের অন্ধকারেই ওদের নিয়ে গেল পুলিশ 
হাক্ততে। আরও কিছু বিপ্রবীকে পুলিশী ফাদে ধরার প্রত্যাশায় 
তাঁবা গোপনে ওৎ পেতে রইলো ওই ঘণাটির চারপাশে । 

পরের দিন অতি প্রতাষেই €ই ঘাটিতে এসে উপস্থিত হল 
. শ্রীম্বধাংশু দাশগ্প্ত। বিপ্লবীদের পৃ পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে 
পাঠানে। হয়েছেল টট্টগ্রামে কিছু বোমার সেল আর পিস্তল স' গ্রহের 
উদ্দেশো। বোমার সেল আর পিস্তল .বাঝাই একটা সুটকেশ নিয়ে 
£স ট্টগ্রাম থেকে শিয়ালদহ ষ্টেশন নমে সোজা চলে আসে সছ্ুর। 
বাজারে অবস্থত গোপন গীটিতে। চারিদিক থেকে স্পেশাল 
ব্রাঞ্চের ওই হায়েনার দল ঝাপিয়ে পড়ল তার উপর গ্রেপ্তার হয়ে 
সেও চলে গেল পুলিশ হাজতে । 

তারপর এল খুলনার নিম্মল দাস, সেও একই ভাবে গ্রেপ্তার 
হল। তারপর ওই অঞ্চলে এবং গোপন ঘাটি থেকে উদ্ধার করা 
বিপ্লবীদের নাম ঠিকানা সম্বলেত তালিকা পেয়ে বিভিন্ন স্তানে 
থানাতল্লা্ী চালিয়ে গ্রেপ্তার করল আরও অ:নক বিপ্লবাকে। 

আমার গ্রেপ্তারের কাহিনীটি এবার বলি। কলিকাতা কং- 
গ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এব বিপ্লবী সহকনীদের দ্বারা যে বাহনী 
গঠিত হয়েছিল উক্ত ভলাট্টিয়া বাহিনীকে স্থায়াভাবে প্রতিটি 
জেলায় সংগঠিত করার এক কন্মন্থুচী গুহীত হয়। এই কশ্মন্চীর 
দায়ি পিয়ে স্থভাধ5ন্দ্র আমায় বরিশালে যাবার (নরেশ দেন। 


৯২ 


কলিকাতা কংগ্রেসে গঠিত ভলা্টিয়ার্প বাহিনীর আমিও ছিল 
একজন মে্জর। মেজর ছিলেন বীর বিপ্লৰা বান দাস, সতা 
গুপ্ত, হেমন্ত বনু, পঞ্চানন চক্রনতী। বরশালে উপনাত হয়ে আছি 
জেল ভিত্তিক স্থায়া ভলান্টিয়ার বাহিনার কাজে ননোহিনিবেশ কত 

এমন সময়ে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ এল, অবলদ্ধে লাভোরে অনুষ্ি 


০৪ 


কংগ্সেম অধিবেশনে যোগ দিতত র€না তত হবে। সেখানে অল্যানু 
প্রদেশের ছাত্রদের সঙ্গ সংযোগ স্াপন করে ছাত্র আন্দোলনকে 
বৈপ্লবিক প্রেরণায় চদ্ধ,দ্ধ করে তুলতে হাবে। সেই “দিত পেতে 
শামি লাহোন অভিমুখে ৭&না হই এব লাহোর গতি কলিকাতায় 
ফিবে এসে একদিন হঠাৎ বালগঞ্জের ট্রাম ডিপোর কাছে স্পেশাল 
বাপ। পুলের ছাপা তেপ্তার হই। হেছুয়া বাজার বোনা বড়যন্থেও 
নামল। মুর হল । এই মামলায় ৩২ জন বিপ্লবী মুবক হলেন অনিিচন্ত 
বেচাকে সভাশ পাকডাশা, নরুজজন সের হল সাত বহসর ছ্বাপান্তত 
দণ্ড, শচীন করঞ্চপু প মুকুল সেনের ছয় প্হলত, সুুধাশু দাসঞ্প্ত, 
এমেন বিশ্বাস, নিশাকানি রায় চৌবুহা প্রমুখের হল পাচ বহসর সশ্রম 
কাবাদণ্ড। 

আাাবাশা পাঠলুকীল। অন্ন উপর জা কিনভতলটি এ হাতহ 
ন/হ চলালেন। হচেদ্বয় বাজারি কির 2 প্ুবকি ছি? 
গ্রপ্ভাকের চাক তস পাত ১৯7 সার চপউ ৬ লা টট্গ্রানে হল 
বৈপ্রনিক অভাথান এই সময় বাজগ হত উদিতল পা ইনতিক কন 


সে ২ 
সম্মেলন চারজন সভাপতি হেলান চক্রণন্থী । মহারভ 0 পিল 


টা 


পক্ুলা,। পিশিন গাচ্ছুল ন্‌ 

রপ্ত হলেন আগডভন্ন (রি টি) গ্রিন হউিবড শু নোত 

€ করী। বলার বেউন্ন স্তনে কাছ বডলিকিউ আকা হয়ে 

সা“: বাংলায় বিপ্রবাদের ঞ্রপ্তারের ভাম্বা ভার? হত এ্ষ্গল আনান 
এই সব বিপ্লবী রাজবন্দীদের ভন্বা বিভক্ত স্থানে নহনভাবে 

নিম্সিত হল নটেনশান কাম্প। বহরম তুর, ই জলা, ভটানেক সীমান্ত 

বরাবর পাহাড়ী এলাকায় স্থা'পত হল কলস, ৬টেনশন কাম্প,. 


৩ 


আবার রাজপুতনার ধূসর মরু অঞ্চলে স্থাপিত হল দেউলী ক্যাম্প 
প্রথম সারির নেতারা গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হলেও মেছুয়! বাজারকে 
কেন্দ্র করে সধ প্রথম যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গৃহীত 
হয়েছিল, সে পরিকল্পনা! দেশের বু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তারের পরও 
বিভ্রান্ত করতে পারেনি । আত্মগোপন অবস্থায় থেকে সেটাকে নতুন 
উদ্ধমে সুরু করার প্রস্তুতি চললো! পুরোদমে । তারাই ফলশ্রুতি 
দেশব্যাপী বৈপ্লবিক করোগ্ঠম ও আহম্ত: প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র এবং 
টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা । 

মেছুয়া বাজারে অবস্থিত গোপন বৈপ্লবিক ঘাটি থেকে 
বৈপ্লবিক অভার্থানের যে বহনশিখা একদা প্রজ্জলিত হয়েছিল, সেই 
বহিশিধাই পরবস্বীকালে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে 
লেলিহান শিখার মত ছড়িয়ে পড়ল। কত তাগ, কত আত্ম- 
বলিদান স্বাধীনত| সংগ্রামের বেদীতলে সমপিত হল তার তুলনা 
ইতিহাসে বিরল । শত্ঠ শত শহীদের রক্তরাঙ্গ। ইতিহাসে বচিত হল 
নব ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রামের অমর গাথ। | 


ভিপি লরি, প্রণা আকাশে জাগা কাজ 
এ কস্ট রে টি পা 
তির বর ৯৬ 4৮ চি 
“লেক বোমার আনে 
ঙ 
আংড়ে বোমাককর। | 


তি পি তাল 


৪ 


স্্ন্ন নন (শাষ্টারদা) 
গণেশ ঘোৰ 


[ চট্টগ্রাম যুব বিড্রেহেব অন্য হম প্রধান নায়ক লবনেস শ্রেটভাগ কেটেছে 
স্দূর আন্দামানে এবং স্বদেব্রে বিভিন্ন কারাগানে ৷ বিধান সভা এ লোকসভার 
প্রান সদন্য। ব€মানে মা্সবাদী নেতা! হিসেবে ঘপনিচিত | - 


চট্টগ্রম পাহাড়ের দেশ এবং সমুদ্রের দেশ। তাই সেখানকার 
মানুষ খুব কর্মঠ ৪ সাহসী, মনোভাবে উদার ও সহনশাল। 
কৃখণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখেই যেন সেখানকার মানুবও ঠিক সেই 
ভাবেই গড়ে উঠেছে। 

ট্টগ্রাম মুসলমান প্রধান জেলা । হারা বংশ-পবম্পরায় জাহাজে 
কাজ করে, সারা পথিকী পরিভনণ করে। তাদের মাধামেই দেশ 
ঝবদেশের উদার ভাবার! চট্টগ্রামের মাজুষেব মন সাক্রামত হয়। 

মনোভাবে উদাৰ ও সহনশাল বলে ত্ুমুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের সম্প্রীত আজও ক্ষুপ্ন হয়নি। সম্প্রউকালের আবর্তের 
ছোয়াচ লাগলেও এ গ্রীতিতে আজও টল্লেখযোগা ফাটঙগ ধরেনি। 
কর্ম? সাহসী, উদার ৪ সহদ্শাল মানুষের দেশ চট্টগ্রাম । 

এই স্ট্রগ্রামেই জন্মগ্রহণ ককেন স্ব্যসেন ১৮১৯৭ সালে, ২২শে 
মার্চ এক দ'ত্দ্র নিয়মধা বস্ত্র পরিবারে । বাবার নাম ছিল রাজমণি 
সেন। উচ্চ।'শক্ষার ভন তাকে যেতে হয়েছিল দূর জেল। 
মুশিদাবাদে। এইখানেই পাঠকালে তিনি সেই যুগের বিপ্লবী 
আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। এ আন্দোলনের ভাবধার৷ সহঞ্জেই 
সূর্য সেনের মনকে প্রগাটরূপে প্রভাবান্বিত ক'রে ফেলে। 


৯৫ 


ভারতে সেই যুগের বিপ্লবী আন্দোলন ছিল সাঞ্জাজ্র্যবাদ-বিরোধা 
জাতীয় মুক্তির আন্দোলন; মুখ্যতঃ সশস্ত্র সংগ্রামের পন্থায়। 

স্র্য সেন পাঠ্যাবস্থাতেই স্থির সিদ্ধান্ত মেন, স্বাধীনতার সংগ্রাম 
শক্তিশালী করবার জন্য অচিরে একটি যথার্থ বেপ্রবীদল সংগঠিত করা 
অপরিহাধরূণে প্রয়োজনীয় । 

পাঠ শেষ করেই তিনি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন এবং জীবেকার 
জন্য একটি হাই স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন । তার জীবিকার পন্থা 
তার আদর্শ অজনের পথে যথাথই সহযোগী হয়েছিল । 

ছেলেদের পড়াবার সময় তিনি বিদ্যালয়ের পাঠের সাথে তাদের 
রাজনীতির পাঠও দিতেন; বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের 
বিস্তারিত কাহিনীর সাথে তাদের বিপ্রবের পক্ষে অনুপ্রাণিত করছেন। 
ফলে অল্প সময়ের মধোই তিনি স্কুলের ছাত্রদের কাছে খুবই প্রিয় 
ও আপন হয়ে ওঠেন। এই সময়েই ম্বষ সেন ছাত্রদের এবং অন্যান 
প্রায় সকলের কাছেই প্াষ্টারদ।” বুল পররচিত্তি লাভ করেন। 

৪ কালে উট্টগ্রামে একটি ক্ষুদ্র গোপন বিপ্লবী দল প্ছিল। 
চট্টগ্রামে ফিরে এসেই স্য সন এ দলে যোগ দয়েছলেন। 'কস্ধ 
তিনি বুঝতে পারলেন, এ বিপ্লবী দল বিপ্রনী। করপন্থ। & বিপ্লবী 

গ্রামের অনুপযোগী; ছাই তিনি নুন এবং যথার্থ একটি বিপ্রবা 
দল গড়ে তোলার হন্ধা উ/গ্যাগ নন এব, পুরাতন দলের সাথ স আল 
ছিন্ন করেন। ্‌ 

তখন ভারঠব্যাপা অসহযোগ আন্দোলন »লছে। মাই্টারদাও 
অসহযোগ অ'ন্দোলনে যোগ দেন এব, উমাতারা বিদ্ভাঙগয় পরিতা[গ 
করে চলে আদেন স্কুলের জন্ত আর সময় দিতে হয়না বলে 
মাষ্টারদ। দিনের সনট। সময়ই পার্টি গঠনের কাজে নিয়োগ করলেন । 
ফলে এক বছরের মধোই চট্টগ্রামে অতি গোপনে একটি সাকার 
কিপ্রবীদল গড়ে ওঠে । 

দুল পরিত্যাগ করবার পরবর্তীকালে মাষ্টারদ! শহরের মধ্স্থলে 
দেওয়ান বাজার অঞ্চলে “সাম্যাশ্রম” বলে একটি জশ্রন প্রতিষ্ঠা 


৯৬ 


লিল্প্র শল্ল্বভ্ভ স্পিল্ত 


ভগ সিং 


[ সাইমন কমিশন বঞ্জন উপলক্ষে পুলিশের নির্ঘম লাহি চার্ডের কলে পাঞ্জাবে 
গবিসংবাদী নেও] লাল। লাজপত রায় মুদ্াবরণ করেন 1 ভগহ নিও প্রকদেব, 
৪ রাঁজগুরু প্রমুখ তার প্রত্রান্বর দেন স্তাগার্কে হত্য। করে । বিগরে তিনজনকেই 
নেওয়া হয় মৃত্তাদণ্ড। ফাসির পৃবে ভগহ দিং এই দাৰী পত্রটি পাঠিয়েছিলেন 
পঞ্চাবের গভর্নরের কাছে | বিশেণ করে আগামী ছিনের বিপ্লবীদের জন্ 


ভগং মিং-এর সেই দাবী পরটি গ্ুক'শ করা হল বর্তমান গ্রন্থে |] 


আমরা (ভগং সিং. শুকদেৰ ও রাভগুর ) এই স্মারকলিপি 
আপনার অবগতি ও বিবেচনার জন্কা পাঠাচ্ছি। ১৯৩০ সালের ৭ই 
অক্টোবর ব্রিটিশ বিচারালয়ের ট্রাইবুনাল আমাদের মৃত্যুদণ্ড 
দয়েছেন। আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভযোগ--আমর। ইংল্যাণ্ডের 
অধীশ্বর জর্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম । 

বিচারকরা আমাদের শাস্তি দেবার সময় ছু'টি জিনিষ স্থির-নিশ্চড় 
করে নিয়েছিলেন। এক-_তারা স্বীকার করেছেন ষে, ব্রিটিশ এবং 
ভারত পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত । ছুই-_এ যুদ্ধে আমরা ভারতের 
পক্ষে লড়াই করেছি এবং যুদ্ধবন্দী ( 00৬5 )। 

দ্বিতীয়টি মেনে নিতে আমাদের দিক থেকে আপন্তর কোন 
কারণ নেই, তবে প্রথমটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার আছে। 
যে যুদ্ধ চলছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে, তা কার্যত; কোথাও দেখ! 
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অনিষুগ--১-১১ 


না গেলেও ভার অস্তনিহিত তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়ে আমর] 
মেনে নিচ্ছি ষে, যুদ্ধ ঘোষণ। করাই হয়েছে। 

এ যুদ্ধ সম্বদ্ধে আমরা আমাদের ধারণা স্পষ্ট করে বলছি। 
আমরা ঘোষণা, করছি যে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
কর! হয়েছে। [তিন মেহনতী সমাজের ওপর এবং দেশের সম্পদের 
ওপর মুর্বিমেয় পরভোজীদের শোষণ ও শাসন বিগ্ধমান থাকবে, 
ততদিন এ যুদ্ধ চলবেই। 

এই পরভোজীদের শ্রেণী ব্রিটিশ পু'জিপতি ব ব্রিটিশ ও ভারতীয় 
পুঁজিপতির মিশ্রণ বা কেবল ভারতীয় পু'জিপতি শ্রেণীও হতে পারে। 
হতে পারে এ শ্রেণী ভারতীয় বা মিশ্রিত আমলাতস্ত্রের সহায়তায় 
তাদের শোষণ অব্যাহত রাখবে । পবরিণামের দিক থেকে ভাঙে 
কোন পার্থক্য নেই । 

আপনার সরকার খেতাব, ধনদৌলত বা সম্মান বিতরণ করে 
ভারতীয় সমাজের উচ্চবর্গের কিছু লোককে এ পক্ষে টেনে নিতে 
সক্ষম হতে পারেন। তাদের আমরা তণবৎ মনে করি। আপনারা 
প্রকৃত শ্বাধীনতা-সংগ্রামীদের নৈতিক শক্তি খব করার যশুই চেষ্টা 
করুন না কেন, আমরা অকম্পিত চিন্তে এগিয়ে যাবই 

প্রবীণ নেতৃবৃন্দ আপস মনোভাব প্রদর্শন করার ফলে ম্বাধীনতা- 
সংগ্রামের পুরোধা বিপ্রবীদল সাময়িকভাবে স-্গ্রাম বিচ্ছিন্ন হলেও 
আমরা বিরত হব না। 

যে-সব নেতৃবন্দ আমাদের উদ্দেশোর প্রতি সহান্রটৃতিশাল, 
ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা ভুলতে 
পারিনে সে-সব নেতাদের, ধারা চরম তাচ্ছিলাভরে তাদের শাস্তি 
আলোচনায় আমাদের যে সমস্ত মহিলাকমণ অগ্রণী বিপ্লবীদের 
সংস্পর্শে এসে নিজেদ্রের প্রিয় ঘরবাড়ি আত্মীয়ম্বজন হারাতে বাধ্য" 
হয়েছেন--ঠাদের কথা উল্লেখ পর্ষস্ত করেননি । 

আমরা ভালভাবেই জানি, এ সব নেতৃবুন্দ আমাদের অগ্রগামী 
বিপ্লবী-বাছিনীকে তাদের দীর্ঘকালের বস্তাপচা কাল্পনিক অহিংস 
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মতবাদের চরম শক্র বলেই মনে করেন। আমাদের সেন! বাহিনীর 
এ বীরাঙ্গনারা দেশের জন্য অসাধ্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নি। 
তার! চরম ন্বার্থত্যাগ করেছেন। স্বাধীনতার বেদীমূলে তার! স্বামী, 
ভাতা, এমনকি নিজেকেও কোরবাণা করতে বদ্ধপরিকর । 

স্থতরাং, আপনার দাল|লরা চরম হীনবৃত্তিবশত এ 2সংহিনীদের 
চরিত্রে কালিমা লেপন করে তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ 
আনয়ন করাতে আমর] মোটেই চিন্তৃত নই। আমাদের যুদ্ধ চলতেই 
থাকবে । আমাদের এ সংগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করবে। 
হয়তো কোন এক মুহুতে এ সংগ্রামে আপনার সরকারের সঙ্গে অস্ত্র 
বিনিময় হবে, পর মুহুর্তে আবার হয়তো এ সংগ্রাম গেরিলা-কৌশল 
অবলম্বন করবে । 


কখনো এ যুদ্ধ দেখা দেবে জাতীয় আন্দোলন রূশে, আবার 
কখনো হয়তো 'শক্রকে হতা। করে মৃত্তাবরণ কর'এই মনোভাব 
নিয়ে খগুযুদ্ধের কপ পরিগ্রহ করবে। 

আমাদের সংগ্রাম রকন্াত হবে বা শান্তিপূর্ণ হবে তা নিঞর 
করে আনাদের সম্পর্কে আপনাদের পলিনসি কি হবে তার উপরে। 
আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে ভবে কোন ধরণের সংগ্রাম আপনার। 
আমাদের সঙ্গে করতে চান! 

[কন্ধ মনে রাখবেন, এ যদ্ধ অবরাম চলতে কবে হ সঞ্চারিত 


ঠস 


হবে নতুন প্রাণ, নতুন শক্তি । এবপরে এ মন্ধ আপনাদেক বিশাল 


সনের । এ ধুদ্ধ চলবে নতুন উদ্দীপনা, সতস « আত্মবিশ্বাস নিয়া 

এযুদ্ধ থামবে নট, যতদিন না সমাভতাস্ত্রক প্রক্ঞাতন্্র এ-তুষিত 
হয়। যতদিন না আজকের প্র»লত সবপ্রকা শাবণের অবসান 
ঘটিয়ে কল্যাণভিত্তিক সমাজ-বাবস্থার প্রবর্তন হয়। যতনদন না 
বিশ্বের সমগ্র মানবসমাজে শান্তর যুগের স্থচনা হয়। অতি শিগগীরই 
এ সমস্যা সমাধানের জন্য শেষ সংগ্রাম শুরু হবে। 
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পুজিপতি ও সাগ্রাজ্যবাদীদের শোষণের দিন শেষ হয়েছে। 
আমাদের এই সংগ্রামে যোগ দেবার আগে থেকেই এ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। 
আমাদের মৃত্যুর পরেও এ সংগ্রাম স্তিমিত করতে পারবেন না। 

এঁতিহাসিক ও বর্তমান অবস্থার অনিবার্ধ ও যুক্তিসঙ্গত পরিণতি 
এই যুদ্ধ। অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের যে মহতী দৃষ্টান্ত যতীনদাস 
রেখে গেছেন, কমরেড ভগবতীচরণের করুণ কিন্ত মহান আত্মোৎসগের 
ঘটনা এবং আমাদের মহান নেতা চন্দ্রশেখর আক্তাদের বারোঠিত 
মৃত্যুাবরণের যে গৌরবৌজ্জ্ল 'ইতিহা-_-আমাদের ফামির ঘটনা সেই 
এতিহ্াকে কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধ করবে মাত্র । 

আমর স্বনিশ্চিত, আপনি আমাদের ফাসি দেবার সিদ্ধান্তকে 
নিশ্চয়ই কার্কর করবেন । কারণ, শোষকশ্রেণীর এটাই একমাত্র 
শক্তি। দৈহিক শক্তিই যে একমাত্র গ্াযা পম্থা-_-এটাই হ'ল 
আপনাদের আদর্শ । আমাদের বিচার-কাহিনীই আপনাদের আদশের 
প্রমাণ । 

কিন্তু আমরা প্রাণভিক্ষা চাইনে। আপনার কাছে দয়াভক্ষাও 
করিনে। আমরা কেবল একটি [বষয়ে আপনার দষ্টি আক্ষ” 
করতে চাই। 

আপমাদের বিচারালয়ের রায়__আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি 
স্থতরাং আমরা যুদ্ধবন্দী। আমরা অন্তরূপ বাবহার পাবার অধিকার"! 

তাই আমরা জানাতে চাই যে, আমাদের আপনারা কায়াঁঃ 
স্কোয়াড দিয়ে হতা। করুন। অন্যায় ফাসেকাঠে ঝুলাবেন না 
"অবশ্য আপনাদের বিচারকের রায় আপনি মানবেন, কি না মানবেন, 
সেট! ছুনিয়াকে জানাবার দায়-দায়িহ আপনার। 

আমর আশা করি এবং আপনাকে অনুরোধ করি--আপনার 
সামরিক বাহিনীকে আদেশ দিন, তারা যেন ফায়ারিং স্কোয়াড 
পাঠিয়ে আমাদের গুলি করে হত্যা করে।__ 

ইতি ভগং সিং ।' 
শৈলেশ দে-র 'গান্ীদ্গী ও নেতাঙ্ী” গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত । 
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ইভিত্াস্ন হ্ষই ৪ 


নিকুঞ্জ সেন 

[ 'ব. তির একশন গ্োয়াডের সদন | বাইটাস বিলি, অন্িযনের বা 

বদপ এরই হাতে গড] শ্ষি। লেখক | উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বকদার পরে 
দেউর্লি | ] 


স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে 
সংগ্রামের ইতিহাস আজ রঠিত হল না। বন বর্ব্যাপী এই 
মহাসংগ্রামে কত ।কশোর যে প্রাণবলি দিয়েছে, কত মাতা দিল প্রাণ 
টপ, কত বোন দিল সেবা, তার হিসাব কে রাখে। 

এ-কথা আজ কে না জানে যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 
হুটি কর্মধারা ভারতবর্ষে পাশাপাশি চলেছে-_একটি অন্ছুংস, আর 
একটি সহিংস। অহিংস আন্দোলনের জনক ও নেতা প্ছলেন 
নহাআ। গান্ধী, আর সহিংস সংগ্রামের নেতা শ্বভাষচন্দ্র। মহাত্বাজীর 
সঙ্গে ছিলেন অহিংসায় একান্ত বিশ্বানী কংগ্রেসের বু নেতা ও 
কমীবৃন্দ, আর ম্থভাষচন্দ্রের পেছনে ছিলেন বাংলা, তথা সারা 
'ভারতের বিপ্লৰপন্থীরা। এই ছুটি কর্মধারা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমেই 
ভারতবধের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ রূপ। 

এই সতাকে অস্বীকার করে যারা সে ইতিহাস রচনা করতে চান, 
তার! অন্ধ। তাদের রচিত ইতিহাস আর যাই হোক না কেন, 
ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়। টন্বাধীনতা-সংগ্রামে যারা জীবন 
পণ করেছিলেন, অনায়াসে যারা মৃত্বাকে বরণ করেছিলেন, 
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হঃখকে জয় করে ছুঃখাতীভের যুক্তির সন্ধানে অভিযাত্রী হয়ে- 
ছিলেন, তাদের নিয়েই তো ভারতবর্ষ। তাদের বাদ দিয়ে 
ভারতবর্ষের যে ইতিহাস তা ইতিহাসের ভগ্নাংশ মাত্র, ইতিহাস 
নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যদি ভারতবর্ষই না বইল তবে সে 
কিসের ইতিহাস, কার ইতিহাস ? 

শহীদ-তীর্থ এই বাংলাদেশ । বাংলার মাটি, বাংলার জল 
অগণিত শহীদের কলাণস্পর্শে পবিত্র উত্তরে দাক্তিলি, থেকে 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল ভাগ প্ধন্থ, পশ্চিমে মেদিনীপুর থেকে 
পুবে সুদূর চট্টগ্রাম পর্ষস্ত, শহীদদের রক্তে পৃত হয়ে আছে বালার 
প্রাচীর ও প্রান্তর, রঞ্রিত হয়ে আছে বাঙাল:র জয়যাত্র'র পথ। 
মৃতা-চিহিত এই পথেই বাংলার যুগাস্তেণ তপসা", মান্ুবের মুক্তি 
তীর্থে বাঙালীর ছুংসহ অভিযান। 

সেই মুক্তি-তীর্ আন্তও পড়ে আছে অতনক পার এস 
অভিযাত্র। আন্তও অসম্পূর্ন। তাকে সম্পন করবার চুস্তর তপস্যা 
আর একবার তাকে ধ্যানমগ্র হতে হাব, আর একবার বাতলে 
“বাঙালী" হতে হবে । তবেই মুক্ত-তীথের দুয়ার খলবে, শুধু বালার 
সুক্তি নয়, শুধু ভারতবর্ষেরও নয়, সমগ্র মানবের মুক্তিই সেই মুক্কি- 
তীর্ঘের আরতি । বাংলার শহীদদের জ্রীবন-কাহিনী সেই মুক্তি- 
তীর্থেরই সরি এই কথা মন কেখই আনবা কয়েকছি রুপ 
জীবনের 1ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি । 

ধাদের ্গ জ'বন-কথ নিয়ে এই স্মৃতিচারণ, তারা "মুক্তি-সঙ্ঘ' 
তথা উত্তরকালের “বি. ভি” দলের সদস্য । এই দলের প্রতিষ্ঠা 
হেমচন্দ্র ঘোষ । ১৯০৫ সালে মাত্র কয়েকটি সভাকে নিয়ে তিনি 
মুক্তি-সঙ্ঘের গোড়াপত্তন করেন । এ'দের মধ্যে মুক্তি-সঙ্মের কলকাতা 
শাখার দায়িত্ব ছিল শ্্রীশ পালের ওপর | 

রডা ঝড়য্জ . 

১৯*৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যস্ত হেমচন্দ্র ও তার সহকর্মীরা 

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের দল গঠনে তৎপর হয়ে ওঠেন। 


১৩৩৬ 


এই ক'বছরের চেষ্টায় অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গেও মুক্তি-সঙ্বের 
পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 


১৯১৪ সালে রডা-অস্ত্র অপসারণ ষড়যন্ত্রে এই সহযোগিতার 
পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাই। সেরছর যতীন মুখাজী, 
বিপিন গাঙ্গুলী, হরিশ শিকদার প্রমুখ নেতৃবন্দের প্রেরণায়, মুক্তি 
সঙ্বের শ্রীশ পালের প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনায় যে অসম্ভব সম্ভব হল, 
তার তুলনা কোথায় ? 


ক লঙ্গল(ল হত্য। 

শুধু রডা অস্ত্র অপসারণ নয়, ১৯০৮ সালে নন্দলাল হত্যা 
শ্রাশ পালের এক ভ্ঃসাহদেক কীত্তি। সেদিন নন্দসাল হত্যার 
বাপারেও শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন আত্মোন্নতি দলের রণেন্ছ্রনাথ 
গাঙ্গুলী । 


এইভাবে দুঃসহ অভিযানে নিশ্চিন্ত পদক্ষেপ করে মুক্তিসজ্ 
বিপ্লবা ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হেমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই মুক্তি- 
সঙ্ঘই উত্তরকলে 'বে-ভি' নাম বিপ্লবী ভারতে পরিচিত। এই 
নামের সঙ্গে ১৯১৮ সালে ন্ুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল তলাটিয়ার্স 
নামটির সম্পর্ক অব্ছেষ্ঠ । এই কারণেই পুলিশ ১৯৩০-৩১ সালের 
বপ্রব আন্দোলনের সয় এই দলের কমীবন্দকে 'বি.ি নামে চিহিত 
করেছে। 

% বি. তি'র শহীদ 

এই 'ব,ভি'র শহাদদের মধো আছেন ম্বপন দত্ত, বরেন 
রায়চৌধুরী, বিনয়কুষ্ণ। বনু, বাদল (সুধীর) গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, 
প্রদ্োৎ ভট্রাচাধ, অনাথ পাঞ্জা, মৃগেন দত্ত, ব্রজ্কিশোর চক্রবতী, 
রামকুষণ রায়, নির্নলজীীবন ঘেষ, নবজ্ঞীবন ঘোষ, মতি মল্লুক, সন্তোষ 
বেরা, ভবানী ভট্টাচাধ, হৃষিংকশ সাহা, অসিত ভট্রাচাধ, প্রবোধ 
মজুমদার, জ্যোতির্ময় ভৌমিক, শচীন কর, গোপাল সেন ( ছোট ) ও 
অমলেম্দু ঘোষ (খোকন )। 


১৬৭ 


ও পেন হত ও বীরেন রায়ণোধুরী 

পেন দত্ত ও বীরেন রায়চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন শক্রকে আঘাত 
হানতে গিয়ে নয়। দলের নির্দেশে একটি হছরুহু সম্কল্পকে কারে 
পরিণত করতে গিয়ে। 

১৯৩* সালের মে-মাম। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট যেদিন 
প্রকাশ হবার কথা, সেদিন সার ভারতবর্ষে প্রতিবাদের ঝড়। 
তারই ভূমিকা স্বরূপ একই সময়ে, একই দিনে সমগ্র দেশের টেলি- 
গ্রাফের তারগুলি কেটে ফেল। হবে। অবশ্য এই অনুরোধ বিপ্লবীদের 
কাছে আসে কংগ্রেসের উধ্বতিন কর্তৃপক্ষের কোন বিশিষ্ট নেতার 
কাছ থেকে । বিপ্লবীরা এ অনুরোধ পালন করতে রাজী হন, 
কারণ ভাদের কর্পদ্ধতির সঙ্গে এই কর্মপ্রচেষ্টায় কিছুমাত্র অসঙ্গতি 
ছিল না। 

এই পরিকল্পনাকে কান্ছে পরিণত করিবার দায়িত্ব কেছুট। 
“বি, ভি'কেও গ্রহণ করতে হল। স্থির হল যে বিক্রমপুর অঞ্চল, 
নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় এ কাজ করবে বি. ভি.। উন্তরবক্ষে কোন 
কোন অঞ্চলের দায়িত্বও বি. ভি.কেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। 
উত্তরবঙ্গে এই কাজের জন্টে নিবাচিত হলেন নৃপেন্দ্র দত্ত & বীরেন 
রায়চৌধুরী । তারা যথাসময়ে ঢাকা থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ 
ও যন্ত্রপাতি নিয়ে রঙনা হলেন, কিন্তু গুহে আর গ্ভাদের ফেরা 
হল না। 

পরিকল্পনানুযায়ী কয়েক স্থানে তার কাটা শেষ করে গভীর 
রাত্রিতে তারা রেলপথ ধরে আস্তানায় ফিরছিলেন । 

এমন সময় অকন্মাৎ পিছন থেকে একটি মালগান্ডি এসে পড়ল । 
সরে দ্বাড়াবার মত অবসরও পেলেন না কারা । সেই মুহুর্তে চল&ু 
ট্রেনের চাকার নীচে ছুটি তরুণের প্রাণ সহসা নিধাপত হয়ে গেল, 
যে প্রাণের কোন তুলনা নেই। কর্তব্যের আহ্বানে এমনি কত 
মৃত্যু যে সংঘটিত হয়েছে আয়োজনকে সার্থক করবার জন্যে, তা কে 
কানে? 


১৬৮ 


* বিলয়-বাদল-বীনেশ 

বিনয়-বাদল-দীনেশ ভারতের শ্বাধীনতা সংগ্রামের তিনটি 
অবিস্মরণীয় নাম। ১৯৩০ সালে ত্রিটিশসিংহ যখন পাশবিক শক্তির 
দন্তে বাংলা, ৬থা সমগ্র ভারতের আত্মশক্তিকে পন্গু করবার সঙ্কল্ 
গ্রহণ করল, "তখন এই তরুণ সেনানীত্রয় কলকাতার বুকে, প্রকাশ্য 
দিবালোকে, সম্মুখ সরে আহ্বান জানিয়েছিল নির্লজ্জ সে পশ্ড 
শক্তিকে । ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্িস্-এর সেই 
হুঃসাহসিক 'অলিন্দ-যুদ্ধ ত্রিটিশ-শক্তির ননে যে ত্রাসের সঞ্চার 
করেছিল তা বোধহয় তারা কোনদিন ভুলতে পারেনি । 


€* োম্যান নিধন 

অলিন্দ-যুদ্ধের অধিনায়ক বিনয়ক্চ বস্তুর নৈপ্লবিকন্জীবনের 
সঙ্গে আরো একটি দিনের স্মৃতি গুতত্র তভাবে জড়িয়ে আছে। 
সে দিনটি ১৯৩* সালের ১৯শে আগন্ট। এই দিন বেপ্রবীর বেশে 
প্রকাণ্য রণক্ষেত্র তনয়কুষ্ণ বসুর প্রধম আবিভাব। মেডিকেল 
স্কুলের ছাত্র বিনয় সুদক্ষ € জনপ্রিয় টেনিস খেলোয়াড়। শান্ত, 
স্বল্লভাষী | এই ছিল এতদিন তার পর্রচয়। কিন্তু ২৯শে আগস্ট 
নানুষের সে ভুল ভে:৪ গেল। সেদিন বিনয়ের হাতে টেনস- 
রাকেটের বদলে ছিল রিভলবার, টে নদ-বলের বদলে বুলেট । 

১৯শে আগস্ট রান প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয় শুনল 
যে, সকাল ন'টায় লোমান সাহেব আসে হাসপাতালে অহ 
বার্ড সাহেবকে দেখতে । ইনস্পেক্রর জেনারেল অব পুলেশ মিঃ 
লাম্যানের ঢাকায় আগমনের সংবাদ বৈ, ভির নেতৃতৃন্দ অ।গেই 
(পয়েছিলেন। বিনয়ের ওপর আফশ- লোমান যেন অক্ষতদেতহ 
ঢাক শহর থেকে ফিবে যেতে না পারে। দলে আদেশ পালনের 
স্বরণ সুযোগ উপস্থৃত-_বিনয় কিছুতেই এই সুযোগ হাতছাড়। 
করবে না, এই তার সঙ্কল্প। যথাসময়ে প্রস্তত হয় বিনয় উপস্থিত 
হল মিটফোড হাসপাতালে । 


তার পরের ঘটন! খুবই সংক্ষিপ্ত । বিনয়ের গুলির আঘাতে 
মিটফোর্ড হাসপাতালের বারান্দায় পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল 
লোম্যান ও ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ স্থপার হড়সন হল ধরাশায়ী। 
সকাল ন'টায় কঠোর পুলিশ-কেষ্টুনী ভেদ করে সমবেত জনতাকে 
সচকিত করে এই ছুঃসাহসিক কার্য অনায়াসে সম্পন্ন করার পর 
বিনয় বেরিয়ে এল হাসপাতাল-প্রাঙ্গণ থেকে শান্ত পদক্ষেপে, একান্ত 
নীরবে । চক্ষের নিমেষে কেউ কিছু বোঝবার আগেই কাধ সমাধা। 
সকলের সংবিং যখন ফিরে এল, তখন এই রোমাঞ্চকর নাটকের ছুর্ধধ 
নায়ক আর রঙ্গমঞ্চে নেই। সে তখন অনেক দুরে, নিশ্চিত, নিরাপদ 
আশ্রয়ে। 

আর একটি চরিত্রের কথা এখানে উল্লেখ না-করলে এ কাহিনী 
থাকবে অসম্পূর্-_ তিনি সুপ্ত রায়। তার উপরই ভার ছিল এ 
অ'ভযানকে পরিপূর্ণ সার্কতার পথে নিয়ে যাবার। পরিকলন। 
অন্রুযায়ী কাজও হল, কিন্ত তারপর 1? ধ্নয়কে অবিলন্দে ঢাকা 
শহর থেকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে না গারলে লন 
নেই। অথচ ঢাকা শহরের সবত্র পুলিশের বেষ্টনী । 

সুপতি রায় স্থিতধা। কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই তাকে কেউ 
বিচলিত হতে দেখে নি। কলকাতা হতে দলের নেতৃপক্ষ নির্দেশ, 
দিলেন__নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অধনায়ক বিনয়কে 
কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে: অন্যের উপর এ গুরুদায়িত্ব দি 
নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না । তাই স্থপতি নিজেই এগিয়ে এলেন। তারপর 
দরিগ্রে মুসলমানের বেশে কখনো ওরা নৌকাপথে, কখনও ব। স্টামারে, 
আর কখনোও ট্রেনে বিনয়কে তিনি যেভাবে কলকাতায় নিয়ে 
আসেন, সে কাহিনী শুনলে মনে হবে ট্রি ইজ্ত স্ট্রেগার দ্যান 
ফ্রিকশন !' 

দমদম স্টেশনে নেমে ন্ুপতি রায় প্রথমে আসেন ৭নং ওয়ালিউল্ল। 
লেনে। সেখানে হরিদাস দত্ত বিনয়কে নিয়ে কিছুদিনের জন্য 
গেলেন কলকাতার বাইরে । কিছুদিন পরে আবার তারা ফিরে 


১৭০ 


এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে বিনয় দুদাস বেলেঘাটায় 
ছিল। তারপর রাজেন গুহ মহাশয়ের বাড়িতে মেটিয়াবুরজ 
অঞ্চলে । এই আস্তানাতেই বিনয়কে শেষপর্যন্ত রাখ। হয়। 

* রাইটাস' বিল্ডিংস অভিযান 

এদিকে রাইটার্ঁ বিল্ডিন্‌ অভিযানের পরিকল্পনা ও আয়োজন 
প্রায় সম্পূর্ণ | স্থির হল, বিনয়ই এই অভিযানে নেতৃহ করবে, আর 
তার সংগ্রাম সাথারূপে একদিকে থাকবে দীনেশ গুপু, অন্যদিকে 
বাদল। তারিখ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ 1 পুরপরিকল্পনা অনুষায়া 
বিনয় এল মেটিয়াবুরু থেকে খিদ্রপুরের পাইপ রোডের মোড়ে, 
শ্রীরসময় শুরের সঙ্গে । সেখানে অপেক্ষা করছিল দীনশ গুপ্রু ও 
বাদল (স্তুধীর ) গুপ্ত । কিছুক্ষণ আগেই ওরা এসেছে পার্ক সার্কাস 
আস্তানা থেকে । 

রাস্তার ওপরেই একটা টাকি পাওয়া গেল, এসই ট্যাকসিতে 
তারা যখন রাইট বি.৮স্এ এপীছলেন, তখন বেল। প্রায় বারোট;। 
ট্যাক্সি বদায় কর তারা সটান চলে এল দোতলায় । কারাগারের 
সবাধেক্। কদেল সিম্পসংমের ঘরেব কাছে এসে বেয়ারার হাতে 
বাদল একটি ভিজিটি ক ছিল্‌। কার্ড য় বেয়ার ঘর 
ঢোকামাত্র তার পেছনে ঘবের অধো কে পডল বিনয়, বাদল ও 
দীনেশ | সঙ্গে সঙ্গে বনয় আদেশ দিল_হ্াগুন আপ" এবং 
পরের আদেশ--কায়ার " 

মুহুতের মধো অগ্নিনালিক গঞ্জন করে উঠল । দেখতে দেখতে 
চৎকারে, আতনাদে, কোলাহলে সমস্ত রাইটাস বিল্ডিস্‌ যেন 
ভূমিকম্পের মত কেপে উঠল। /কে ঘর থেক বেরুবে, আর কে 
বেরুবে না, কে দরজ্ঞা খুলবে, আরকে খুলবে না, কে কোথায় লুকাবে, 
প্রাণভয়ে কে কোথায় পালাবে, এই নিয়ে সমস্ত রাইটাস” বিল্ডি স্‌-এ 
এক তুমুল কাও বেঁধে গেল 1] গুলির আঘাতে অস্ফুট স্বরে “: মাই 
গড় বলে কর্ণেল সিম্পসন সেই যে ধরাশায়ী হূলেন আর 
উঠলেন না। | 
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বিনয়-বাদল-দীনেশ তখন কর্নেল সিম্পমনের ঘর থেকে বেরিয়ে 
এসে বারান্দা-সংলগ্ন প্রায় সবগুলি ঘরেই হানা দেয়। জুডিশিয়াল 
সেক্রেটারী মিঃ নেলসন তো উপায়াস্তর না দেখে টেবিলের নীচে 
ঢুকে ওয়েস্ট পেপার বাসকেটের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন। 
উঠ্$ আত্মরক্ষার সেকি আকুল চেষ্টা! কিন্তু এত করেও আহত 
হলেন নেলসন, আহত হলেন পলায়নপর টয়নাম প্রভৃতি ইংরেজ 
আই-সি-এস দল। ইতিমধ্যে সশস্ত্র বিরাট পুলিশবাহিনী রাইটার্স 
বিল্ডিংস্-এ এসে পড়েছে । বিনয়-বাদল-দীনেশ ততক্ষণে পাসপোর্ট 
অফিস আক্রমণ করেছে । নবাগত বিরাট পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে 
বীর যোদ্ধাদের সংগ্রাম বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি, কেন না অন্ত্রবল ওদের 
সামান্তই ছিল । কিন্তু, মনোবলে তারা অপরাজেয়। 

তাই তো দেখি, বুলেট যখন প্রায় নিঃশেষেত, তখন বিনয়ের 
“আদেশে তিনজনই গিয়ে ঢুকে পড়ে একটি ঘরে। সংগ্রাম শেষ। 
এসেছে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করবার মহালগ্র। শক্রর হাতে জীবন্থু 
অবস্থায় বন্দী হবে না__এই ছিল তাদের সঙ্কল্ল। তাই পূব নির্দেশ 
অনুযায়ী ন্ব স্ব স্থান দখল করে পটান্সয়ান সায়ানাইড খাপ্য়ার 
জন্টে তারা প্রস্তুত হল। বিষের এামপুল মুখে -দবার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই বাদলের মৃত্া হল। কিন্তু দীনেশ ৪ বিনয় তখনও জীবিত | 
সায়ানাইড মুখে দিয়েও তারা মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চন্ত হতে পারে নি, 
তাই মুখের মধ্যে রিভলবারের নল ঢুকিয়ে দিয়ে তারা নিজের 
হাতেই ট্রিগার টিপে দিল। সমস্ত রাইটার্স বিল্ড'স্‌ কেপে উঠল। 
বিপ্লবীদের অস্ত্র আর একবার গর্জন করে উঠল, তারপরেই সব 
নিস্তব্ধ । 

এত করেও কিন্তু শেষপর্যন্ত মৃত্যুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারল 
না ওরা । জীবনদীপ নিভতে নিভতেও নিভল না। 

হয়তো এরও একটা প্রয়োজন ছিল। তাই বিনয় বেঁচে রইল 
আরও পাচদিন। দীনেশ সাত মাস। সেই পীচটি দিনে বিনয়ের 
বিপ্রবী জীবনের যে-চিত্র জনসমক্ষে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তা যেমন 
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একদিকে মর্মান্তিক, অপরদিকে তেমনি প্রোজ্জল। নির্ধাতনে নির্যাতনে- 
মুমুূ্ণ সৈনিকের বিপ্লবী প্রতিরোধকে পন্থু করে দেবার সকল চেষ্টা 
ব্যর্থ করে বিনয় ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েছে । বিনয়ের 
মুখ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্তে সেদিন তার উপর 
যে পাশবিক আচরণ ইংরেজ সরকার করেছিল, তা দেখে বিশ্বের 
সমগ্র পশুশক্তিরও সেদিন লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। 
কিন্ত আশ্চধের বিষয় এই যে, সেদিনের সে নিষ্ঠুরতা আপন 
অহমিকায় যত উদগ্র হয়ে উঠেছে, মৃত্যুপথযাত্রী বিনয়ের সন্কল্পও 
সেই সঙ্গে তুজয় হয়ে গঠে। বিনয়ের ডুনিবার প্রাণশক্তির কাছে 
হার মানতে হল ইংরেজের পশুশক্তিকে | 

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩০। রাত্রি শেষপ্রহরে বিনয়ের জীবন-দীপ 
নিভে গেল। স্ুভাষচন্দ্রের ভাষায়_-“দি ডার্কেস্ট আওয়ার বিফোর 
৬ন। অন্ধকারের ওপারেই তো আলোকের মহাতার্থ। 

দানেশ শেষপর্যন্ত নেচে উঠল । নহাসমারোহে বিচারও হল ! 
বিচারকর্তা সরকার গঠিত একটি স্পেশ'ল ট্রাইবুন্তাল, আলিগুরের 
সেসন জজ্ঞ তার সভাপতি । বিচারে মৃত্ুদণ্ডে দণ্ডিত হল দীনেশ । 

এই দগ্ডাদেশের পর তিনমাস দীনেশ বেঁচে ছিল আলিপুর 
জেলের কন্ডেমড॥ সেলে । “সম সেল আক্ত ভারতবর্ষের প্রাণতীর্ঘ। 
এই পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে জীকন ও মৃতু সম্বন্ধে দীনেশের 
যে গভীর উপলব্ধি, তা আজ সমগ্র জাতির বিদ্রবী দর্শন । সেল 
থেকে লেখা;দীনেশের চিঠিগুলো ধারা পড়েছেন, তারা এই সত; 
মনে মনে উপলন্ধে করেছেন! মৃত্াকে এমন সহক্তভাবে তিনি 
গ্রহণ]:করেছিলেন বলেই মৃতু তার কগ্চে জীবনের জয়মালা পরিয়ে 
দয়ে তাকে অমরহ দান করেছে । অমৃতের পুত্র মোরা 
ভারতবধষের এই শাশ্বত বাণী বাস্তবে রূপান্ত হয়েছে শহীদদের 
আত্মত্যাগে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন; 

“অমুতের পুত্র মোরা'-_কাহারা শুনাল বিশ্বময় 
আত্মবিসজন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়। 
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ভৈরবের আনন্দেরে ছুঃখেতে জিনিল কে রে 
বন্দীর শৃঙ্খল ছন্দে মুক্কের কে দিল পরিচয় ।” 

বলতে পারি ন! রবীন্দ্রনাথের এট! প্রশ্ন, না উত্তর । যদি প্রশ্ন 
হয়ে থাকে, তবে বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ ভারতবর্ষের জানা- 
অজানা, অগণিত শহীদের জীবন ও মৃতাই এ প্রশ্ের যথার্থ উত্তর | 

১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই ফাসির মঞ্চে আরোহণ করল দীনেশ 
গুপ্ত। সে দ্য তোলবার নয়। দৃট়, নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে দীনেশ 
মঞ্চের দিকে অগ্রসর হল। এ যেন বহু-প্রতীক্ষি বন্ধুকে আলিঙ্গনের 
জন্য বন্ধুর অভিসার। মঞ্চে অবতীর্ণ হল নায়ক। প্রেক্ষাগুহে 
আলো নিভে গেল, কিন্তু মুহূর্তের জনতা! পরমুহতেই আলো 
আবার জ্বলে উঠল অমর জাতির লেখায়। ,দ আলো জ্বলতে 
লাগল অনিবাণ শিখায়! মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন 'আমার 
জবনই আমায় বাণ: ।' আর আমর। বলি, 'দীনেশের মুন্তাই তার 
বাণী ৮.০, 

* মেদিলীপুর 

১৯৩০ সালের আইন-অনান্া আন্দোলন দুবার 5'তিতে ছড়িয়ে 
পড়ল দিক থেকে দিগন্তুরে। ইংরেজ সরকার পাগল হয়ে উঠল। 
একদিকে আইন-অনান্য আন্দোলন, অপরদিকে বিপ্রবাদের অস্াঘাত 
_-এই ছিমুখী অনভযাত্রর চাপে ইরেজ যখন দিশাহারা হয়ে পড়ল, 
তখন সভ্যতার যে সানান্যতন মুখোশটুকু ভার ছিল, তাও লে 
ফেলে দানবের বিকট মৃিতে সে আবিষ্টুতি হল। অত্যাচারে, 
উংগীনে, আঘাতে, অপনানে সে ভারতবধের উচ্বেল যৌবনকে 
পঙ্গু করতে কৃতসঙ্কল্প হল ' 

সবগ্রাপী এই চগুনীতির পেরুদ্ধে মাথা ভুল দাড়াল এবার 
মেদিনীপুর। মেদিনীপুরের একটা বৈপ্লবিক এতিহা আছে। শহীদ 
ক্ষুদিরাম, কাসীর সত্যেন যে মেদিনীপুরকে জীবনতীর্ঘে পরিণত 
করেছেন, সে মেদিনীপুর তো অসতা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে 
পারে না। তাই অভ্তাচার যখন উত্তঙ্গ হয়ে উঠেছে, নির্ধাতন 
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যখন আকাশচুম্বী--তখনই তাকে চরম আঘাত হানতে এগিয়ে এল 
মেদিনীপুরের বিপ্লবীশক্তি। আইন-অমাম্ত আন্দোলন যতই তীব্র 
হতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডির অত্যাচার 
ততই বীভৎস আকারে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। পেডি সদর্পে 
ঘোষণা করলেন, মেদিনীপুরকে এমন শিক্ষ। দেব, যা সে কোনদিনই 
ভুলতে পারবে না। সত্যিই মেদিনীপুর £স শিক্ষা ভোলে নি__ 
ভোলে নি বলেই একদিন মেদিনীপুরের ছুই ৬রুণের হাতে পেকে 
জীবন দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিন্ত করতে হয়েছিল । 

* পেডি ত্য 

তারিখটি লেখা রইল ক্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে £ এই 
এপ্প্রিল, ১৯৩১। ঘেদিন পেডি এসেছেন জেলা স্কুলে একটি 
শিক্ষাপ্রদর্শনীর আমন্ণে । সন্ধা হয়ে গেছে । হারিকেনের স্তিমিত 
আলোকে পেডি নিবিষ্চিত্তে একের পর এক ছবি দেখে যাচ্ছেন, 
অকম্মাৎ গঞ্জন করে উঠল বিপ্রবীর হাতের অস্ত্র। পেডির রক্তাক্ত 
দেত পড়ল ধুলায় লুটিয়ে । সকলের সম্মুধে অনায়াসে পেডি-হতা। 
নমেষে সম্পন্ন হয়ে গেল। যারা এই হতাকাণ্ডের জন্য দায়ী, 
্টারা রাত্রির অন্ধকারে গা-াকা দিয়ে চুপিসারে সেস্থান ত্যাগ 
করে তখন অনেক দূরে । পুলিশ ওদের ধরতে পারা তো দূরের 
কথা, কে তারা, তা বুঝতে পারল না কেউ। পেডিকে হত্যা 
করে মেদিনীপুরের ছুই শুরুণ বিপ্লবী বিমল দাশগ্প্ত ও জ্যোতিজীবন 
ঘাষ। পরিচিত একটি বালকের সংস্গ পথে দেখা হয়ে যাওয়ায় 
বমালর নাম রাষ্ট্র হয়ে গেল, কিন্তু জোতিজীৰন যে এই 
দুঃসাহসিক কর্মে লিপ্ত ছিলেন, তা পুলিশ কোনদিনই জানতে 
পারে নি। 

* কানাই ভট্রাচার্ধ ও গালিক হত্য। 

তারপর প্রায় ছয় মাম বিমল দাশগুপ্ত অন্ধকারে গা-াকা দেয়। 
ভার নাম আর একবার প্রচারিত হয় গালিক-হতাকে কেন্দ্র করে। 
কিন্ত সে হত্যাকাণ্ডের নায়ক কানাই ভট্াচার্য, বিমল দাশগুপ্ত নয়। 


১৭৫ 


গালিক-হত্যার কথা এখানে না বললে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে । 
দীনেশ গুপ্তের বিচারের জন্য যে স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছিল, 
তার সভাপতি ছিলেন গালিক। তিনিই দীনেশ গুণগ্তকে মৃত্যুদণ্ড 
দেন। সেদিন দীনেশ গুপ্তের বিচার তিনি করেছিলেন। আর 
ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে কিছুদিন পরে তার বিচার করেছিলেন 
দীনেশ গুপ্তের বন্ধুর পথের বন্ধুরা। বিচারে তার প্রতিও 
মৃত্যুদণ্ডের বাবস্থা হল। ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই, আলিপুর 
সেসন জজের কোটে প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে গুলে করে হতা। 
করে বিপ্লবী বীর কানাই ট্রাচা। তার পকেটে একটি ছোট 
কাগজ পাওয়া গেল । লেখা ধংস হও, দীনেশ গ্ুপ্ততক অবিচারে 
ফাসি দেওয়ার পুরস্কার লও । ইতি-__বিমল গুপ্ত । 

কার সমাধা করে কানাই ভট্রাচার্য সকলের অজ্ঞাতেই বীরের 
'ইচ্ছামৃত্যু' বরণ করেন। নিজের পরিচয় সম্পর্ণ গোপন করে দেশ 


কানাই ভট্টাচার্ধ বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় সাতকন্ডি বন্দোপাধায়ের 
হাতে-গড়া কমী। সাঁতকড়িবাবুই তাকে এই কাজে পাগান। 

১৯৩১ সালে ২৯শৈ অক্টোবর আবার “বিমল দাশগু-পুর দেখ। পায় 
গেল। এবার তাকে দেখলাম ইয়োরোপীয় বণিক-সভার সভাপন্ত 
ভিলিয়াস-এর আক্রমণে সেকালে ইয়োরোপীয় বণিক-সভ: ছিল 
একাম্ত প্রতিক্রিয়াপন্থী, দেশময় পুলিসী নিধাতনের ধারক এ বাহক ॥ 
এই কারণেই ভিলিয়া্স-এর দগুদাঃনের বাবস্থা হয় এব দশুদানের 
ভার পড়ে বিমল দাশগুপ্ের উপর। বিমল দাশঞ্ণ্ব গুলির 
আঘাতে ভিলিয়ার্প আহত হলেন বটে, কিন্ধু সে যাত্রা তিনি রক্ষা 
পেয়ে গেলেন । বিচারে বিমলের ১০ বংসরের সশ্রন কারাদণ্ড হয়। 

পেডি-নিধন ভারতবর্ষের ই'রেজদের মবো দারুণ বিভীঘেক 
স্যষ্টিকরেছিল। তার৷ এত সন্ধস্ত হয়ে পড়েছিল যে কোন বাঙালা। 
যুবককে পাশে দেখলেই চমকে উঠত। বিপ্লবী দলগুণলর 
প্রতি তাদের সেদিনের মনোভাবকে ঠিক মনুষ্যোচিত বললে ভূগ বল! 
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হবে। স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান প্রভৃতি পত্রিকা তে। খোলাখুলি 
বলতে শুরু করল, “না, না, এদের প্রতি কোন সভ্য আচরণ নয়, 
কোন সদয় ব্যবহার নয়, কোন বিচার-বিবেচনা নয়। সন্দেহ যার 
প্রতি হবে, তাকেই প্রাচীরের গায়ে দাড় করিয়ে গুলর আঘাতে 
হত্যা করা হোক । 

তানা হয় হবে। কিন্তু তাতেই কি শান্ত হবে মেদিনীপুর ? 
শান্ত হবে ঝাংলা, তথা সমগ্র ভারতবর্ষ? ভারতবর্ষের ব্প্রবীরা 
সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, অস্ত্রবল তাদের অকিঞ্চিংকর, কিন্তু শত্রর বিরুদ্ধে 
অন্যায় সমরে জয়-পরাজয়তে। শুধু সংখ্যায় নহে, শুধু অস্ত্রবলের প্রাবালো 
নহে, প্রাণশক্কির প্রাচুষে। এই প্রাণ প্রাচুর্ধের অভাব কোনদিন 
ছিল না বাংলাদেশে, কোনদিন ছিল না মেদিনীপুরে। তাই 
মেদিনীপুর সঙ্কল্ল করল, পের মৃত্রাদগ্ডই শুধু শেষ কথা নয়। 
পেডির মত £য দানব জেলাশাসক্ষ মেদিনীপুরে আসবে, পেডির মতই 
তাকে পাপের প্রায়শ্চিন্ত করতে হবে । মেদিনীপুরকে যারা ছাড়েনি, 
নেদিনীপুরও ভাদেন ছাড়বে না। বাংলাদেশকে যে-শিক্ষা ইংরেজ 
দিতে চেয়েছিল, বাঙালী তাদের সেই শিক্ষাই কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে 
দেবে--এই ছিল মেদিনীপুব্বাসার সিদ্ধান্ত ! 


৬ ডালাস নিধন 


এই সিদ্ধান্তের সার্থক রূপায়ণ দেখা গেল ১৯৩২ সালের ৩০শে 
এপ্পেল। এবার মেদিনীপুরের 'দ্বভীয় জেপাশাসক ডগলাসের 
পালা। সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই মেদিনীপুরবাসী শুনল 
ডগলাস নিহত, ক্ষুদিরামের মেদিনীপুর তার প্রতিশ্রুত রক্ষা করেছে। 
ফ্রেলাবোর্ডের সভায় সশস্ত্র পাহারার মধো এই হত্যাকাণ্ড নিবন্ধে 
সম্পন্ন হয়ে গেল। তখন অপরাহ্ন । ঘড়িতে ৫-৪৫। এই 
অভিযানের নায়ক ছিলেন প্রন্ঠোৎ ভট্টাচাষ ও প্রভাংশু পাল। 
প্রভাংশুকে পুলিশ ধরতে পারেনি, প্রস্ঠোৎও তাদের নাগালের প্রায় 
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বাইরে চলে গিয়েছিল। কিস্তু তার অস্ত্রটি অকেজে৷ হয়ে যাওয়ায় 
ধরা দিতে বাধ্য হয়। পকেটে ছিল ছোট্ট একটি কাগজ, ভাতে লেখা £ 
“হিজলী অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ? । 

১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর নিরন্তর অসহায় বন্দীদের উপর 
গুলি বন্ধিত হয়। গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন রাজবন্দী 
সন্ভোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগপ্ত। তা ছাড়া 
বিশজন রাজবন্দী গুরুতররূপে আহত হন। এই বর্ধরতার বিরুদ্ধে 
ভারতের একপ্রাস্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যস্ত যে প্রতিবাদের 
ঝড় উঠেছিল তা কারও অবিদ্ঘত নেই। রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন £ 

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো, 

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ''* ? 
কবির এ প্রশ্নের উত্তর বলতে পারি--ভগবান ক্ষমা করিয়াছেন 
কিন জানি না, কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরা তাদের ক্ষমা করেনি। তারা 
জানত, ক্ষম। করে অন্যকে নিবুত্ত করা যায় না। অস্ুরকে শায়েস্তা 
করতে হলে অন্ত্রের ভাষাতেই জবান দিতে হয়। এই সতাকে 
বাস্তবে রপায়িত করতে গিয়েই বিমল দাশ৭ু ভিলিয়াকে, এবং 
প্রগ্ঠোৎ ডগলাসকে আক্রমণ করেছিল । 

ডগলাস হত্যার দায়ে প্রদোতের ফাসির হুকুম হল ১৫ই জুন, 
১৯৩২। প্রশান্তর্ত্তে সে-মাদেশ গ্রহণ করেছিল প্রছো!ৎ। 
দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, “মাভৈঃ আগামী দিনের মৃ্ার মধ্যে 
আমি অমৃতের বাণী শুনতে পাচ্ছি 

১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী মেদিনীপুর সেপ্টাল জেলের 
ফাসিকাষ্ঠে জীবন বিসর্জন দিল প্রচ্চোৎ। মৃত্টার কিছুদিন পূর্বে 
মাকে সে লিখেছিল, “মা, ভোমার প্রদোোৎ কি কখনও মরতে পারে ? 
সত্যই প্রচ্ঠোৎ মরতে পারে না, প্রদ্ভোৎ মরেনি। অনায়ের বিরুদ্ধে, 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্লস্ত প্রতিবাদ রূপে প্রগ্ঠোৎ বেঁচে আছে। 
বেঁচে আছে সত্যের আলোক বন্তিকারূপে । 
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+ বাজে র মতুযুদণ্ড 


একের পর এক ছুটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গেল। প্রথমে পেডি 
তারপরে ডগল্লাস। মেদিনীপুরকে যারা উচিত শিক্ষা দিতে 
এসেছিল, তারাই মেদিনীপুরের হাতে সমুচিত শান্ছি লাভ করেছে। 
তবে শিক্ষা তাদের হয়েছিল কিন। জানি না। পেডি এক ডগলাস 
যেন এক বৃশ্বের ছুটি ফুল, পাশাপাশি টি করবে ঠিরদেনের জন্য 
শুয়ে আছে আভ€। 

কিন্তু এখানেই কি শেষ? শেষ হত, যদ্দি ইংরেজের জেদ 
সেদিন এমন উংকট আকারে দেখা লাদিত। পেল্ডডগলাসের 
হত্যাকাণ্ড সেদিন “রুল ব্রিটানিয়ার দেশেও নিদারুণ ভুত ও 
সম্্াসের স্ৃষ্টি হয়েছিল । সমুদ্রকে শাসন করবার স্পর্ধায় একদিন 
যারা গরশ্কীত হয়েছিল, আজ তারা দেখল সমুদ্রকে শাসন করা বরং 
সহজ্ঞ, কিন্তু বাংলাদেশকে, মেদিনংপুবকে, শাসন করা তাদের 
সাধ্যাতীত 


নয রা 
মেদিনীপুর-ভত ইতবেজদের দেশে এত শুকট হয়েছিল 


আয 
এ 


যে, সেখানকাল জনতা কোন ইারেজ মা 
এত ভয় সবনাশ! ইতিকর ভজগত-জাড়া প্রেহিজ যে প্রায় 
অপগত । এভাঁতল হার মানলে তে; চলবে না। যেকহবিই হোক, 
ইংরভ মাজিস্ট্রেট একজন সংগ্রহ করতেই হবে, খোজাখাজ শুন 
হল চারিদিকে । অনেক চেষ্টার পরে, অনেক সাধা-সাধনার পরে 
এবার যাকে রাজী করানো গেল, তার নাদ বাঙ্জ। 

জেলা-শাসক হয়ে বাঞ্জ এল হেদিনীপুরে । ব্রিটিশ-প্রেস্িজ 
এবারের মত অন্ত রক্ষা পেল, কিন্তু সে কতদিন £ বিপ্রবীদের 
সন্কল্ল তখনও অটুট, অস্ত তাদের প্ররস্তত। শুধু স্বযোগের অপেক্ষা । 
প্রতীক্ষিত সে সুযোগ একদিন সতাই এল । তারিখ, ১৯৩৩ সালের 
২র! সেপ্টেম্বর, স্থান মেদিনীপুরের পুলিশ গ্রাউগু। 

বাদ পাওয়। গেল, একটি প্রদর্শনী খেলা উপলক্ষ্যে সেদিন 
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এ খেলার মাঠে উপস্থিত থাকবেন জেলা-শাসক মিঃ বাঞজ। একে 
তো পুলিশ-গ্রাউও্, তার উপর জেলা-শাসক প্রমুখ একাধিক শ্বেতা 
বীর সেখানে উপস্থিত থাকবেন, তাই মাঠের চারদিকে সতক 
সশস্ত্র প্রহরী । কার সাধ্য যে, সে প্রহরী-বেষ্নী ভেদ করে মাঠে 
প্রবেশ করে। কিন্তু 'অসাধা' বলে কোন কথা তো বিপ্লবীর 
অভিধানে নেই। তাই পুলিশের এই ছুূর্ভেষ্ঠ বেড়ান্তাল ভেদ করে 
কখন যে ছুটি কিশোর মাঠে ঢুকে পড়ে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল-__ 


পুলিশ তা বুঝতেই পারে নি। 
বার্জের গাড়ি যথাস্থানে এসে থেমেছে-_বাঞ্জ তখনও নামে ন, 


তবে নামব নামব করছে । ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখবার জন্তো ভিডের 
চাপ ততক্ষণে ভীষণ বেড়ে গেছে । সুযোগ বুঝে মুগেন ও অনাথ 
গাড়ির একেবারে কাছে এসে দ্াড়াল। বাষ্ভ সবে মাটিতে প' 
দিয়েছেন, অমনি পশ্চিম দিক থেকে অনাথের পিস্তল গঞ্ভে উঠল, 
মগেন দাঁড়িয়েছিল উত্তর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলবার€ও 
দিকবিদিক কাপিয়ে গর্জে উঠল। কোথা থেকে কি ঘটে গেল 
কেউ তা বুঝতে না বুঝতেই দেখা গেল বার্ড পড়ে আছে মাটি, 
আর তার বুকের ওপর চেপে বসেছে অনাথ পাডা। শক্রুর 
মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না-হওয়া পর্যস্থ শক্রুকে কিছুতেই ছাড় 
হবে না, এই ছিল তাদের দুর্জঘ সন্থল্প। 

বার্জ ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন, সাথী মি: জোন্স গুরুতরকপে 
আহত হল, আর যারা নিকটে ছিল তারা পালিয়ে কোনক্রণে 
আত্মরক্ষা করল। সনস্ত ব্যাপারটা মগজে যেতেই বাজ-এর 
দেহরক্ষীর! মগেন এ অনাথকে তাক করে ঝুলি ছু'ডতে লাগল 
স্বগেন ও অনাথের গুলি ততক্ষণে ফুরিয়ে গেছে। আত্মরক্ষার ডন 
একটি গুলিও তখন তাদের ছিল না। শক্রর উপর একের পর এক 
গুলি চালিয়ে তার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত তারা । তাই আত্মরক্ষার 
জন্ঠে একটি গুলিও অবশিষ্ট রাখে নি ওরা । 

অভীষ্ট তাদের সিদ্ধ হয়েছে, এবার শুধু পরিপূর্ণ আনন্দে বীরের 
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মত স্বৃত্যুবরণ। মুহুর্তের মধ্যে শত্রুর গুলি এসে বুকে লাগল । 
তানাথ ও মৃগেন, মৃত্যুঞ্জয়ী হই বীর, শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন। 
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অনাথ ও মৃগেনের এই 
অভূতপূব আত্মদান অক্ষয় হয়ে আছে। যে ইতিহাসে তাদের কথ! 
লেখা হল না-_সে ইতিহাস ভারতের ইতিহাস নয়। 
ত্রিটিশ-শক্তি বিস্ময়ে হতবাক, স্তম্তিত। তাদের বুঝতে দেরি 
হল না যে, ভারতে তাদের রাজ্যপাট গুটিয়ে ফেলবার দিন ঘনিয়ে 
এসেছে । কিন্ত তবু শেষবারের মত আর একবার মরণ-কামড 
দদতে হবে। পরখ করতে হবে_কত শক্তি ধরে মেদিনীপুর, কত 
প্রাণ আছে বাংলার, কত সাহস আছে ভারতবর্ষের ? তাই উন্মাদের 
বেশে সশস্ত্র পুলিশ প্রকাশ্য রাজপথে বেরিয়ে এল । 
মেদিনীপুরের ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেল পৈশাচিক তাণগুব। 
অন্ধ আক্রোশে যা কিছু সামনে পায়, ভাই ভেঙে চুরমার করে। 
নিদ্রিত শিশুকে মাতৃক্রোড় থেকে ছিনিয়ে এনে মাতাপিতার চোখের 
সামনে তাকে নিক্ষেপ করেছিল পাষাণ প্রাীরে । অসহায় নারীর 
টপর করেছিল জঘন্যতম লা নিশীড়নে, নিশ্পেষণে, 
'অত্াচারে, উতপীডনে, ক প্রতিহিসায় যে বীভংস তাগুবে 
সারা মেদিনীপুরের আকাশ-বাতাস সেদিন মরথিত হয়েছিল, 
নপাধুগের বধরতাকেও হার মাননয়েছিল তা। কিন্দ তবু মেদিনীপুর 


মবল না, মরল না বালা & বাঙালণ। 
একদকে ইংরেজ সরকাদবির পাশবিকতা, অন্থাদিকে মেদিনীপুরের 


"নভখক তুর্ভয় প্রতরকোধ। সেই প্রতিরোধের সামনে ভীত সম্তস্ত 
হয় পড়ল ইংরেঞ-দানব। ভয় হল মানুষের, মনুষ্যত্বের । সেদিন 
লখেছ, নাদনখপুরের নিংশদ্ক অভিযাত্রী সন্তে'ষ বেরাকে। পুলিশের 
নেম "আঘাতে মৃত্ার কোলে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছিল এই 
সংস্তাব। তবু একটি কথাও মুখ ফুটে প্রকাশ করেনি। এ 
আত্মভাগ, এ বীরত্ব শুধু হূর্লভ নয়, দেশ ও জাতক স্মৃতিতে পরম 
শদ্ধায় স্মরণীয় হবার যোগা । 


০ 
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এই প্রসঙ্গে আরো৷ একটি চরিত্রও উল্লেখযোগ্য । তিনি নবজীবন 
ঘোব। গোপালনগর থানায় তিনি অন্তরীণ বন্দী। সেই অস্তরীণ 
অবস্থাতেই পুলিশের অমানুষিক প্রহারে তার মৃত্যু হয়। সন্তোষ 
বেরা ও নবজীবনের কথা হয়তে! অনেকে জানে না। কিন্ত মৃত্যুর 
মধ্যে তারা যে জীবন-মন্ত্র দান করে গেলেন তা চিরকাল মানুষের 
মনে ভান্বর হয়ে বিরাজ করবে। 

বার্জ-হত্যা সংঘটিত হওয়ার অল্লকালের মধ্যেই মেদিনীপুরের 
বনু তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে । তাদের মধো নির্মলজ্জীবন ঘোষ, 
রামকৃষ্ণ রায় ও ব্রজকিশোর চক্রবর্তী বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 
বার্জ-হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারে এদের তিনজ্ঞনেরই মৃত্যুদণ্ডাদেশ 
হয়। ১৯৩ও সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিচারের রায় বার হয়, আর 
২৫শৈ ও ২৬শে অক্টোবর ভোর হওয়ার সংঙ্গ সঙ্গেই তা কাধে 
পরিণত করা হয়। ২৫শে অক্টোবর বন্দে মাতরম্‌ ধবণনর মধ্যে 
অকুভোভয়ে ফাসির মঞ্চে জীবন বিসভ্ভন দেয় ব্রস্ভকিশোর ও রামকৃষ্ণ, 
আর ২৬শে অক্টোবর নিঞ্ললজীবন। অন্যান শহীদদের সঙ্গেই 
ভারতের শহীদ-তীর্থে অমর হয়ে থাকবে ব্র্তকিশোর, রামকৃষ্ণ ও 
নির্লজীবন-- ইতিহাস আর একবার প্রমাণ করল, মেন্দনীপুর বিপ্লবী 
বাংলার প্রাণকেন্দ্র । 


ক স্যার জন আগারসন 

বাংলায় বিপ্লব দমনে ব্যর্থকাম হয়ে ইংরেজ সরকার এবার 
শরণাপক্প হল স্যার কন আগুারসনের । কুখ্যাত ব্লাক আগু 
ট্যানের জনক আতগারসন একদিন আয়ারলাগ্ডে সিনফিন- 
আন্দোলন দমনে নিযুক্ত ছিলেন। এত ধার অপকীতি, তিনি থে 
বাংলার বিপ্লব-আন্দোলন দমনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন, 
তা মনে করেছিল ব্রিটিশ সরকার । এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি 
করেই ইংরেভ সরকার সেদিন আতগ্ারসনকে বাংলার গভর্নর পদে 


নিযুক্ত করেন । 
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বাংলায় পদার্পণ করেই আযাগারসন বুঝতে পারে যে, বাংলার 
যুবশক্তিকে সমূলে উৎখাত ন। করতে পারলে বাংলাদেশকে বিপ্লবীদের 
হাত থেকে মুক্ত করা যাবে না। কিন্তু শুধু আঘাত ও নিধাতনের 
পথে পা বাড়ালেই চলবে না। উৎগীড়নের সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই 
সর্বপ্রকারের প্রলোভন । বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে নৈতিক 
অধঃপতনের পথে আকর্ষণ করবার সকল রকম ব্যবস্থাই রাখতে 
হবে। 


এই উদ্দেশ্যই তিনি গ্রামে গ্রামে ভিলেজ গ:$স-এর পরিকল্পনা 
করেন। গা-ভরা নাম এই ভিলেজ-গা্স। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্যে 
গ্রামে গ্রামে বিপ্লবীদের উপর লক্ষ্য রাখা। গ্রামের যত কুখ্যাত 
গুণ ও সমাজ-বিরোধীরা ছিল £ভলেক্ত গাওস-এর সভ্য । সরকার 
এদের জন্যে প্রচুর অর্থবায় করতে শুরু করল। এই সময়ে বিপ্লবীদের 
ছুটি ক্রন্টে সংগ্রান করতে হত। একপিকে গ্রামে, ঘিরের পাশে 
ভিলেজ্জ-গার্ডস, অন্বন্দকে গ্রামের বাইরে পুশ তথা সমগ্র শাসক- 
গোষ্ঠী! 


৬ দেওতোগ শুটিং 


এই ভিলেজ গাডসদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে ঠয়েই 'বি-ভির 
বিশ্বস্ত ও একনিস্ঠ সৈনক মনে মন্পকাকি কাজির মঞ্চ আহত 
দিতে হয়েছেল। ১৯৩৪ সালের এই ঘটনা 'দেওতভোগ শট নগ্ম 
খযাত। 


মতি মল্লিকের মৃত্রার লিখন হয়তো আগুরুসনকে এই বল 
সতর্ক করে দিয়ে গেল : 


আসিছে নামিয়া হণয়ের দণ্ড, রুদ্র, দীপ্ত, হ্িমান! 
সাবধান! সাবধান ! 


৫ষাবং 


ব্যাক আগু টান" নীতির অভিনব একটি সংস্করণ বাংলাদেশে 
চালাতে আতগারসন বন্ধপরিকর। এ সত্য ১৯৩4 সাঙ্গের প্রারস্তেই 
দিনের আলোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। রুখে দাড়াল বাংলার 
বিপ্রবীরা। স্থির হল, এবার আর. আই. জি, জেল। শাসক, কিংবা 
পুলিশ স্থপার নয়- খোদ কর্তাকে ধরে টান দিতে হবে। এবার 
লক্ষ্য স্বয়ং স্যার জন আ্যাগডারসন। 

১৯৩৪ সালের মে মাস। আযগারসন তখন দাজিলিং শহরে 
গ্রীষ্ম-যাপন করছেন। কথা ছিল কিছুদিন এ শৈল-শহরেই থাকবেন 
তিনি। “বি-ভি'র নেতারাও সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্তব্য স্থির ঝরে 
ফেললেন। সমতলভূমিতে আগ্ারসনকে ধরা যাবে না, তাই 
পাহাড়ে পাহাড়েই তাকে অনুসরণ করতে হবে । 

এই উদ্দেশ্যে দাজিলিং অভিমুখে ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে 
যাত্রা করলেন উজ্জ্বলা মজুমদার ও মনোরঞ্রন বানাজী। আর 
ক্তরয়দেবপুর ( ঢাকা ) থেকে সরাস?র দাঙ্ভিলিংয়ে এল শুবানী ভট্াগাখ 
ও রবি ব্যানাজাঁ। 'জুবিলী ম্যানাটোরিয়ামে উঠল রবি ও ভবান! 
উজ্দ্ল। দেবী ও মলোরঞ্জন বানাজখ 'সে-ভউ” ভোটেলে। 

সংবাদ পাওয়া গেল যে, ৮ই মে লেবং-এর মানতে ঘোডদৌড, এব; 
স্যার জন আযাগ্ডারসন মাঠে উপস্থিত থেকে পুরস্কার-বিতরণ করবেন। 
স্বর্ণ ্বযোগ । এ শ্রযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া করা চলেনা। 

যথাসময়ে ভবানী ও রবি উপাস্থৃত হল লেন.-এ। কালবি্ব 
নাঁকরে ছুখানা দর্শকের টিকিট কিনে তারা মাঠে ঢুকে পড়ল। 
পরিধানে ছিল ইয়োরোপীয় পোশাক, ভাই ভিড়ের মধো মিশে যেতে 
বিশেষ কষ্ট হল না। গভর্নরের আসনের ঠিক ডানপাশ ঘেঁষে 
দর্শকদের স্থান। মাঝখানে মাত্র একটি নীচু দেয়ালের ব্যবধান। 
রবি ও ভবানী ভিড় ঠেলে লাটসাহেবের সম্মুখে যাবার চেষ্টা করল, 
কিন্তু যতট! কাছে যাওয়া দরকার ততটা পারল না। ঘোড়দৌড় 
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শেষ হওয়া মাত্র গভর্নর উঠে দাড়ালেন, দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত । 
এমন সময় বিশ্ময়বিমূঢ় মানুষ দেখল একটি কিশোর মাত্র ৮৯ ফুট 
দূর থেকে আগারসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছু'ড়ছে। আর একদিক 
আবার বিকট শব্দ__গুড়ম-গুড়ম। গভনরের সিডির কাছ 
থেকে আর একটি কিশোর নির্নম হাতে গুল ছুণ্ড়ছে। 

দেশের দুভাগা, নিধাতাও বোধ হয় সেদিন আযাগারসনের প্রেত 
কিছুট। সদয় ছিলেন, তা না হলে বিপ্লবীর লক্ষ্য তো কখনো ভষ্ট হয় 
না। সেদিনকিস্ত ভাই হল। কেবল একটি গাত গুল গভনরি 
সাহেবের ওঠ ল্েহ-চুম্বন দান করে নিদ্যুৎগতিতে ঠিকরে পন্ডল 
অনেক, অনেক দূরে | লাটসাহেবের দেহরক্ষদের গুলির আঘাতে 
আহত হল ভবানী । হার অচেতন দেহ লুটিয়ে পড়ঙ্গ মাটিতে । 

ছ্বান ফিরে আসতেই সেকি বলেছিল জানেন! মা-র কথা 
নয়, কোন আত্মীয়-স্রক্তনের কথা নয়, এমন কি তাব নিজের সম্বন্ধে 
কোন কথাও বলেন ভার দেশের শত্রু, অভাচার-উতৎপী্ডলের 
বাভংম প্রেতনুত্তি সার জ্ঞন আগুরসনকে সে উচিত শিক্ষা দিতে 
পেরেছে কিনা এটাই “ছল হার একনাত চিম্তা। তাই তার প্রথম 
প্রশ্ন হচল-__'ইজ আ্তারসন পল আলাইভ 1 উত্তর সীমান্তে 
লবং-এর জনহী'ন প্রান্তরে ভারত ইঠিহাসের আর একটি অধ্যায় 
বর্তিরি অক্ষরে লেখা হায় গেল কাঙ্গের পটে। 

স্পশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে ভবানী ও রবের মৃদ্াদণ্ড হয়, 
ভবানীর মৃত্াদগ্ডাদেশ কাযে পরিণত করা হয় ১৯৩৫ সালের ৫. 
ফেব্রুয়ারী । রাজশাহী সেপ্টাল জেলে তার ফাস হয়। অজ্ঞান 
আহবানে যে-জীবনের আ'রস্তু, বন্ধুব পথে -য-ভকনের পথ-প'রক্রম, 
মতু-বরণের অস্ত্রহীন আনন্দে তার পরসমাপ্ধি। 

এই প্রবন্ধ শেষ করবার আগে 'বিভার আরে; কয়েকজন 
শহীদের নাম বলা প্রয়োজন। তাদের নাম প্রবোধ মজুমদার, অসিত 
উট্টাচাধ জাতিয় ভৌমিক, ছষীকেশ সাহা, গোপাল সেন (ছোট 
অমজেন্দু ঘোষ, শচীন কর, নোহ্ছিনী রায় ও অনিল রায়চৌধুরী । 
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বিপ্লবী অভিযাত্রায় বিচিত্র কর্রপ্রচেষ্টায় যুক্ত হয়ে এরা জীবনে 
বধ হুখ, বু কট সহা করেছে। শুধু তাই নয়, আহ্বান যখনই 
এসেছে, প্রাণ পর্যস্ত বিসর্জন দিতে কুষ্টিত হয়'ন। বিপ্লবী ভারতে 
কোন চমকপ্রদ ঘটনার সঙ্গে জড়িত হওয়ার সৌভাগ্য হয়তো! এদের 
হয়নি, কিন্ত তাই বলে তাদের সর্বস্ব তাগের কথা, তাদের নিঃশঙ্ক 
জীবন-বিস্জনের কাহিনী অনা কোন রোমাঞ্চকর আত্মাহুতির 
কাহিনীর চেয়ে নিষ্প্রভ নয়। 

বাংলার বিপ্লবীদের জ'বনযাত্রার ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যাবে ষে,বিপ্রবীরা নাম ও যশের আকাঙ্খাকে সযতে পরিহার করে 
চলতেন। এই জন্কই বিভিন্ন বিপ্লবী প্রচেষ্টার বু ঘটনার নায়কদের 
পরিচয় আজও অন্ধকারে বিলান হয়ে আছে। 

বাংলায় বিপ্লব্যজ্ঞে বুকের পাজরে পুজার হোমানল জেলে 
রেখেছেন বাংলাদেশেরই কত শ্রহীদ। তাদের কত জনের কথা 
আমর! জানি? যাদের নাম শুনেছি, তাদের ব্ছু বিচিত্র জীবনের 
কতটুকুই বা জানি আমর।। আর নাম যাদের শুনিনি, তাদের 
সংখ্যা তো নিরূপণ করা অসম্ভব । ইতিহাস সেই আননোন, আনহা, 
আনসাং হিরোদের কথা হয়তো কোনদিনই লিখে রাখবে না, 
ইতিকৃত্তে হয়তো কোন কালেই তাদের স্থান হবে না। কিন্তু তাই 
বলে দেশ ও জা'ত তাদের অন্গীকার করবে? | 

ধাদের রাত্রির তপস্তায় অনাগত প্রভাতের জয়ধ্বনি, অন্তহীন 
পথ-চলায় অন্ধআকাশের মেঘ-মুক্তি, এইসব শহীদদের অনস্ত 
জীৰবনধারায় ভারতবর্ষের সত্য পারিচয়। বহ্কিম5ন্দ্র একদিন দুঃখ 
করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই, তাই 'রাজসিংহ'কে 
কেউ চেনে না। বঙ্কিমচন্দ্র সে কথার প্রতিধবনি করে আমরাও 
আজ বলতে পারি, ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই, তাই এদের কেউ 


[চনল না। 
“গর! ছুপায়ে ছলে গেল মরণ শঙ্কারে 


সবারে ডেকে গেল শিকল কন্কারো? 
--কাজী নকুল ইসলাম, 
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সেদিন পেডিকে হত্য। করেছিলাম 


বিমল দাশগুপ্ত 


[ বি. ভি-রু মেদনবপুর শাখার দুর্স ব্প্রণী) যনে সঙ্গী যহিচবন ঘোম সহ 
শুধু পেডিকেই হা করেননি, ভিলিযারিকে ও ভারি ছাডতে কাদা করে 
তিন- তিনটি গলি উপহার পদে |] 


১৯৩০ সাল স:৫। আনাদের হ্াধানহাসংগ্রামের সবাধিক সফল 
যাত্রার সুচনা চিহনত করে রেখেছে । এই উজ বলা চলে, 
“210 07610110০91 006 11090 6206 ০01 7২৪৮০101010 1 
এখান থেকেই শুক একদিকে সশঙ্ু বিপ্লবের প্রচণ্ডতম অভিযান, 
অপর দিকে অহ স-অ:ন্দোলনের কুলপ্লাবী প্রবাহ । তেত্রিশ বংসরের 
গ্রাম এবার তাক তরজশার উঠে গেছে 
গান্ধ-ভ়া লবণ-আহন ভঙ্গ করার প্রাতায়ে 'ডাপ্ডি যাত্রা করুলেন 
১৯৩০ সালের ১২ই নাগ ॥ 
ভারতের সবত্র সাম্াজ্ঞাবাদা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কঠিন 
আঘাত হানবার জন্য সাজ সংভ রব পড় গেল। হা'ভার হাক্তার 
ংগ্রামী নরনারী কাথি ও তচলুকে লব্ণআইন ভিচ্গ করার আগ্রহ 
জমায়েত হল শহর মেদিনীপুরে । নেতাদের নির্দেশ নিয়ে তারা চলে 
গেল যে যার নিদিইই করক্ষেত্রে। 
শাসক-সম্প্রদায় চুপ করেবসে রইল না। নিরস্ত্র যোদ্ধাদের 
উপর চালাল অকথ্য অভ্যাচার। কতলোক .য আহত হল, কত 
ঘর বাড়ি যে পুড়িয়ে দেওয়া হল, কত মা-বোন যে নিগুহ'তা হলেন, 
তার সীমা-পরিসীমা রইল না। 
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এদিকে ১৯৩* সালেরই ১৮ই এপ্রিল মহান বিপ্লবী-নায়ক 
সুর্য সেনের নেতৃত্বে শহর টট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহের দামাম৷ বেজে 
উঠেছে। 

বাংলাদেশের বিপ্লবী “বি-ভি' পার্টির পরিচয় আজ কারে অজ্ঞাত 
নেই। সই 'বি-ভি-রই একটি শাখা পত্বন করেছিলেন দীনেশ গণ 
মেদিনীপুর শহরে, কেন্দ্রের নির্দেশ মত, ১৯৯৭ সালে । তখন তিনি 
মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র; ঢাকা থেকে চলে এসেছেন পড়াশুনায় 
অধিকতর মন বসানোর বাসনায়। 

আমরা দীনেশ গুপ্তের মন্ত্রশিষ্য। তারই ডাইরেকই-নেতৃতে 
বিপ্লবের পদধবনি শুনছি । মেদিনীপুরে একটি শ্তগঠিত দল গড়ে 
দীনেশদ। আবার চলে গেলেন ঢাকা । বারে বারে আসতেন তিনি 
মেদিনীপুর । তবে আমাদের পরিচালনার ভার কলকাতার কেন্দ্রীয় 
সংস্থা-ই গ্রহণ করেছিল দীনেশদ। চলে যাবার পর পেকে । কেশ্দ্রে 
সঙ্গে প্রয়োজনে যোগাযোগ করতেন শুধু পরিমল রায়, ফণী কু? ও 
হরিপদ ভৌ-:মক ॥ এটা ১৯২৮-৩০ সালের কথা । 

দেশে__বিশেষ করে সারা মেদিনীপুরে- অসহযোগ তথা 'আইন 
অমান্ত আন্দোলন" যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে, তখন আমাদের নেতা 
দীনেশ গুপ্ত আমাদের গোপনে ডেকে পাঠালেন । 

তিনি বললেন, “তোমরা এ আমন্দালনে অশ নেবে। তানা 
করলে সংগ্রামী-জ্র-তা থেকে বিন্ষিন্ন হয়ে পড়বে এই সুযোগে 
তোমর। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে আপন করে নেবে, 
তাদের দুঃখের ভাগীদার হবে।” 

আমাদের মধ্যে থেকে এক অংশকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 


হতে হল । সেখানে ফাকি কিছু ছিল না। 
হুল-কলেজের ধর্মঘটের সময় পেডিসাহেব (জিলা! ম্যাজিস্ট্রেট ) 


ছাত্রদের উপর যখন অকথ্য অত্যাচার করে যেতেন, তখন আমরা 
এগিয়ে গিয়ে নিপীড়িত ছেলেদের সহায়ত করতাম, সাহস দিতাম । 
ফলে সাধারণ ছেলেদের উপর আমাদের প্রভাব বেড়ে মযেত। 
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দীনেশদ] তিনটি বিষয়ে বিশেষ করে অবহিত থাকার নির্দেশ 
আমাদের দিয়েছিলেন । বিপ্লব-বাহিনীর সৈনিক রূপে আনাদের 
তাই উক্ত তিনটি বস্তর প্রতি নজর রাখতে হত। 

যথা-_(ক) ক্যামোফ্রাজ, (খ) অনারেবল্‌ রিট্রিট, (গ) চুক্তিং 
ভা টাইম্‌ ফর ফাইন্যাল্‌ স্ট্রাইক। 

আমরা তাই তারই আদেশে খদ্দর পরে পুলিশের কাছে গান্ধীপস্থী 
সেজে থাকতাম। জনসাধারণকে সংগ্রামী-আদর্শে যথাসম্ভব 
অনুপ্রাণিত করে সংঘবদ্ধ ভাবে সম্মুখ যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতাম । 
আমাদের মাধা চু" একজন তাদের সঙ্গী হতেন। 

অধ সাধারণত পেছনে থেকে সংগঠন করতাম, এগিয়ে যেতাম 
না। এইভাবে পেছনে অবস্থান করেই মাস্-কণ্টা, আমাদের 
যতট্রকু হত, তার সাহায্যে ভাবী সশঙ্থ-স গ্রামের পটভুমি রচনায় 
প্রবুতধ ছিলাম । ক'গ্রেসআন্দেলসনে আমাদের তরফ থেকে প্রফুল্ল 
ক্রিপাগীর অবদান সানান্য নয: 

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল: ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের ইতিহাসের 
একটি পরম লগ্র। টট্রুলগার ঠরুণদল সম্স্ত্র-যুদ্ধে এ্রটিশ শ্াসনকে 
প্যুদস্ত করে ভাটি অস্থাগার দখল করে নিয়েছেন । সূর্য সেনের 
নেতহ্ে ঘোষিত হয়েছে এক শ্থাদীন সরকার । 

চার দিন পর ( ২২শে এপ্রিল ) জালালাবাদ পাহাড়শার্ষে সম্মুখ- 
যুদ্ধে প্রাণ দিলেন বারজন তরুণ বীর । কালারপোল ও সদরঘাটের 
সম্মুখ সংঘর্ষে বহু বীঁবের রক্তে চট্ুলার মাটি রঞ্চিত হল। কত বালক- 
কিশোর-যুবা "শহীদে'ব মুকুট মাথায় পরে ভারঙমাতার পদতলে 
শোণিতাথা দান করলেন। 

এদিকে “আইন অমান্বা আন্দোলন'ও তংকালে পুৃণোগ্ধমে চলেছে 
সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের অত্যাচার রূপ নিচ্ছে ভয়ঙ্কর ও বভংস। 

বিপ্লবীরা স্থির করলেন যে, শুধু মার খাবার ইতিহাস স্থপ্টি করে 
জনগণ বেশিদুর এগুতে পারবে না, ভাদের কাছে মার দেবার ইতিহাস 
তুলে ধরতে হবে । পুলিশের নগ্ন রূপ তাতে প্রকটতর হোক, জনগণ 
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তাতে প্রত্যয় ফিরে পাবে। বাংলাদেশের তরুণদল আপন শৌধে 
প্রতিচিত হোক ।... 

পুলিশের সবময়-কর্ত। ইন্সপেক্রর-জেনারেল সাহেব। তাই 
একদিন শুনলাম, আমাদেরই সতীর্থ মেজর বিনয়কুঞ্চ বন্থু ঢাকা শহরে 
মিঃ লোমানকে নিধন করেছেন, ঢাকার পুলিশ-ম্বপার তৎসঙ্গে 
মারাত্মক ভাবে ঘায়েল হয়েছেন বিনয়দা'রই হাতে। 


সেই স্বর্ণ*আক্ষরত দিনটি ছিল ১৯৩০ সালেরই ১৯শৈ আগস্ট । 
জনাকীর্ণ ঢাক] নিটফোর্ড হাসপাতালে দেনে-হপুরে একা বিনয় 
. বস্তু বীর্ধবন্তার যে স্বাক্ষর সেদিন লিখে গেলেন, তাতে আমরা উদ্ব দ্ধ 
হলাম। এই সাফপ্ায আমাদের অদমা শক্তি দান করল। | 

তারপর এস ৮ই ডিসেম্বর । ১৯৩০ সালের এই ছিনটি ব্রিটিশ- 
শাসনকালের এক অবিস্মরণীয় দিন। 


সাম্রাজা লগ্ন, ইরেজের রক্তক্ষরা ক্ষত শুকাতে না শঁকোতেই 
আমর আবার শুনলান, তিনটি বিপ্লবার 'রাইটার্স্স বিল্ডিংস্* অলন্দ 
যুদ্ধের রোমাঞ্চকর কাহিনী । মেজর বিনয় বস্থুরই নেতৃহে 
আমাদের দীনেশদা ওবাদলদা শৌর্ধের এক অতুল কান্তি স্থাপন 
করেছেন। 

আমাদের গবের সীনা নেই। আমাদের রক্তে আগ্ন জ্বলে 
উঠেছে। 'দর্বনাশের নেখা'য় আমরা মন্ত হয়ে উঠেছি । মনে হচ্ছে, 
গুরু দীনেশ গুপ্তের যোগ্য শিহ্যত্বের পরি5য় আমরাই অনায়াসেই 
দিতে পারব । আমরা বিশ্ববিজয়ের অধিকারী 1... 

আমরা আর অপেক্ষ। করতে পারি না। দ্দীনেশদার অঙমাণ্ত 
কাজ আমাদের ত্বরায় সম্পন্ন করতে হবে । আমরা অধীর। আমরা 
ক্রমাগত দাদাদের উপর চাপ দিতে লাগগাম। মেদিনীপুরের সংগঠন 
যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে, এবার আমাদের প্রচণ্ড কোন য়যাকৃশানের 
সুযোগ দেওয়! হোক! আমানের প্রত্যেকের কণ্ঠে ছিল একটা কথা : 
40980) 066016 01519010001, 100 ৪00 9০০ ৫6৪৫1), 
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১৯৩১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। নিজ্জন কাসাই নদীর তীরে 
এক গোপন স্থানে, মেদিনীপুর সংস্থায় দানেশদার স্থলাভিসিক্ত 
কর্ণনেতা শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, ফণা কু, জেগোতিজীবন ঘোষ এবং 
মামি আলোচনা করে ঠিক করলাম যে, মেদিনীপুর জেলায় 
অত্যাচারের প্রতিমূঠি এবং নাতৃগ্গাতির সন্ত্রন লুণ্ঠন করার মালিক 
এ জেলা-শালক পেডিলাহেবকে চরন দণ্ড দান করতে তবে । আই- 
দি-এস গোষ্ঠীর জণাদরেল প্রতিনিধি এই ব্যক্তি। এ ব্যক্তির চরম 
দণ্ড শুধু বিপ্লবীদের নয়, নে দনীপুরবাসী প্রত্তোকটি নরনারীর কাছেই 
ছিল একান্ত কামনার বন্। 

স্থির হল, পরের দিন ফণীদা ও আন ডাউন পুরুলেয়া স্রেনে 
খড়গপুরে যাব, কারণ কলক্ষাত। থেকে ননোরগ্তন সন আমাদের জন 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আপ পুরু লফ়। পাসেঞ্ারে খড়গপুরে আসবেন। ভার 
কাছ থেকে মালপত্র নিয়ে এ আপ পুরুলিয়া প্যাসেগ্রারেই ফিরে 
আসব আমরা এবং মনোরগ্রনদা ডাউন পুরুলিয়াতেই কলকাতা 
প্রত্বাবর্তন করবেন। কাধ সু ভাবে সম্পপ্ন হল! আই-বি'র 
পিতৃপুরুষও জানতে পারল না যে, কোথা দিয়ে কি হল, এবং এই 
ঘটনার পরিণতি কতদূর! অবশ্ব আমাদের প্রততাকটি মুভ মেন্টই 
কলকাতা "বি ভি' কেন্দ্রের পরিচালনায় সাঘটিত হক্ছল। শশান্কদ! 
(কমেটনা) কেন্দ্রায়স-স্থারই নিনুক্ত কর্তনেতা রূপে অন দনাপুরে অবস্থান 
করেছিলেন। 

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ সাল। সপেউলাহেক ভার অনুগত 
রাজপুরুষ ও ভক্তদের সহ'জেলা-বোর্ডের সভ। করবেন বেলা ১ টায়। 
আমন্ত্রণ পৌছে গেছে সবার কাছে আহলোচা বিষয়, অহ্থিংস- 
আন্দোলনকে 'ক করে বানচাল করা যায়। 

শুধু তাই নয়। আরে আলোচনা করে সদ্ধান্ত নিতে হবে 
যে, কোন্‌ উপায়ে বিপ্লবীদের নিমূল করাযায়। পেজন্ত চাই 
বাজভক্তদের অকৃত্রিম সাহাযা। 

কলম, ঘড়ি গ্রভভৃতি মূলাবান জি:নস দিয়ে পুরস্কৃত কর! হবে 
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তাদেরকেই, যারা এই সংকর্মের সহায়ক হবে। হুজুরের দয়ায় রাজ- 
ভক্তরা এমনিতেই বিগলিত। 

কিন্ত এত প্রাপ্তির সংবাদেও বুকের কণাপুনি থামে না। সারা 
বাঙলায় যে তাগুব চলছে এ বিপ্লবীদের, তার মধ্যে আবার এ 
দস্থাদের নিয়ে কথাবার্তী কেন? 

কোথা থেকে কি শুনে, কে এসে প্রাণট। কেড়ে নেবে, ভার কি 
কোন স্থিরতা আছে? তাই ভক্তদের অভয় দেবার জন্বাই দয়াময় 
পেডি সাহেব সভার সময়টা গোপান এগিয়ে আনলেন বেলা 
১০ টায়।'". 

এদিকে জ্যোভিজ্ীবন ও আরম প্রস্তুত হয়ে ১টার পুবেই চভল। 
বোর্ডে উপস্থিত হলাম । 

কিন্ত আমাদের দুর্ভাগা যে ততক্ষণে ভক্তবৃন্দ পরিবেছিত হয়ে 
পেডিসাহেব তার বাংলোর পথে সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় হাটা 
দয়েছেন। আমরা ফিরে এলাম। পেন সে যাত্রা বেচে গেলেন। 

এ বার্থতা কেন্দ্র'য় সংস্থার ভাল লাগে নি, তাই য়াক্খান 
স্কোয়াডের অন্যতম সভা প্রফুল্ল দন্ত মহাশয় (আমাদের ফুলদ। ) 
সরেজমিনে ব্াাপারট। বুঝবার জন্ক কলকাতা থেকে মেদিনীপুর 
এলেন ২৫শে মাচ। 

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিকেশ- কাজ মেদিনপুরে হবেই, তবে নিখুত 
ভাবে সমস্ত খবর নিয়ে এগ্াততে হান। কোনক্রমই বার্থতা "বিন্ভি 
বরদাস্ত করতে পারে না । হোক দেরি কিন্ধক সাফল্যে শ্রন্দর করতে 
হবে যে কোনযয়্যাকুশান। কোথাও বিন্দুমাত্র ব্রুটি রেখে হাসাহস 
দেখানোর নাম হঠকারিত। 1... 

এদিকে পেডিসাহেবএ কিছুটা ছু'মুখো নীতি গ্রহণ করেছেন। 

একদিকে সত্যাগ্রহীদের__নারী-পুরুষ-শিশু-বদ্ধা নিধিশেষে- 
ঠেডিয়ে শায়েস্তা করছেন; পর দিকে ছাত্রদের পিঠ চাপড়িয়ে 
স্ববশে আনবার ব্যবস্থায় চেষ্টিত হচ্ছেন। 

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে তাই একটি ছাত্র-প্রদর্শনী করার 
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আয়োজন করলেন তিনি ১ল। এপ্রিপ থেকে । এ-প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে 
নানাভাবে ছেলেদের পুরস্কৃত করা হবে বলেও ঘোষণা করা হঙগ। 
কিন্ত সে পুরস্কার স্বহস্তে বিতরণ করার £সীভাগ্য তার আর 
হল না!"" 

২৫শে মার্চ । সন্ধ্যা ৭ট11 প্রফুল্ল দন্ত ( কুলদা ), ফণণীদা (কু) 
জ্যোতিজীবন, প্র্ঠোৎ ভট্টাচার্য ও আ'ম স্টেশনের কাছে নিজ্জন মাঠে 
মিলিত হয়েছে । ফুলদার বাস্তন অন্ভজ্ঞতা প্রচুর । তিনি আমাদের 
পুজ্ধানুপুজ্খর/প বুঝয়ে দিলেন, কেমন নন ও প্রতায় নিয়ে, কি ভাবে 
প্রস্থতিপর নিখুত উপায়ে সম্পন্ন করে কাজে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। 
প্রন্ততিপবে বিন্দুমাত্র ক্রটি থাকলে য়াকশানের সাফল্গা অনিশ্চিত 
হয়ে যায়। 

তিনি বললেন যে, ইংরেজ হল চতুর শাসক । ওরা দেশীয় 
লোকের ঘাড়ে বন্দরক রেখে শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেরা আডাল 
থেকে :নটিভদের মুক্তার মুখে পাঠিয়ে দেয় । আমরা টেনে-টেনে 
এ রক্তখাকে। ইতরেজ-শাসকাদর হতা করব ।,১, 

সেই সন্ধ্যায় স্থির হল যে, ১লা এপ্রিপ জ্োতিজীবন ও আমি 
যথাসময়ে প্রদর্শনী দেখতে যাব, এব পেছিসাকেব প্রদর্শনীর দ্বার 
উন্মোচন করাব সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গলে করব । ভামাদের থাকতে 
হব যতট। সম্ভব সংহাবর কাছকা ছ। 

“কন্ধ এবাবণ নিরাশ হালান। পেডি এলেন না প্রদর্শনী 
উদ্দ্ধবাধন করতলন একভন এ, গড এছ 

১৯৩১ জালর ৭ইহ এত্্ুল | বেপ্রবের ইতিহাস একটি অন্পুক্ষব' 
দিন। রাজনৈতিক দিক থেকে এই দিনটির তাহপয প্রচুর 

সকাল থেকেই ভাতের দল খুবই কমবাস্ত ৷ কারণ অণ্ই স্কুলের 
প্রদর্শনশ শেষ হয়ে যাচ্ছে! আমর ভাবছি, আজ্ত হয়তো পেডসাহহেক 
একবার আসংতিও বা পাবেন, 

আমার কাক হীরালাল দাশগ্ধু মহাশয় তখন কলেজিয়েট 
দলের প্রধান শিক্ষক । সেদিন সকাল :থকেই আম কাকাবাবুকে 
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প্রশ্তবাণে জর্জরিত করছিলাম ; পুরস্কার দেবার কথা ছিল তার 
কিহল1? আমার বোন একট! সেলাইয়ের কাজ দিয়েছিল, সে 
নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবে । আজ্ঞকে কিছু একট! না পেলে তার কান্না 
থামান যাবে না) 

এসব সত্য-মিথ্যা নানা কথা চালিয়ে যাচ্ছিলাম যে-মতলবে, তা 
সিদ্ধ হল। কাকাবাবু হঠাৎ উত্তর দিলেন; “পেডিসাহেবের তো 
আজ প্রদর্শনীতে আসবার কথা-_দেখি কি হয়।” 

আমি আহ্লাদিত হয়ে ছুটে গেলাম আমার সহপাঠী শক্তি 
সরকারের কাছে। শক্তি তখন কুখ্যাত এস্‌. ডি, ও. শঙ্কর সেনের 
পুত্রের গুহ-শিক্ষক | তার কাছে শুনলাম যে, শঙ্কর সেন আজ শহরে 
ফিরে আসছেন । ডি. এম্‌. ২ এস্‌. 0, ওঃ এ এস্‌. পিশএিরা 
একত্রে শিকারে গিয়েছলেন। সুতরাং, সবাই একতত্রই ফিরবেন 
ধরে নেওয়া যায়। 

” তখন বিকেল পীচটা। আমরা পারে নিয়ে বাজ্ত। পারেড 
করতাম ডি. এম্-এর বাঙ্‌লোর বরাবর ডায়মগ্ড-গ্রাউণ্ডে। আমাদের 
লক্ষ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঙ্‌লোর পানে। 

হঠাৎ দেখলাম, সাহেব জয়ং (মিঃ পেন), হরালালবাব, 
সথবোধবাবু, নারায়ণবাবু, অশ্বনীবাবু, মৌসভীসাহেব ও অপর 
একজন সাহেব বাঙওলো! থেকে বেরিয়ে আসছেন । 

আমর দু'জন--অর্থাংআমি ৪ জোরতিজীনন-__ততক্ষণাং পারেড 
থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম । 

জ্যোতি চলে গেলে আমিও ঘরে এসে হাত-পা; ধুয়ে নিয়ে ভাল 
করে জামাকাপড় পরে অপেক্ষা করছি, এমন সময় ভ্োোতিও ঘর 
থেকে তৈয়ের হয়ে আমাদের বাড়িতে ফিরে এল। কাজের জন্বা 
অন্ত্রুলে। তোল! ছিল আনারই ঘরে । 'আমরা তাড়াভাড়ি যে-যার 
অস্স্র পেটের খাজে গুজে নিয়ে কুলের দেকে রওনা হলাম । 

স্থলে এসে দেখগসাম, পেডিসাহেব নিবিষ্টমনে প্রদর্শনী দেখছেন। 
আমরা সলক্ফে পেডির নিকটবর্ত হয়ে গুলে চালালান। 
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আমাদের চোখে তখন আগুন । দু'চোখ মেলে আমর! দেখলাম, 
“আমাদের সম্ভ্রমহার। লাঞ্চিতা মা-বোনেদের অভিশাপ আগুনের হল্কা 
হয়ে যেন আহত পেডিকে দগ্ধে মারছে ।-পেডি কেপে কেপে গা 
মোডাচ্ছিলন। মুতে পড়ে গেলেন পাশের বেঞ্চের উপর । 

আনাদের বুলেট খতম হয়ে গেছে। আমরা তৈয়ের হচ্ছি 
সায়ানাইড-ভরা এ্যাম্পুপ চিবানোর জন্ত। একবার তাকালাম 
চতুর্দিকে । কিআশ্চর্য? ঘরের নধ্যে জনপ্রাণী নেই-_-সব কাকা । 
বারপুকবর। যে-যার প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, আনাদের বাধা দেবার 
জন্য কেউ নেই! 

আমরা নিরাপদে বেরয়ে এলান। ঠিক করলাম, সাইকেলে 
বাকুডা চলে যাব। 

এমন সময়ে দেখলাম একটি লোক সাইকেলে আনাদের দিকে 
আসছে । আনরা মুভি ঝাপিয়ে পড়লাম তার উপর । বেচারীর 
সংইদকেলটি আম্মনং করার পর দেখলান যে, মানুষট আমাদের খুবই 
পরিচিভ| নান ভাব ফশীভিষণ দুখাজী- ছাত্রদের বিক্ষত | তিনি 
নদনাপুব হন্দুঙ্কুলের ছাত্র টা | স্কুল ছাড়ার পরও আনাদের 


ঢা 


আমাদের খুব ভয় ছিল যে, ধঞ্চদা না পুলিশকে কিছু জানিয়ে 
"দন! কারণ, ভার তো কোন পলিটিকাল ট্রেন ছিল না কিন্ত 
ভার ক্ষান্ছে পেলাম অপৃৰ সহযোগিতা ! দাদেকে সাইকেলে 


উঠে চলে যাবার সম্পূণ স্রযোগ দিয়ে তিনি রাত বারোটার সময় 
থানার গিয়ে এক মিথা। বিবরণসহ এজাহার দিছলন । আমাদের 
কথা তিনি বেমালুম চেপে গেলেন। সহ লাঙ্ছল। তাকে যথেই 
সইতে হয়েছিল। তবু বীরের মত তিনি তার ভূদিকায় অটল 
ছিলেন। 

পরে ১৯৩২ সালের জ্তান্ুয়ারী মাসে পেডিহতাা মামলায় 
আমার বিরুদ্ধে বিচার শুরু হতে ধর্থিদাকে আনা হয়েছিল আমাকে 
সনাক্ত করার জন্য । ধঞ্চিদ আমাকে খুবই চিনেছিলেন, কিন্ত 
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আমার দিকে মোটেই তাকাচ্ছিলেন না। তার ভয়, চোখাচোখি 
হলেই যদি তিনি হেসে ফেলেন! 

বিচারক কটাক্ষ করে বললেন £ “আপনিতো মশাই চেনার 
চেয়ে না-চিনতেই বেশি ব্যস্ত ! ভাল করে দেখুন ।” 

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। ধঞ্চিদা-_শ্রীফণীভৃষণ মুখাজখ-_আমার 
বিরুদ্ধে সাক্ষী না দিতে স্থির সংকল্প। তাকে টলাবে কোন পুলিশ 
বা কোন ম্যাজিষ্ট্রেট! 

পূর্ব কথায় ফিরে আসি। সাইকেলে চেপেছি। ঙখন সন্ধা। 
৭টা। দ্রুত বাকুড়ার পথে ছুটে চলেছি । 

কিন্ত সাইকেলটা এত জীর্ণ যে দু'জনকে বহন করা তার পক্ষে 
সম্ভব নয়। তা' ছাড়া রাস্তা জড়ে জল-নিক্ষকাশনের বাবস্থাকম্পে কাজ 
হচ্ছিল । সেই জন্য মাঝে নাঝে মাটির স্রুপ। বেশ উঁচুনীচ় পথ 
অতিক্রম করতে গিয়ে বিপদে পড়ছিলান। 

জোতি আমার চেয়ে একটু বেঁটে । ভাই আমাকে নিয়ে সাইকেল 
চালাতে তার অস্থবিধে হল । রাত ১০টার মদে আমরা মাহ ১৯. 
মাইল এগিয়ে এসেছ! বীকুদ্ডা যাওয়ার চে অবান্চর। 

রাত ১১টায় এসে গেল “আপ পুরুলিয়া "দন" শালবনা -স/শনে। 
আমর! ঝোপের হধো সাইকেলটা লুকিয়ে রেখে ঢাখানা নিতু 
স্টেশনের টিকিট কেটে ট্রেনে উদে পড়লাম । পুরুলেয়ায় পৌছলান 
বেল! ৯টায়। স্টেশনেই আমরা আমাদের পোষাক বদলালান, 
কারণ মেদিনীপুরে অনেকেই আমাদের চিনতে পেরেছিল । কিন্ত 
একটি মানুষ এগিয়ে আসেনি পুলিশকে সাহাযা করতে। 

মেদিনীপুরের প্রত্যেকটি নানুষ এই দুর্দান্ত শাসকের অশ্যাচারে 
এতই বিক্ষুন্ধ ছিল যে, তারা ননে করেছিল আমাদের ভাত দিয়ে 
তারাই যেন এই কাজটি সম্প্প করেছে। 

তখন আমাদের মনে হত দীনেশদার কথা। বলতেন তিনি ১ 
“গণ আন্দোলনের শরিক হও, তবেই তোমরা তাদের লোক হবে, 
তোমাদের কাজ তাদেরই কাজ হবে।”"., 
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৮ই এপ্রিল রাত আটটায় আনর1 কলকাতায় এসে পৌছলাম। 
উঠলান এসে আমাদেরই সতীর্থ শৈলেন্দ্রনাথ কুণুর মিষ্টির দোকানে । 
দোকানটি অবস্থিত ছিল শ্যামবাজারের পাচ মাথায় সাকুলার রোড, 
কর্ণওয়ালিস স্থিটের মোড়ে। 

শৈলেন কুু মেদিনীপুরেরই ছেলে । ঘটনা শুনে আনন্দে তিন 
লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে দোকানের কর্মচারীদের তিনি ছুটি 
দিয়ে দোকানের দরভ্াা শেজিয়ে দেলেন। তারপর গোগ্রাসে প্রচুর 
খাবার গিলতে গিলতে তিনটি বন্ধুতে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে 
ফেললান। 

ঠিক হল, শৈলেন আমাদের একটি রেসিডেন্সিয়াল হোটেলে 
তুলে দেয়ে চলে যাবেন মেদিনীপুর-_তঠার কাকার (ফণী কুু মহাশয়) 
কাছে, আমাদের সংবাদ নিয়ে। 

কিন্ত শৈলেন মেদিনীপুর পৌছে জানলেন ফণ;দা আমাদেরই 
খোজে কলকাতায় চলে এসেছেন। পুলিশ আমাদের বন্ধুদের 
বান্ডিঘরে এয়াচার বসিয়েছে । কাজেই শৈলেন কারো সঙ্গে দেখা 
করতে না পেরে বাধ্য হয়ে ১৭ই তারিখ কলকাতার দেকে রওনা 
হলেন । স্টেশনে যে গাড়ী ঢুকেছে সেটাই কলকাতায় কিরে যাবে। 
শৈলেন গাড়িতে উঠবার কালে দেখলেন যে তার ক'ক'_আমাদের 
ফণীদা_ এ গাণ্ড থেকেই নামছেন! ফণীদা কলকাতার একটি 
ঠিকানা দিলেন। এঠিকানায় গেলেই কেন্দের কর্কর্তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ হবে। 

শৈলেন কলকাতা আসতেই তার সঙ্গে জোতি ও আর্মি চলে 
গেলাম ঠিকানা মত মনোরঞ্জন সেনের গুহে। 

তিনি প্রথমে আমাকে চিনতে পারেন নি। পরে খডগপুরে অস্ক 
সরবরাহের ঘটন। উল্লেখ করতেই তিনি অস্ত্রগুলো দেখতে চাইলেন ! 
অস্ত্র দেখান হল। মনোরঞ্জনদা অনায়াসে ওগুলো সনাক্ক করলেন। 

অনতিবিলম্বে তিনি আমাদের নিয়ে (অস্ত্রাদিসহ) পার্কফ্্রীট 
এশেল্টারে (যেখানে দীনেশদ1 ও বাদলদা পলাতক অবস্থায় ছিলেন ) 
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চলে এসে য়্যাকশান্‌ স্কোয়াডের দাদাদের জানালেন আমাদের 
আগমন বার্তা । 

দাদার! উদ্বেগ চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের সংবাদের 
জন্য । আমাদের কাছে পেয়ে কী তাদের আনন্দ। 

পার্কস্টীট শেন্টারে তখন উপস্থিত ছিলেন ফ্যাকশান্‌ স্কোয়াডের 
ফুলদা ( প্রফুল্প দা), রসময়দা, নিকুঙ্জদা এবং স্ুপতিদা। মেজদ। 
( হরিদাস দত্ত ) তখন সেখানে ছিলেন না বলেই আমার ধারণা । 
সবাই অকু% আবেগে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন । 

অত্যধিক উৎফুল্ল ছিলেন প্রধুল্পদা। কারণ, তিনি ছিলেন 
বিশেষ করে মেদিনীপুর-সংস্থার ভারপ্রাপ্ত দাদা । তাই এভুয় “ঘন 
তারই জয়। 

অতঃপর রসময়দা ও নিকুঞ্জদা জ্যোতি ও আমাকে সিনেমা 
দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমাদের কত সিনিয়র এই দাদার।__কিন্তু 
বয়স ও পক্জিশনের ব্যবধান কোথাও নেই। এ) শুধু দাদা নন, 
“নেতা' নন-_-এ'র। আমাদের বন্ধু, একাম্ততম বন্ধু !--সিনেমা দেখা 
সাঙ্গ হলে জ্যোঁতকে নিয় গেলেন রসময়দা এক শটারে-ঠার 
হদিস আনার ভান নেই, জানবার কথা-ও নয়। 

নিকুঞ্জদা আমাকে নিয়ে চলে এলেন মেটিয়াবুরুজে রাডেনদার 
শেন্টারে । এই সেই শেন্টার, যেখানে শহীদ বিনয় বস্ত্র তিন নাস 
কাল থেকে গেছেন। এই সেই শেন্টার, যেখান থেকে বিনয় বসু 
“অলিন্দ যুদ্ধ' পরিচালনার জন্ত রাইটাপ বিল্ডিস্-এর দিকে যাতা 
করেছিলেন ।*.বধীয়ান রাজেন্দ্রকুমার গুহ আমার পিতৃতুল্য। অমন 
নিষ্কাম এবং নিভীক বিপ্লবী আমি এই প্রথম দেখলাম। যেস"সার 
করেনি, সে সন্স্যাসী হতে পারে। কিন্তু সংসার আবে বসেও 
যে টলে না, তার তুলনা কোথায়? 

রাজেনদার নিঃন্বার্থ কার্কলাপ ও অনমলীয় চরিত্র এবং অস্ুত 
নিয়মানুবর্তিতা-জ্ঞান আমার জীবনে স্থায়ী রেখাপাত করেছিল। 
তাই ভিলিয়ার্স আক্রমণের পর বন্দী অবস্থায় লালবাজারে 
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লক-আপে দিনের পর দিন যে নিধাতন ভোগ করেছিলাম তা" 
জক্ষেপ না করে কঠিন চিত্তে যে নিজেকে এবং সংস্থাকে বাচাতে 
পেরেছিলান__তার মূলে এ রাজেনদা। সকল নিরধাতনের মধ্যে 
আমাকে প্রচণ্ড শক্তি দান করত দুইটি লোকের চরিত্র। একটি 
রাজেনদার, অপরটি আনার পিতার । 


পেডি নিহত হলেন । বিপ্লবীরা নিধোজ। সামাজ্যবাদার দন্ত 
ধূলায় লুন্টিত। কলকাতা থেকে বড বড় আই. বি. অর্িদারবৃন্দ 
মেদিনীপুরের দিকে ধাবিত হল | কিস্তু কোন স্থত্রই তাদের হস্তগত 
হল না। তখন তারা আন্দাজে পৃর্ববঙ্গীয় দেদেনীপুরবাসীদের বাড়ি 
সার্চ করা শুরু করল । ফলে আমাকে খোজ করল, কারণ আমার 
আদিনিবাস বরিশাল ভিলায়। আমি অন্ুপস্থিত। 

জ্রোতিজীবনের খোজ হল না, কারণ সে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। 
ব্রিটিশের 4015100 ৪174 1010-এর বুদ্ধ। তারা জানে নাষে 
বিপ্লবীর জাত নেই, ধম নেই, পৃব নেই, পশ্চিন নেই, প্রদেশে 
প্রদেশান্থুর নেই । তাদের একমাত পরিচয় তারা ভারতীয়, তারা 
পিপ্লবী, তারা দেশনাতিকার মুক্িতুদ্ধের সৈনিক | 

আনার নেহারাই জ্োতির দাদা বিনয়জাবন ঘোষের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে জ্োতিকে পাঠিয়ে দিলেন ভার গুহে, মেদিনীপুর ॥ 
জ্যাতি সুন্দর ভাবে সবার অলক্ষো থেকে £গলেন। জ্োতির খোল্ত 
কোনভাবেই পুলিশ করল না। ফলে দাদারা একটু তুল বুঝলেন । 
রসময়দা আমাকে বললেন: “পুলিশ দেখছি কিছুই বোকেন। 
তুমি শুধুই পলাতক হয়ে থাকবে কন? মেছিনীপুর ফিরে গিয়ে 
সংগঠনের কাজ কর!” 

ঠিক হল, আমি আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে মেদিনীপুর ফিরে 
আসব। ১৬ই এপ্রিস ভোর পাচটায় বডডদাদার সঙ্গে আমি 
মেদিনীপুরের বাড়ীতে এলাম । আমার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেতেই 
বাবা উঠে এসে আমাকে অন্দরে নিয়ে গেলেন। তরে কণ্ঠে 


১৯৯ 


বারেবারে একই প্রশ্নঃ “তুই এলি কেন পুলিশ যে সব আচ 
করেছে।” 

বললাম £$ “কাগজে তো কিছুই বের হয় নি।” 

উত্তরে তিনি বললেনঃ “তুই আসবি আশা করেই ওরা খবর 
চেপে রেখেছে, ওরা রোজ খবর করে তুই এলি কিনা। এবেলা 
'ওবেল। রোজ খবর করে। ওদের ফাদে তুই অভাস্তে পা দিয়েছিস ।” 
পিতাপুত্রে এই কথা হতে না হতেই সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল । 

বাবা বেরিয়ে গেলেন। দেখলাম তার নার্ভ কত শক্ত। পুলিশ 
ইনস্পেক্টর হাক্তির। আমার আসার সংবাদ পেয়েই সে 
এসেছে। 

আমাদের বাড়ীর পাশে চুল এক ব্লায়সাহেবের বাড! খবরা- 
খবরের অস্থুবিধা তাই “আই-বি'দের নেই । 

দারোগাবাবু তক্ষ প্রশ্ন করল ; “আপনার “ছলেকে একবার 
ডাকুন তো? আমি ছু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে চলে যাব ” 

বাবা বড়দাতে ডেকে পাঠালেন। বড়া ঘরে ঢিকতেই 
বাবা বললেন ; “এই আমার বড় ছেলে । নাম বিজ্ঞয়। এক্ষুনি 
কলকাতা থেকে এসেছে । এসখানে ডাক্তারে পড়ে।  বিমলের 
খেত করার জন্যই €কে খবর দেয়ে আনেয়েন্ছ। 

দারোগা হতবাক । অমন সহ, সরল, অকম্পিত কে কোন 
কাকির স্পর্শ দারোগা খাজে পেল না। বাডদাকে হ'একটি প্রশ্ব করে 
দারোগা! বিদায় হল | আমি ঘরে বসে বালার সব কথা প্রনলাম। 
অমন সাহস ও উপস্যিতবুক্ধি বাবাকে হক জোগাল ।-__ 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার বাবা যেন অন্ত ধাড়র গড়া মানুষটি 
হয়ে গেলেন । এ বাবা আনাদের অপরিচিত । বাগ হই, দুখ নেই, 
ভয় নেই__ আছে শুধু কর্তব্যবোধ এবং অগাধ দেশপ্রেম । কি করে 
একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেশের কল্যাণের জন্য বাচান যায়, তারই 

ংকল্প তার সবাঙ্গে। 
দারোগা চলে গেলে তিনি অন্দরে ফিরে এলেন। মেজদাকে 


স্ড৬ 


আদেশ করলেন, প্রখ্যাত শহীদ সত্যেন বন্ুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন 
বন্থুর (কেতন বনু) সঙ্গে যোগাযোগ করতে । তারপর তিনি 
আমার কাছটি ঘেঁসে বসলেন। বললেন: তুমি যা করেছ তা 
বিচারের উর্ধে । কতটা সাহস ও সাধন থাকলে যে একাজ কর! 
যায় তা আমি বুঝবি । তুনিযা করেছ তার ফলাফল কি হতে পারে, 
বাহতে পারত, তা ডোনার অজ্ঞাত নয়। তোমাকে বলার মত 
আমার কিছুই নেই। হবু এইটুকু তোমাকে অন্তরোধ করব যে, 
তুমি যদি জ্রীবিত ধরা পড়, তাহলে এমন কিছু কোরো না, যাতে 
বন্ধুদের কোন ক্ষতি হয়। আমি আশীবাদ করি, এই গুরু দায়ি 
বহন করার শক্তি যেন 'ভগনান তোমাকে দেন 

নিঃস্বার্থ পিতার আশাবাদ বোধ হয় বের চেয়েও শক্তিশালী । 
নইলে নগ্যপ, হম্র জানোয়ার-লগরূপ ইরেজ সােপ্টগুলো লালবাজার 
লক-আপে দনের পর জিন যখন ক্রমান্বয়ে ভাস্াধত ঘণ্টা ধরে 
বেহাঘাতে আমার সবদেহ ক্ষতরিক্ষাভ কতক ছিচ্ছিল-__অথবা তাদের 
চড়, দুম, লাি খেতে খেতে এব তৎসঙ্গে আই-বির মণি বোসের 
অশ্লীল গালাগাল শুনতে শ্ুনত আছি যখন চেতম্ব হারিয়ে ফেলতাম, 
তখন কোথা থেকে আনার শর্ত আসতো দীনেশদার আদর্শকে 
পালন করবার? এই শক্ি দিয়েছলিন আমার পিতা অক্ষয়কুমার 
দাশগুপ্ত এব 'পততুলা আমার বিপ্লবী দাদা বাজেন্দ্রকুমার গুহ । 

কেছুক্ষণের মধোই নজদা (বিনয় দাশগাপু ) কেতনকাবুর কাছে, 
থকে ফিরে এলেন ৷ কেহনবারু, অথাং ভঁপেন বস্থ তাদের 
পরিবারের বৈপ্লাবক এ্রতিহা রক্ষা করে সবব্ধ সাহ্াষা দানের 
প্রতশ্র্মত দিয়েছেন । 

পরক্ষণেই আমাদের বাড়ীতে ভার কাছ কে এল একটি 
ছিন্দুস্থানী গয়লা। নাম তার রঘুনন্দন গোপ। শহীদ সত্যেন 
বন্ুর আদশে সে বনুদিন থেকেই অন্ুপ্রাশিত। আমাকছের বিপদের 
বার্তা পেয়েই সে বলল; “আমার জ্ঞান কবুল, আমি ওকে 
কলকাতায় নিয়ে যাকো।” 


মেজদা তাকে বললেন £ "আমাদের বাড়ি যে কোন মুহুর্তে 
সার্চ হতে পারে। তুমি তোমার ব্যবস্থা কর। আমরা ততক্ষণে 
ওকে লাইব্রেরী ঘরে সরিয়ে রাখব ।” 


আমার মেজদ] তৎকালে লাইব্রেরী অর্থাৎ ঞষি রাজনারায়ণ বসু 
পাঠাগারের লাইব্রেরীয়ান। আমি তৎক্ষণাৎ খাওয়াদাওয়া সেরে 
ছল্পবেশে ঘরের পেছন দিয়ে বেরিয়ে পালালাম। সারাদিন 
লাইব্রেরী ঘরে গা-ঢাক] দিয়ে থাকতে হল ।... 


এ দিনই সন্ধা ৭টা! শহীদ সতোন বন্থুর ঘরে তার ফটোর 
নীচে কেতনবাবু, মেজদা, রঘু এবং আমি বসে আছি । আলোচনা 
চলছে, কিভাবে ওয়াচার-পরিবেষিত শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়। 
যায়। 

হঠাৎ রঘু বলে উঠল: “পুলিশের লোকেরা তো বাঙালী ছাত্র 
ও যুবকদের খুজছে। যারা বাঙালী নয়, তাদের উপরতো ওদের 
নজর নেই। আমি বেমলগকে মাথায় পাগন্ডি "বধে গয়লার ছেল 
সাজিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। 

আমরা অভিভূত! তথাকথিত অশিক্ষিত এই গয়লার কি 
নিঃস্বার্থ বুদ্ধি, কি অপুব ননজ্তান্বিক-বিশ্লেষণ-ক্ষানতা । 

সবাই একবাকো পরম বন্ধু রঘু গয়লার কথায় সায় ছিলেন: 
কিছুক্ষণের মধ্যেই রঘুর সুনিপুণ হস্তবিগ্ঠাসে আমি অগ্থক এক 
কিশোরের রূপ গ্রহণ করলাম ।.--রাত দশটা । একটি নিম়শ্রেণীর 
মাতালের ভূমিকায় রঘুনন্দন গোপ ও তার কিশোর ুত্র শহীদ 
সত্যেন বস্থর গৃহ থেকে বেরিয়ে এল । এ কিশোর পুত্রের বেশেই 
চলছি আমি। যাত্রা আমাদের স্টেশনের দিকে । 

রঘু স্টেশনে পৌছে ছ'খানা তৃতীয় শ্রেণীর কলকাতার টিকিট 
কিনে আনল। আমি নিঞ্জনে একটি গাছের নীচে গয়লার ছেলে 
হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেন ছাড়বার সময় হতেই বেছে বেছে 
অপেক্ষাকৃত একটি নোংর। কামরায় আমরা উঠে গেলাম । 


৫ 


কিন্তু ট্রেন যে ছাড়ছে না! রঘু তার স্রভাবসিদ্ধ অভিনয় শুরু 
করল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে মাথা হুলিয়ে কথা বলতে লাগলাম 
জড়ান হিন্দিতে । আমার কথ! অবশ্য “হায়, “নেহি”, “বছত-আচ্ছা"র 
মধ্যেই ঘোরাফেরা করছিল। আমি স্টেশনের দিকে পিঠ রেখে 
বসেছিলাম । দেখছিলাম চার পাচ মিনিট অন্তর অন্তর ওয়াচার- 
গুলে! জানাল! দিয়ে ঝুকে ঝু'কে ট্রেনের কানরাগুলে। খোজাখু ভি 
করছে। 

কিন্তু রঘুর অভিনয়ের কাছে তাদের হার হল। আমাকে 
নিরাপদে সে কলকাতায় নিয়ে এল। রঘুভাইকে আলিঙ্গন করে 
আমি বিদায় হলান। রাভেনদার আস্তানা আমি চিনি। তার 
আশ্রয়ে আমার স্থান হল ।... 

রাজেন্দার গৃহে আনাকে বেশািদন রাখা হল না। কারণ, 
পুলিশ আমার ফটো সংগ্রহ করে ফেলেছে। অধিকন্ত ইতিমধ্যে 
কাগজেও একটি ঝি-র ছেলের চাঞ্চলাকর উক্ত বেরিয়েছিল £ 
“বিনলদ। সাহেবকে দেরে পাছে গেছে ৮০০, 

এক দন ফুলদা ( প্রফুঈদ) এস আমাকে নয়ে গেলেন বাঙলার 
বাইরে ঝারয়ার কয়লাখন অধলের উদ্দেশে । অখাতন ফুলদার 
ছজন বন্ধু ইছান্যার আমাকে আশ্রয় ছিলেন। ভাতের নান 
কৃষ্ককালা বসু এব প্ুলনাবহারা পাহন। কুষ্ণকাল-বাবু আমাকে 
[নয়ে উল্লসিত হয়ে উঠচলন। আমকে তো পাতাবাক প্রা 
তার মাথায় আসছল। পরম যুত্র আন এদের আশ্রয়ে (দন 
কাটাচ্ছিলান । কন্তু হঠাং একাদন কাগজ একটা সংবাদ পড়ে 
আমি ০ঞল হয়ে উঠলাম। খবরে প্রকাশ ৮-"গত রাত্রে একটার 
সময় দুইজন লোক ছোরা হস্তে বিমলের গুহে যাহয়। তাহার 
পি(সমাকে খুন করিবে বঁলয়া ভয় দেখায়, এবং (বনল কোথায় আছে 
তাহা জানতে চায়। বিমলের পিঁসমা আতঙ্কে -টচাইয়। উঠিতেই 
[বমলের পিতা ও মেজদাদা ছুটিয়া আসলে দবৃত্তের। পালাইয়। 
যায়।.*, 


ভাবলাম বিচিত্র এই সংসার । একদিকে দেশপ্রেমী, ভয়ডরহীন 
রঘুর মত পৃজনীয় ব্যক্তি--অপর দিকে ইংরেজের পদলেহী, ঘৃণ্য এই 
পুলিশী-এজেণ্টদের মত অমানুষ ! 

এসময় আমার চলাফেরায় কোলিয়ারির লোকেদের হয়ত কিছু 
সন্দেহ হচ্ছিল। পুলিনবাবু সে সংবাদ কলকাতায় পাঠাতেই 
আমাকে অন্ত আস্তানায় আনা হল। 

আমাদের দলেরই কমী, রসময়দার সহপাঠী বিনোদ দাস তখন 
আসানসোলে একটি কোলিয়ারির ম্যানেজার । তার স্ত্রীর নাম 
' পুতুল দেবী । পুতুল আমাদের রাজেনদার জ্যেষ্ঠা কন্যা, বয়সে 
আমার ছোট। আমি তাদের কাছেই পুতুলের ভাই রূপে থেকে 
গেলাম |**. 

১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই আমাদের দীক্ষাগুর ও নেতা দেশের 
গৌরব দীনেশ গুপ্তের কাসি হয়ে গেল। 

এ বিচার-প্রহসনের জন্। গঠিত স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের সভাপতি 
নিযুক্ত হয়েছিলেন আলিপুর সেশান্-জজ মিঃ গালিক। 

দণ্ডদাত1 'মঃ গালিককেও বিপ্লবীর বিচারে দণ্ড গ্রহণ করতে হবে 
__সিদ্ধান্ত নিলেন বি-ভি-র 'য়্যাকশান স্কোয়াড? । 

১৭ই জুলাই আমাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হল। ১৮ই 
জুলাই গালিককে শ্াস্তিদানের জন্থ আমি প্রস্তত হয়েছি পার্টির 
নির্দেশে । কিন্তু তখন জানতে পারিনি, কি কারণে যেন আমাকে 
আর এ য়্যাকৃশানে পাঠান হল না। 

ছুখ হল আমার । কিন্তু পার্টির আদেশ যে ভগবানের বিধান 
থেকেও আমাদের কাছে অলজ্বানীয় ছিল !.."নীলমণি দত লেনে 
নেপালদার (নাগ ) হেপাজতে একদিন রেখে আমাকে আবার 
বাঙলার বাইরে পাঠান হল । 

এল ২৭ 'শে জুলাই। কাগজে পড়লাম, গালিক সাহেব তার 
বিচার কক্ষেই একটি অজ্ঞাত বিপ্লবীর গুলির আঘাতে নিহত হয়েছেন । 
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দণ্ডদাতা এ কিশোরটি কাজ হাসিল করেই সায়ানাইড. খেয়ে 
আত্মহত্যা করে শহীদলোকে চলে গেছেন । 

প্রণাম করঙগাম অজান। শহীদকে । কে বা কারা এ কাজ করলেন 
তার হদিস পেলাম না। পরে অবশ্য শুনেছি যে, আনাদের দাদাদের 
সঙ্গে ব্যবস্থা করেই এ কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিপ্লবী নেতা 
সাতকড়ি ব্যানাজ নহাশয়। তার নন্ত্রশিষ্ত কানাই ভট্টাচাধ ছিলেন 
এঁ অজ্ঞাত দণ্ডদাতা। কানাই ভট্রাচার্ষের পকেটে একটি চিরকুট 
পাওয়। গিয়েছিল । তাতে লেখা ছিল : “ধ্বস হ€ € দীনেশ গুপ্তকে 
অবিচারে ফাসি দেওয়ার পুরস্কার ল€-__বিমল গুপ্ত” 

গালিক হতার তিন মাস পর ইউরোপীয়'ন য্যাসোসিয়েশানের 
সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সকে গুলে করার অপরাধে বন্দী হলাৰ। 
তখনো আমি কানাই ভট্রাচাধ্ের কোন পারচয় জানি না, তার 
নামও আমার অজ্ঞাত । 

কিন্তু তা হনে কি হবে? লালবাজ্ারে কানাই ভট্রাচার্ষের 
পরিচয় আমার কাছ থেকে আদার করার ভন্কা কি নিধাতনই না 
আনাকে ভোগ করতে, হয়েছে 

পুর্সেশের বড় কর্তান্দের অভন৩-কানাই নাক মেছিনাপুরের 
লোক । হাব চোখ, ঠেট, নাক দেখে ভারা নাক নশ্চত যে 


গার্সক হঙাকারী মোদনীপুরেক লামা ছেলে নাহয়ে পাতে না 


শশা 
এ 


বিশ্লেষণ! ক সুতাঙ্ দৃষ্টি -.. 
এবার ভিলিয়াস-আক্রমণের বাপংর্টা বলি 
১৯৩০ সার পর -থকেই ইউরোপীয় বশণিক-সমাক্ত এব তাদের 


-কাক্ষুরধার এছের 'বচার 


শল ক ং জন্ড় * সস নদ ষ্ু । গান ও টুর ম্প ক চপ হি 
মুখপত্র সোটসম্যান ও হলশনাান পাতিকাগ্চলো তাত 


৫) 


1ষ"্য 
বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে বছ্ছপ£ঃকর হয়ে উঠেছে 

তারা প্রকাশে বলল: এস্ব টেররিস্গছের কাধকলাপের যথার্থ 
বুদ্ধিদাতারা আইনকে ফাকি য়ে বিনা বিচারে বন্দা হয়ে ভেলে 
বসেআছে। তারাই সেখান থেকে সবরিধ বেপ্লবেক কাধ পরিচালনা 
করে। স্ৃততরাঁ এক-একটি ইংরেজের প্রাণ হরণের বিনিময়ে এক 
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একটি নামী বিপ্লবীকে জেল থেকে বের করে এনে প্রকাশ স্থানে 
গুলি করে মারতে হবে। 

এসব প্ররোচনা থেকেই ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজল্গি 
বন্দীনিবাসে নিরস্ত্র রাজনৈতিক ডেটিনিউদের উপর পুলিশ গুলি 
বর্ষণ করল। ফলে অসহায় অবস্থায় বুলেটবিদ্ধ হয়ে জীবন দিলেন 
বিপ্লবী নেতা সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেন। আহত হলেন 
অনেকে । 

ছুসংবাদ ছড়িয়ে গেল ভারতবর্ধময় । এমন ঘটনা ইংরেজের 
রাজত্বে ইতিপৃৰে ঘটেনি। জেলখানায় অবরুদ্ধ, অসহায় বন্দীদের 
উপর মাস্‌ স্কেলে গুল চালানর ইতিহাস ছর্গভ। তাও আবার 
সকলেই বিনা বিচারে, রাজনৈতিক কারণে শুঙ্খলাবদ্ধ ! 

স্বভাবতই দেশ জুড়ে ক্রোধ ও ঘ্বণার ঝড় বয়ে গেল । বিপ্রবীরা 
এরু প্রতিবাদ অশ্মুর অক্ষরে স্বাক্ষরিত করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। 
তাদের নেতৃবৃন্দ ভাবছেন, মিঃ ভিলিয়াস্‌ ও স্টেউস্মান্‌ কাগজের 
প্রধান সম্পাদক মিঃ ওয়াট সনের (বণিক-সমাজের প্রতীক রূপে) 
আচরিত এ দ্ধতাকে স্তব্ধ করে দেবার প্লান। 

এই সময় আমি আবার £রাজেনদার গৃহে আশ্রিত। কাজের 
পুধদিন দাদার! জানালেন যে, পরের দিন আমাকে ভিলিয়াস নিধনে 
যেতে হবে! আমার আনন্দের সীমা রইল না। আমি এতাবং 
শুধুই ভাবছিলাম, শহীদ বিনয় বন্থর মত আমেও 40010 4৯০০০1- 
এর গৌরব লাভ করব-সফল ও রাজরনীতিক-গুরুরপূর্ণ “ডাবল 
য্যাকৃশান। 1... 

২৯শে অক্টোবর, ১৯৩১ সাল। খুব ভোরে এস উপস্থিত হলাম 
আমাদের পার্কসার্কাস শেন্টারে। নিউ পার্কস্ট্রাটের উপরই সে 
বাড়ি। প্রত্যুষে খবরের কাগজ পড়েই আমর! আনন্দে লাফিয়ে 
উঠেছিলাম । খবর ছিল £ “গতকাল (২৮. ১০. ৩১) সন্ধ্যায় ঢাকার 
ম্যাজিস্ট্রেট ভুর্ণো বিপ্লবীদের গুলিতে ঘায়েল হইয়া হাসপাতালে 
প্রেরিত হইয়াছেন। তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক |” 
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আমি যথাসময়ে খাওয়! দাওয়া! সেরে জামাকাপড় পরে প্রস্তত 
হয়েছি। কথ! ছিল ইউরোপীয় পোষাক পরেই আমি কার্যস্থলে 
যাব। কিন্তু অভিজ্ঞ দাদারা আমাকে পশ্চিম! সুসলমান-ব্যবসায়ীর 
সাজ পরিয়ে দিয়েছেন। 

“সবাদা' অর্থাৎ বিনয়দার (ন্বর্গত বিনয় সেনগুপ্ত) উপর ভার 
ছিল তিনি আমাকে সংগে করে নিয়ে যাবেন ভিলিয়ার্স সাহেবের 
চেম্বার পর্যন্ত । 

গিলিগার্স হাউসের তেতলায় আনন অপেক্ষা করব, বিনয়দা 
দেখে আসবেন ভিলিয়ার্স তার কামরার আতছন কিনা। ৰিনয়দ। 
কামরা দেখিয়ে চলে যাবার ঠিক দশ হেনিট পরে আমি সাহেৰকে 
আক্রমণ করব । 

প্রফুল্লনা অবশ্য ইতিপৃবে গিলিণুস্ হাউস ও ভিল্গিয়ার্সএর 
কানরা ইত্যাদির নকা। নিজে উপস্থৃত থেকে নিয়ে এস ছিলেন। 

দাদার। নিনয়দাকে বলে পিয়েছিতলন যে, কানরায় ভিলিয়ার্ 
একা থাকলেই ভিনি আমাকে 'গ্রাণ সিগন্তাল' দেংবন। নচেৎ 
আনাকে তিনে সঙ্গে করে ফিরে আমবেন। 

দাদাদের আনার প্রত আদেশ ছিল; ঠততানার চলাফের! ষেন 
খুব ন্লাভাবিক ৪ সন্দেহমুক হয় । তুনি ভুলে যেও যে, তুমি বাঙালী 
“বেমল দাশগুপু' । তুমি মনে কেখো, তুমি একজন প্রতিষ্ঠাবান তরুণ 
আপ কার্টিম্ান_বাবসায়ীর পুত্র, ঘোর বাবসায়া ! গতকাল 
ডন আক্রান্ত হয়েছেন। এরা তাই বাঙাল তরুণ মাত্রকেই 
ম্ৃত্বাদূত মনে করে আতন্কত থাকবে। 

আমিও তাই দাদাদের আদেশ স্মরণ রেখে চেন সিগারেট 
ধুকন্তে ফুঁকতে বাস্তবাগীণ বাবলাদার-স্থলভ চটপটে ভাব বজায় 
রাখতে চেষ্ট। করছিলাম। সেই কাল সিগারেট বস্তট বিপ্লবীদের 
মস্ত একট। কাানাফ্রাজ ছিস। গোয়েন্দারা জানত ( এবং ঠিকই 
জানত) যে, বিপ্রবীলের ছেলেদের পক্ষে কোনরূপ তনশা করা বা 
অশ্লীলতার আশ্রয় নেওয়া নিষিদ্ধ। তার! যে বিবেকানন্দের আদর্শে 


টি 


২০৭ 


অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক সন্ন্যাসী । তাদের লক্ষা দেশজননীর' 
শৃঙ্খলমুক্তি, অগণিত জনসমূড্রের বন্ধনক্ষয়। এ লক্ষ্যে পৌছবার 
উপায় আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিলয়ন, কঠোর নিয়মামুবপ্তিতা, নিরবিচ্ছিন্ন 
কর্ম, আদর্শে ভক্তি । 

তখন প্রায় ১২টা। আমি সংকেত পেয়ে গিয়েছি। তেতলা 
থেকে নেমে এসে ভিলিয়ার্স-এর চেম্বারের দিকে যথা নির্দেশ রওনা 
হলাম। সাহেব তার কামরায় একা থাকবার কথা। আমি 
বিহ্যৎ বেগে তার কক্ষে ঢুকে গেলাম, এবং পর পর তিনটি গুলি 
করলাম। 

কিন্তু বাস্তব আমার প্রতিকূল । ভা" নাহলে ১০ মিনিট পূর্বের 
দেখ। দৃশ্ট ( ভি'লয়ার্স একাকী ঘরে আছেন) কি করে আমার 
প্রবেশমুহুর্তে অন্য দশে পরিণত হল? ইতিমধো এী ঘরে আরো! 
তিন-চার জন সাহেব ঢুকে গেছে। 

আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস “ছল যে, একটা সাহেবকে ঘায়েল করতে 
আমার কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না: অধিকস্ত পূব অভিজ্ঞ 
থেকে বুঝেছিলাম এয, ফাস্ট বুলেট, আক্রান্্দেরকে ভয় পাইয়ে 
দ্য়ে- প্রতিবাদ করার মত সাহস আ.নকেরই থাকে না ভিই 
নিশ্চিন্ত চিত্রে ভিলিয়াসের চেম্বারে প্রাবশ করেই আমি পকেট থেকে 
রিভলবার £টনে এনে গুলি করলাম! 


কিন্ত আমার ছায়? দেখেই ভিলিয়াস-এর ইন্ট্রহশান তাকে সঙ্জগাগ 
করে ছিল। টগ্যত রিভলবার নিয়ে ঘরে ঢুকেই গুল করলে দু'এক 
সেকেণ্ড সনয় বেশ পেতান-ঙ্মতধা ভিলিয়াস-এর বুক দান কবে 
বুলেট বেরিয়ে যেতে পারতো । কিন্তু তা হল না। আমার বুলেট 
তার বুকে সোজা বিদ্ধ হবার ন্থুযোগ পেল না ঠিধক ভাবে তার অঙ্গ 
বিদ্ধ করল | তিনি টেবিলের নীচে পলায়নের অবকাশ পেলেন। 
ভিলিয়ার্স-এর দিকে ব্যারেলগ-এর মুখ থাকাতে অপর সাহেবগুলো 
আমার দেহপার্খের অরক্ষিত অনস্থার স্বযোগ নিল 
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এ ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় যে ভিলিয়াস-এর চেম্বারটির প্রবেশ ও 
নিক্ষনণের দ্বার ছিল একটিই। আমি সেই দ্বারদেশে দাড়িয়ে। 
কাজেই পালাবার কোন পথ না থাকায় তারা প্রাণের তাগিদে মরিয়া 
হয়ে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল । ফলে আনি সায়ানাইড. 
গিলে ফেলার সমগ্র ট্রকু“ঁ পেঙ্গান না। একে আনম বন্দ _ 
সাহেবদের হাতে । তারা চেঁচাচ্ছে ;) 40০9৫ 1785 52৮9৫ %। 
00০৫ 11295 5৪৬০৫ 015 1?" 
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অল্পক্ষণের মূধাই পুলের কণধারদের আগমন ঘটল । আমাকে 
তুল আনা হল পুর্সিশ ভাানে লালবাদ্ার লক আপে। তারপর 
শুক হল অত্যাচারের অনানুবিক ভাগ্ুল সন্ধ্যা ৭ টায় পুলিশ 
কনশনার ( তত্কালীন ) নি কলস্তনর কাছে আমাকে উপস্থৃত 
ক'াতল । আমাক হাক তাকাতঠহ আনার বক্তক্ত চেহারা দেখে 
সাঃহব শিউরে উঠলেন কুছ জিজ্ঞাসাবাদ না কই অন্ুচরদের 
আদেশ দিলেন ততক্ষাহ চিকহসাক বাবস্থা করুত। 

০কৎতসার ভুকুন এতেই তার বাবস্থা হয় না। কাক্ধেই আমাকে 
নিয় যাওয়া হল পুলনের দক্ষিশহস্ত ন:'লনী মজুমদারের কাছে, 
তিনপ আনা অবস্থা দেখে কান প্রশ্ন করলেন ন। আনি পুনরায় 
সণন্প সার্েউট পর্বত হয়ে লালবাজার থানার প্রবেশদ্বারে আনাত 
হলাম 

কিন্ত কি আশ্চয, আমারই অজাস্তে ভান থেকে নেমেই আমি 
হো কো করে হেসে উঠঙাম। কেন এই অট্রহাসি, তা" তখনো আমি 
জান নে। যে সব ইউরোপীয় সাঞ্েট লালবাজ্তার লক্-আপে 
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অন্নিধুগ -১-১$ 


'আমার উপর অত্যাচারের চাবুক চালিয়েছে তারাতো৷ অবাক! 
তাদের সম্মানে আঘাত লেগেছে । তারা চিৎকার করে বলে উঠল : 
“৬/1)21 1 006 ০০% 15 18101)108 1,_-এই বলেই তারা তাদের 
সবশক্কি নিয়ে আমাকে “কিক' করতে শুরু করল। আমি ফুটবলের 
মত ওদের পায়ে পায়ে গড়াতে লাগলাম। 


ওদের কানে তখনে। বাজছে 7২০/৪11১1-দের ক £ “০5161489 
[01006 11098 ৬1195 1» আমার উপর তার শোধ তোল। 
এ পশুগুলোর পক্ষে তাই একটুও অন্বাভাবিক নয়। 


পরবর্তাকালে কারাগূৃহের নিন পরিবেশে আনার সেই অট- 
হাসির উৎস খুঁজেছি । আমার ধারণা, ওটা ছিল আমার 
স্বীকারোক্তি আদায়ে পুলিশের ব্যর্থ হা দেখে স্বতংশ্ফুতত আনন্দ বাজনা। 
লালবাজার গেটে মার খেয়ে অচৈতগ্ঠ হবার পরই সহস। আমার 
উপর অত্যাচারের পাস! শেষ হল । দিন দুই পর থেকেই সন্ধা। 
ছ'টা হতে ভোর পীচটা পধস্থ আমার সঙ্গে পরম সঙ্ান্ভূতি ও 
মায়ামমতার ছলনা করে আলাপ করতে থাকলেন 'এস্‌ বির মধুকগ 
জগৎ ভট্টাচাধ এবং পুলিশের খ্যাতনামা ইনটেলেকচুযুয়েল শশধর 
মজুমদার । ভোর ছ'ছা। থেকে রাত বারট। পধস্ত গালগল্ল চালাচ্ছেন 
জপতবাবু মা-মাসীর দরদ ঢেলে । রাত বারটার পর থেকে ভোর 
পীচটা পর্যন্ত শশধরবাবুর অন্ভনয় চলছে সামাজ্যবাদ্বিরোধা- 
বিপ্লবীয়ানার ভঙ্গি বজায় রেখে নানা তব আলোচনায়। আলোচনা 
এক তরফা। আমি ভা'-হা করে যাচ্ছি স্থুবধে মত। 


একদিন ভগংবাবু একট। কৌটায় করে কঙকগুলে। রসবড়া এনে 
আমার সামনে রাখলেন । হাস বিকশিত করে বললেন £ গনিন 
মশায়, আমার গিল্লীতো আপনার উপর মারপিটের কাহিনী শুনে 
কেদেই আকুল । দু'দিন ধরে আহার নেই তার। আজ পরম 
আদরে কিছু রসবড়া রুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জ্বন্য। 
আমিতো মশায় মিনিটে-মিনিটে পান খাই। তা পানের কৌটা 
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€থকে পান ফেলে দিয়ে রসবড়াগুলে। ঢুকিয়ে দিয়েছেন । নিন, খেতে 
আরম্ভ করুন। সত্যি আপনারা আমাদের গৌরব।” 

উঃ কী ঘৃণ্য জীব এরা! কী দ্য এদের অভিনয়। আমি 
জগতবাবুর অভিনয়ে সাড়। দিতে পারলান না। অবশেষে আমার 
দু'হাত ধরে অনুনয়ের সুরে তিনি বললেন £ “দেখুন, আমাকে যখন 
কিছু জানালেন না, তখন শশধরবাবুকেও কিছু জানাবেন লা। বসুন 
আমার কথ। রাখবেন ৮ 

শশধরবাধু ও আনাকে অনুরূপ অনুরোধ করেছিলেন । আমি 
আগ্রহে উভয়ের অনুরোধই রেখেছিলান। আও উভয়েই বেঁচে 
আছেন। তারা আমার এ উক্তি অসত্য হলে অনায়াসে প্রতবাদ 
₹রতে পারেন। 

লালবাজারে থাক। কালেই তারা আমাকে বলেছিলেন যে, 
ভলয়ার্সআক্রনণ-দামলায় আমার বছর দাশেক সাজা হবে, কিন্তু 
পেটি হত্যা মামলায় আমার ফাস অবধারিত। ভগবান এলেও 
নাকি আনাকে বাচাতে পারবেন লা। 

আন তখন 21টা করে বলোছলাম $ “আহা টাতেও যদি 
আপনারা 'কাসি'র বাবস্থা করতে পারতেন, তবে আমি বিনয় বন্ধুর 
'গীরবকে জান করে দিতে পারতাম ঢাবার করে ফাসির দশ্ডতে 
কুলে পড়ে!" 

১০ই নভেগ্বর ১৯৩১ সাল । আলিপুর কোটে স্পেশাল 
্াইবুন্যালে ভলয়াস শুটিং মালার 'বগার শুরু হল। ট্রাইবুনালের 
সভাপাত ছলেন সেশান জজ মঃ বাটলার । 

সাক্ষারা এক এক করে তাদের সাক্ষা দেয়ে গেল। (ভ'লয়াস- 
এর গায়ের বুলেট বদ্ধ রক্তাস্কেত জানাগুলো এক্ভিবিট কপে দাখিল 
করাহল। কিন্তুম্বয় ভিলিয়াম কোথায়? সাক্ষ। দিতেতার তো 
সাক্ষাৎ নেই !__ 

পরে জানলাম, ঘটনার দিন ছুই পরেই তিনি নাকি তারত ছেড়ে 
বিলেতে পাড়ি জমিয়েছেন। তিনি জানতেন টেগাট সাহেবের হাল। 
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ব্াকৃলিষ্টের যে কোন লোক বিপ্লবীদের হাতে বারে বারে টার্গেট 
হতেই হবে। “মৃত্যু ছায়ার মতই তাকে অনুসন্ধান করছিল বুঝি? 
তাই ক্ষমতা ও অর্থের মায়! ত্যাগ করে প্রাণের মায়ায় তিনি পালিয়ে 
গেলেন। 

১১ই নভেম্বর । কাগজের মাধামে সবাই জেনেছে যে, আঞ্ 
ভিলিয়াস-শুটিং-মামলার রায় বেরুবে। কোটে প্রচুর লোক 
সমাগম । 

সাক্ষীদের বক্তব্য দাখিল করার পর বাটলার সাহেব আমা? 
জিজ্ঞেস করলেন, আমি সত ভিলয়াসকে গুলি করেছিলাম কি না 

উত্তরে আমি বললাম : “হা। ভিলিয়ার্স সাহেবকে নিধন করাণ 
সংকল্পেই আরম তার চেম্বারে ঢ৫কপ্ছলাম, ভাকে গুল করেছিলাম” 

বিচারে আমার দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল-__যেটা লালপান্:- 
থাক। কালেই জগতবাবু আমাকে বলেছিলেন । আমার এই অদূত 
বিচারে বিম্ময় লাগল । এ প্রহসন যে বিচিত্র 

তখন বাঝনি, তখন জানি এর পশ্চাতের রহস্ঠ । পরে শ্রুনে 
ষে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র এবং দেশপ্রেমী শরংচন্দের অনুরোধে ভাদের 
আত্মীয় তৎকালান এ্রাডভোকেট জেনারেল নং এন, এন সরকাও 
গভনমেন্টের পক্ষ থেকে সাজা-বদ্ধির চাপ দেন নি কারণ সাকিন 
শরতবাবু বুঝিয়েভিলেন যে পেডিহভা-মামলায় কচ প্ধতলটাক 
ফাসি তো। অবধারত, স্বতরা, ভিনলয়াস শ্বটি. মামলায় সরকাতিপিতছ৪ 
“মাগনানিমাস' হতে বাধা কি? 

বিপ্লবীরা জানেন, শরৎচন্দ্র তাদের ক বড বন্ধু এ সঙ্কায়ক 
ছিলেন । শ্রভাষ5ন্দ্রতে। বিপ্লবীগোষ্ঠারই অনন্ত প্রস্তাক । " ম[ভ + 
গরবে গরবিনী এই ভারতব্ষ | 

১৯৩২ সালের ১২ ভাম্য়ারা শুরু হল আনার বিরুদ্ধে পোটি 
হত্যার মামলা! 

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ভক্তকুল আনন্দে ডগনগ । কারণ ভার: 
প্রচুর অর্থব্যয়ে আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলো প্রতাক্ষাদশখ সাক্ষী 
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যোগাড় করেছে। পুলিশপক্ষের সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহে বিরাম দেই। 
তাই তারা চ্ঠায় বিচারের যুপকান্টে আমাকে বলি দেবার ভরসায় 
আহলা(দত। 

হাইকোর্টের তিনজন জজ্ঞকে নিয়ে একটি স্পেশাল ট্রাইবুনাল 
(হাইকোট ) গঠন করা হল। ট্রাইবুন্যালের সভাপতি ছিলেন 
বিচারপতি পিফা্সন। অন দুজন জজ “ছলেন হাইকোটের এস্‌, 
কে. ঘোষ এবং এস্‌. সি. মল্লিক । সরক্ষার পক্ষে দয় এ্যাড ভোকেট 
জেনারেল দাডালেন। ভার সহায়ক এ্যাডভোকেট রমনীমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

এদিকে বিপ্রবীকুলতিলক সুভাষচন্দ্র ও তার অগ্রজ শরৎচন্দ্র 
গদেশের বুদ্ধিজ্ঞীবাদের নিয়ে বাস্তু থাকলেন সবক্ষণ এই ধান্দায় যে 
কি করে আনাকে মুভ্ার কবল থেকে শুনিয়ে আনা হাছ। 

ভারা স্থির করলেন, বিপ্রবানে বিমলপ্রন্ভভা দেলী আমার ভ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা বিজয় দাশহএব সঙ্গে শ্রভাঘ5ন্দ্রেন তরফ থেকে যোগাযোগ 


/ধাথ আমাব পক্ষ সনগ্থনের বাবস্থা, দরে করনেন। 


পাবস্থাম্ুসারে ভখনকার নেব শ্রেষ্ঠ ব্যারেস্টারদের অন্যতম 
ক, সি. চ্াযাটাি, এন. আর. দাশগুপ্ত; ৩, ক, বসু এবং 
যাডশ্োকেট বি. এন, এসনগ্প্র প্রদুখ হৃতপ্রবুহ হয়ে আমার পক্ষ 
আঅবলগ্বন করতে এগয়ে এলেন।-_ 

এদিকে পর্দার অন্তরালে এমন কতকগুলো ঘটন। ঘটে গেছে, 
যার ফলে ইংরেজ ও তাৰ বেতন্ভুক দালালদের পায়ের তলা থেকে 
মাটি সরে গেল। 

যেসব সাক্ষী পলশের তাবে এবং টাকাপয়স, ও চাকুরির 
প্রলোভনে একটি শক্ত বন্ধনে আকৃষ্ট হয়েছিল-_-তাদের সেই বন্ধন 
কেমন ঝরে যেন আলগা হয়ে যেতে লাগল । এরকারণ অবশ্য 
ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে এসেছিল |... 

পেডি-হত্যার আসামীরা তো ফেরার। একজনের কিছু সন্ধান 
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পেলেও অপর ব্যক্তি বেমালুম উধাও। উধাও-_জ্যোতিজীবন কিন্ত 
ঘরেই বসে আছেন দিব্যি নিশ্চিন্তে । 

এই অবসরে আমাদের বিপ্লবী-সতীর্ঘরা সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছেন। 
তাদেরই সঙ্গীসাথী ও প্রভাবিত ব্যক্তিরা সমানে এ তথাকথিত 
প্রতাক্ষদর্শ-সাক্ষীগোষ্ঠীর কানে নানা ভাৰে একটি কথাই তুলেছেন : 
"তোমার মা-বোনের ইজ্জত যার। নষ্ট করেছে, তোমার জননী-জায়ার 
পবিত্র দেহ যারা উলঙ্গ করে হেসে উঠেছে, তোমার বতুঙ্ষু শিশুর 
ভাতের থাল৷ যারা পদাঘাতে চূর্ণ করেছে, তোমার অগণিত 
দেশবাসীর রক্তে যারা এই মেদিনীপুরের মাটি সিক্ত করছে__ 
ভাদের একান্ত প্রতীক এই পেডি। পেডি দেশের মহা শত! 
পেডিকে যারা হত্যা করেছেন, তারা দেশের বন্ধু। তোমাদের 
গৌরব । পেডি-ত্যার মামলায় সরকারের পক্ষে সাক্ষীণ দেওয়া 
সারী হত্যারও অধিক পাপ। দেশের বিরুদ্ধে এ হবে চরন বিশ্বাস: 
ঘাতকতার কাজ ।” 

তা' ছাড়া এও শোনান হয়েছে যে, বিপ্লবীদের হাতে বিশ্বাস- 
ঘাতকদের মৃত্যু অবশ্বস্তাবী। যে গভর্নমেন্ট তার পেডি-লোম।ান 
সিম্পসনকে বাচাতে, পারে না, সে পারবে কি রামা-শ্যামা সরকারা 
সাক্ষখলোকে বাচাতে? 

এসব শুনে সাক্ষীদের মনোবল ক্ষীণ হতে-হতে একেবারেই 
বিলুপ্ত হল। তাছাড়া অন্যদিকে রয়েছেন নাড়াজোলের রাজা 
দেবেজ্দলাল খা । মেদিনীপুরের গৌরবশিখা স্বগীয় নরেশ্রলাল খার 
যোগা পুত্র এই দেবেদ্্রলাল। আজন্ম শ্থদেশসেকী এবং বিপ্লবীদের 
পরম বন্ধু দেবেন্দ্রলাল নৃভাষচন্দ্রেরই দলতুক্ত কংগ্রেসের প্রথম সারির 
কম । তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সাক্ষীদের ভাগিয়ে দিতে থাকলেন। 
কিন্ত রয়ে গেল প্রধান সাক্ষী রূপে সুশীল দাস। পুলিশের অটুট 
কজায় রয়েছে সে। তার বাব! ছিলেন রাজ-কাছারির কর্মচারী । রাজা 
দেবেন্দ্রলাল াকে শেষটায় ডাকিয়ে এনে স্পষ্টই বলে দিলেন যে, 
ঠার ছেলে বিমলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে পুত্রের অপরাধে তাকেই 
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কাছারির কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। রাজা বললেন £ 
«কোন দেশদ্রেহীর পিতা নাড়াজোলের দপ্তরে কাছ করতে পারেন 
না। নাড়াজোলের প্রঙ্জারা দেশদ্রোহীর পিতাকে চান ন1। 
তাদের অন্তরের কথাকে আমি স্বীকার না করলে তারা আমাকে 
ঘ্বনা করবেন; আনার পিতৃপুরুষের কাছে আনার প্রত্যবায় 
ঘটবে ।”-., 

এ কথায় স্শাল দাসের পিতা অভিভ্ৃত হলেন। রাজার কাছে 
প্রততজ্ঞ। করলেন ঠিনি যে, পুত্রকে তিনি বাধা করবেন সাক্ষী" হবার 
পথ প্রত্যাহার করতে। 

বেলা ১২টা। হাইকোর্টের দোতলায় পেডি-হত্যার বিচার 
চলছে । প্রথমেই সরকারী উকিল মশাল দাস নামক প্রধান 
সাক্ষীকে ছোটখাটে। সাহায্যকারী-প্রশ্ন করে করে মামলাটা সাজিয়ে 
তোলার চেষ্টা করলেন। স্ুশা্স সে কাজের অন্তরায় হল না। 

মাঝে একশার সরকারী-উকিল স্ুুশীলকে জিজ্ঞাসা করলেন £ 
“দেখুভা, কাঠগডাব দান্ডয়ে থাকা এ ছেলেটিকে তুম চেন কিনা ?” 

স্্শাল বলল--ন্ঠী” 

আবার তাকে পগ্শ্ন করা হল: দ"*সই গোলমালের মধ্যে ভূমি 
পেডিক যারা মারল, তাঁদের কি করে চিনলে গা 

স্বশীল উত্তর দিল ; “ওরা আমাকে ধাকা ছেয়ে সরিয়ে দেয়, 
তারপর খুব কাছে থেকে পটাপট গুলে 'ছাড়ে। আম ওদের স্পষ্ট 
দেখেছি ।” এই ভাবে প্রায় ঘণ্টা খানেক নানা প্রশ্ন ও উত্তর চলতে 
থাকে। 

অভঙঃপর সরকারী-উকিল অতশয় প্রতায়ে প্রশ্ন করেন : “আক্ছা, 
যে হৃ'জন ছেলে পেকে হত্যা করেছিল, তালের একজন কি এ 
কাঠগড়ার ছেলেটি ?” 

স্থশীল অয্মান-বদনে উত্তর দিল : “না” । 

সরকারী উকিলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাগে কেপে উঠল। 
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ধমকে বললেন তিনি £ *এই তো বলেছ, তুমি এ ছেলেটাকে চেন? 
বল নি?” 

স্বপীলের উত্তর £ পচিনি-ই তো। উনি তে আমাদের ক্কুলেরই 
ক্যাপ্টেন ছিলেন। খুব ভাল খেলেন। শহরের সবাই ওকে 
ভালবাসে ।” 

স্থশীল উকিলবাহাদুরের যুক্তত্কের তর ডুবিয়ে দিল । পুলিশের 
এ একটিমাত্র প্রত্যক্ষদশণ সাক্ষ'রই যোগাড় ছিল। .সও তাদেরকে 
অমন নির্মমভাবে অপদস্ত করল! 

এরপর বহু সাক্ষীরই আগমন ঘটেছিল । তারা কেউ 'প্রতাক্ষদশী' 
নন। তাই আমাকে চিনলেও আমার ক'যকলাপেব সঙ্গে কারোরই 
পরিচয় হয়নি । কাজেই বাঘা বাঘা আসামী-পক্ষীয় বারিস্টাদের 
কাছে ওসব সাক্ষ দাড়াতেই পারল না। 

কিন্তু অন্্বেশারদের বিবুতি ছিল মারাত্বক কারসান্জুতে তরা। 
তার রিপোট ছল যে, পোডির শরীর থেকে যে ঝুলট গাএয়া গেছে 
তার গায়ে একটি দাগ চিন্ছত হয়ে আছে। ঠিক অনুরূপ দাগ 
খাওয়া এ ভিলিয়ার্স এর শরীরে প্রঃপ্ত বুলেটাট€ 

এসব ভনিতাও আমাদর জাদাকিল বাারিলগারাদেব অকাট। 
যুক্তির চাপে স্থব্ধ হয়ে গেল। তুধন মামলা! মুলকুবে রাখার :58% 
হল। কিন্তু সাক্ষীদের পিটিয়ে এব আধকতর লোভ (দেখিয়ে দঙ্গৃত 
করার মতলব নিফল হল । কাজেই বড তুঃখে সরকারপক্ষ চোখের 
সামনে দেখল__পে ডিহত্যার মামলা খারিভ হয়ে গেছে? 

পেডির মৃত্যুর পর এবার বাঙলাদেশের পুলিশ-বিভাগের দম্ভ 
স্ৃত্যুবাণে বিদ্ধ হল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ভাঙে, তবু নচকায় না। 
তাই সাত দিনের মধ্যেই দেশে এক মাইন জার হল মে, অতপের 
“হত্যা? শুধু নয়, 'হত্যার চেষ্টা' বা ততসঙ্গে জড়িত থাকলেই বিপ্লবীকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে। 

কিন্ত বিপ্রবীদের দমন করা গেল না। পর পর যেসব প্র৮গু 
য্যাকৃশান বাঙুল। দেশের বুকে বিপ্রবীর। ক্রমান্বয়ে ১৯১৪--'৩৫ সাল 
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অবধি চালিয়ে গেলেন, তার গুক্। গর্জন আম কান পেতে শুনে 
যেতান আন্দামানের সেলুলার জেলে বসে গভার আনন্দে 

সে আনন্দ নিজের হাতে য়্যাকৃশান করার আনন্দ থেকে কন 
উপভোগ্য ছিল না। শৃঙ্খল জর্জরিত বন্দার নির্বাসনে এসব সংবাদ 
আমরা আক পান করতাম 4611517-এর মত। 


& শৈলেশ দের িল্কের অক্ষরে গুস্থে শরবিদল দল গিপ লিখিত জবানবন্দ | 


নানক পক দিয়েছি আমরা, বুঝি আলো দিতে হবে 


এগয়ে চলাকু প্রত্াক উতপিনেঃ | 


_কবিস্তকাস্থ 
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আহত ব্রিটিশ সিংহের আর্তনাদ 


[ ১৯৩১ সালের ৩১শে অক্টোবর বিপন্ন শ্বেতাঙ্গ সমাজ বর্তৃক প্রচারিত একটি 
ইন্ডাহার | বিপ্রবীনায়ক তূপেন্্র কিশোর রক্ষিত রায়ের “সবার অলক্ষ্যে 
( ২য় খণ্ড) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত ] 
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ত্িজ্ভলী তেজেলেল 


[১৯৩১ মালের ১৬ই সেপ্টে তিজলী ছেলে গল বাপের কলে শজবন্দী 
সন্যোষ মিত্র এবং ভারবেশ্বর জেনন্ডপ্র শহইদের মতযুবরুণ কনেন।  সুভাদচক্, 
যতীঙ্ছরমোহন সেনগ্প্র এবং বীনেঙ্ছনাদ শাসিমলের নেতহে তুহূল বিক্ষোভ শুক 
হয় সাবু! দেশে | চমোট্টর নিচে গ্াডিগ্রে প্রতিবাদ জানান স্থঘুং বিশ্বকণি 
রবন্্রনাথ | ] 


“এতবড় সভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষাতকর, 
মনের পক্ষে উদভাণন্জনক কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে 
পারলুন না। ডাক এল সই পীডিতদের কাছ থেকে, রক্ষক 
নামধারীরা যাদের কঞ্টম্বরকে নরঘাহন নিষ্টুরভার ছার) চিরদিনের 
মতে] নীরব করে দয়েছে। 

যখন দেখা যায়, জনমতকে অকঙ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত 
অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্তব তয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে, 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র ব্কিত হয়েছে এক এখন থেকে 
আমাদের ভাগে। ছুর্দীঘ দৌরাত্বা উত্তরোত্তর বেছে চলবার আঙঙ্কা 
ঘটল। 

,১.এ সভায় আমার আগমনে কারণ আর কিছুই নয়, আমি 
আমার ন্দেশবাসীর হয়ে রাকতপুরুষদের এই কলে সঙক 
করতে চাই যে. বিদেশী রাভা হত পরাক্রমশালী হোক নাকেন, 
আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে ছুবজতার কারণ। 
এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা হ্বায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্বেও 


অবিচলিত্‌ সত্য নিষ্ঠায়। 
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প্রজাকে গীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধা করা রাজার পক্ষে 
কঠিন নাও হতে পারে; কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন 
যখন হ্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে 
কোন শক্তি ? 

একথা ভূললে চলবেনা যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আস্তরিক 
সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশ শাসনের স্থায়িৰ নির্ভর করে। 

আমি আজ উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের 
হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের 
প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তারা যেন একথা মনে রাখেন যে, 
ঘটনাটা স্বতই আপন কলঙ্ক লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যত উর্ধে 
ধরে আছে, তত উর্ধে আমাদের ধিক্কার বাকা পূর্ণবেগে পৌছতে 
পারবে না; । 


“দুর থেকে এসে যারা আমার জন্মভূমি অতধিকার করেছে, আমার মনা হ, 
আমার মমাদা, আমাক ক্ষুধার মন্ত্র, তরে জল- সম যে কেডে লিল, হার 
রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর প্রইল পা আমার? 


_ শবুতচন্দ গট্রোপাধ্ায়। পার দাবা) 


৪ 


মবক্কুগ। লুঙো 


চা পরি রব নর এ ক শুর রর নি” স্ক স্ক্ 
| অবশেষে 'বপ্রবদের লঙ্গে আপসহকার চেষ্ঠা অস্থশিলন ভবনের সৌজনে 
রে তস্পাওি 
সেকাহঠনী এখানে বনুবাদ সহকাবে প্রকাশ করা হল সমিচিতত অনু প্রধান 


নেতা প্রভূুল গাঙ্গুলীর বিপ্রলীপু ভীব্নাদশনি। গু থেকে | বিমানে তিলি 


সময়টা তখন ১৯৩১ সালের অক্টোবরের মাঝামাকি। গান্ীজাঁ 
লগুনে গোল:টবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিঙেন। বালাদেশশর 
ভেলগুলি তখন রাজবণদী, বিচার ধান এব দশুজ্ঞা প্রাপ্ত টি ভরপুর 
একমাত্র বকুল ক্যাম্পেই আম সহ দেড়শ এরও বেশ বিপ্রবা আবদ্ধ 
ছিলাম দেশের নানা দিক থেকেই বিশ্শোরণের আওয়াজ শ্রুনতে 
পাওয়া যাচ্ছ । %ণ-আইন-অনান্া আন্দোলন যত গোলটেবিল 
বৈঠকের জন্তু সাময়ুকভাতব মুলতুবি ছল, তবু কংগ্রেস একেকারর 
চুপ করে বসে ছিল না 

তখন দুপুর । আম পড়াশুনায় বাস্তু এমনি সনয় কাাম্পির 
সেনানায়কা ফন ($011018 ) সাহেবের আরদালি আছার ভাত 
এক ট্রকরো কাগজ তুলে দিল তাতে লেখা ছিল, দয় কারে 
এখাঁন একবার আমার সাথে খা করত পারিবেন কি কেন 
এই অনুরোধ তার কোন কারণ অনুমান করতে পারলাম না বা 
অনুমান করতে চেষ্টাও করলাম নী. শুয়োজনণ ছল ন:। কেননা 
যে অসংখা কারণে এমন অনুরোধ আহ, ব্তমানে তার যে কোনও 


৬ ১ 


একটা! হতে পারে । সুতরাং কালক্ষেপ না করে আমি গর অফিসে 
গেলাম। উনি আমায় দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে ইঙ্গিতে ওঁকে 
অনুসরণ করতে বলে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আমর! জেল- 
ফটকের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি চারদিক ভাল করে 
তাকিয়ে দেখলাম । না, কেউ তো৷ আমাদের অনুসরণ করছে না। 
কোন বাক্যালাপ নেই, নেই কোন পিছু নেয়ার লোক। এযে 
একেবারে আজব ব্যাপার । একবার মনে হলো, ওরা বোধ হয় 
আমাকে অন্য জেলে বদলি করবে । কারণ, অনেক সময় এভাবে 
বন্দীদের বদলি করত হৈ চৈ এডাতে। 

অল্লসময়ের মধোই এজল-ফটক পার হলাম। সামনেই ছিল 
একটা ফুটবল মাঠ। সেটাও পার হয়ে প্রহেশ করলাম ফিনে 
সাহেবের বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে। এক্ষণে আমি সত্যই অবাক 
হতে শুরু করেছি। ফিনে সাহেব ও পেছন ফিরে তাকিয়ে একটু 
মুচকি হেসে বললেন--এবার কিন্ধ সতাই আপন বিস্বত হবেন। 
সে বিষয়ে আনারও কোন সন্দেহ ছি না। হর ৰাংলো-বান্ডিটা 
ছায়াঘন। সেই বাংলোর একটা ঘরে ঢুক্কতে না ঢুকতেই দেশপ্রিয় 
যতীম্্রমোহন সেনধপ্ত মশাই আমাকে একবারে জর্ডিয়ে ধরলেন। 
আমি তো! বিশ্ময়ে হতবাক্‌। 

অভিবাদনের পালা শেব হলে তিনিজ্ানাঙ্গেন যে, কয়েকদিন 
পৃরেই তিনি দিল্লী জেল থেকে মুক্ত পেয়েছেন, এবং সেখান থেকেই 
কলকাতা হয়ে এ/মাছন এখান আমাদের সাথ দেখা করতে। 
উদ্দেশ্য সবিশেষ গুরুতবপূর্ন। আনি কিছুই অন্ুনান করতে পারলাম 
'না। 

ফিনে সাহেব ঘর ছেড়ে চলে যেতে উদ্ধত হলেন। যাওয়ার 
আগে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে, আমাদের কথাবার্ত। কেউ ওত পেতে 
শুনবেনা বা কোন পুলিশের লোকও আমাদের খবরদারি করবে 
না। 
সেনগুপ্ধ মশাই তখনকার দিনের রাজনৈতিক অবস্থা! সমীক্ষা 
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করে য! বঙ্গলেন, তার মর্মার্থ হগ এই যে, আমাদের বিপ্লবী 
কাজকর্মের ফলে দেশে ন্বাধীনত। সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়ের 
স্চনা হয়েছে এবং ফলে যে পরস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার 
মোকাবিল। করতে সরকার অসমর্থ। ব্রিটিশ সরকারেরও ধারণা, 
যদি এ অবস্থার অবসানকল্ে কোন স্তর আশু খুজে নাপাওয়! 
যায়, তাহলে ঘোরতর সন্কট স্থ্টি হবে। 

দেশের নেতারাও তখন রাজনৈঠিক জট ছাড়ানার জগ্য আগ্রহী 
ছিলেন । এদিকে গান্ধীজীও গামাদের বিপ্লবীদের স্রন্ধে একটু শঙ্কিত 
ছিলেন। অর্থাং, যদ্দ লণ্ডতনর গোল-টে বল বৈঠকে 'কোন মীমাংসা 
সৃত্রথুজে পাওয়া যায়, তবে তার বাস্তব বূপায়ণ না হওয়া পর্যন্ত 
আমরা বৈপ্লবিক কাজকর্ণ বন্ধ রাখতে প্রস্থত আছি কিনা। এমনি 
পরিস্থিতিতে কোন কোন বেসবকারা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে 
সরকার নিজেই সেনগুপ্ত মশাইকে বার বার অনুরোধ করছিলেন, 
যদ তিনি আমাদের বিপ্রনা ও ব্রিটিশ সর্ুক্গারের হধো একটা 
যোগাযোগের শ্বত্র বাব করতে পারেন । অর্থাৎ যদ ব্রিটিশ সরকার 
কোন স্ুুনিদিষ্ট প্রস্তাব আমাদের কাছে পেশ করেন, তবে আমরা 
তাতে সাড়া দিতে রাজী আছ কিনা । 

দেশের স্বার্থই আমাদের একনাত্র কামা। সুতরাং এ ভাতায় 
প্রস্তাব বিবেচনা করাটা আমি যুক্তসংগত বলেই ম₹ করলাম। 
বিষয়টি অভীব গুরুত্বপূর্ণ । স্ত্রা আনরা ছুক্তনেই একমত হলাম 
যে, অন্যান্ত নেতাদের সঙ্তেও এ বিষয়ে সপিস্তার আলোচনা করা 
বিশেষ প্রয়োভন। নুতরাং অবলম্বে অনুশীলন, যুগান্তর এবং 
অন্যান্ট দল-উপদলের প্রায় সাঙত-আট করন নেভার সঙ্গ আলোচনার 
কহ এক টৈঠকের আয়োজন করা হ'ল! 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করাছ যে, একটা বিষয় পরিক্ষ'রভাবে জানিয়ে 
ছিলাম যে, আমরা কোন চাপ পূণ পঃরবেশের মধ্যে সরকারের 
সঙ্গে আপস-মীমাংসায় বসতে রাজী নই। অর্থাৎ আমাদের 
বিনাসর্তে মুক্তি দিতে হবে। তাছাড়া, শ্রীম্ধ সেনের বিরুদ্ধে 
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যে সমস্ত হুকুমনামা ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী ছিল তাও 
বিনাসর্তে ভুলে নিতে হবে, এবং যর্দ এই মীমাংস। প্রচেষ্টা কোন 
কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তবে ত্াকে (সুর্য সেনকে ) তার 
পৃধাবস্থায় নিরাপদে ফিরে যেতে দিতে হবে। 

যদ্দিও সাগ্রাজ্াযবাদীদের সঞ্থদ্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহের 
অবকাশ ছিল না, তবু আমরা এক নতুন দিগন্তের সম্ভাবনাময় 
ভবিষ্যতের জন্ মনকে প্রস্তত করতে লাগলাম । আমরা আমাদের 
জক্ষা ভাল করেই ক্তানতাম, সুতরাং আমাদের কোন কিছু হাষ্টিবার 
ভয় একেবারেই ছিল না। 

অবিলম্বে দল-উপদল যে যার মত নিজেদের মধ্যে আঙগাচনায় 
বসে গেলাম। যুগান্তর দল থেকে শ্রীযুক্ত সুরেন্্রমাহন ঘোষ এবং 
অনুশ'লন দল থেকে আমি প্রতিনিধি হিসেবে নিধাচিত হঙগান। 
তবে এটা স্থির হয়েছিল যে, আমরা তু'ভনে সমস্ত বিপ্লবীদের হয়েই 
কথা বলব, কেবলমাত্র যুগান্তর বা অনুশীলনের প্রতিই হিসাবে নয়। 
এ স্থির হ'ল যে, আলাপ-আলোচনা চলাকালে সে সমস্ত বিষয় 
সকঃলর অবগতির ভন প্রকাশ করা হানে না, যা এই মখমা সা 
প্রচে্াকে ব্যাহত করতে পারে। 

শ্রীতীক্্রমোহূন সেনঞচপু মশাহইকে আমাছেক সিদ্ধান্থেক কথ: 
ভাঁনিয়ে ছিলাম । আক স্থব হাল যে, আমাদের আলাপ-আলাচন 
সম্প্ণ গুপ্তভাবে চলতুন, এবং আমাদের & প্বরটিশ সরকারের মধো 
সকল প্রকার পক্তালাপ “সল-মোহর করা খামের মাধাম করাত 
হবে। 

এ সনই সেদিন অপরাক্ের কয়েক ঘন্টার নধো সংঘটিত হয়ে 
গেল । আনরা সেনগুপ্ত নশাইর সঙ্গে শেষ বারের মত দেখা করে 
তাকে বিদায় জানালাম, তিনি বলে গেলেন যে, নি এখন 
দাজিলিং যার্ছেন। সেখানে বাংলার গভর্নর স্য'র স্টানলী জ্যাকসন 

911 9121)16$ 1208501) ) সাহেবের সঙ্গে দেখ করে ক্ভাকে সব 
কিছু অবহিত করবেন। পরে গান্ধীর নির্দেশমত বিলেতে যাবেন। 
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ঞারী ফেরে কম্দন মোর তাদের নিখিল বোপে_ 
হাসির রঙ্ছু ক্লান্ত 'মাজিকে যাঙাদের ট্রি চেপে! 
যদের কারাবাসে- 
আডাত বাতের বন্দিশ উদ্ধা পুম টি এ হাসো । 
_-কাজ' নজরুল হসলাম 


কতা লুহিনিভলাম্্ 
_অখিলচজ্া নল্গী 


| বুমিজ্ঞার প্রথা ত বিপ্রবা নাক) জেল; মাছির শ্ছেন্দ তলার লাপারে 


সত ভিত ৮ ল লিপ্ত লিক উল্লখিণঠা (লহাকিব মঙ্গল অন্রয়তিক্রষে 
) ড এক হিল পিত্ত তি তি উতর তত, | লেকে সঙ্গ রি দি 
টার উন্লেথঘোগা গ্র্থ বিশ্রবৃর সশ্তটিচানুলা বেক এই বিশেৰ অংশটি এখানে 
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টাকা নিয়ে পারেন্দ্র চন্দ্র ভট্যাচার্য চলে গ্রেলেন কলকাতায় 
অন্শস্ম স'গ্রহের উদ্দেশ । 

শান্ত ঘোষ € ন্ুনীতি চৌধুরীকে পর্রিকলুনা বুঝয়ে দেওয়া 
হল। তার। খুবই আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ একল | 

১১ই ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রে আমি শান্তি ঘোষের বাড়ীতে 
শিয়ে দেখলাম, সে পরদদিনের ইতিহাস পরীক্ষার জন্বা খুব মনোযোগ 
দিয়ে পড়া সুখস্থ করছে দুদিন বাদে যে য়ে একটি সাহেবকে 
খুন করতে যাবে-অভিনব ইতিহাস স্বগ্ির দায়িহ যে নিয়েছে 
সে নিধিকার চিন্তে ক্কুলেব পরীক্ষার পড়ায় মগ্ন! বিস্মিত হলাম, 
কিন্তু খুশাও হলাম এই ভবে যে, তার শক আ্রায়ু বাথ হবেনা 
কোন পরীক্ষাতেই | 

আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম এক শিশি পটাসিয়াম সায়া 
নাইড। প্রয়োজনমত ব্যবহার করার ভন্ত এই শেষ অন্ত্রটি সাথে 
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রাখত বিগ্রবীরা। তাই শাস্তি ও স্বনীতিকে দেবার জন্থ এনেছিলাম 
পটাসিয়াম সায়ানাইড | 

শাস্তি আমার প্রস্তাঝটিকে হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল-_ 
“আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন, আমরা সফল হবই” 

১৩ই ডিসেম্বর মনীন্দ্রলাল চৌধুরীর মারফতে রিভলবার কার্ড 
পাঠিয়ে দিলাম শাস্তির কাছে। 

এল ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩১, সোমবার । .বল। দশটা বাজে। 
' অহরের ছাত্র-ছাত্রী, অফিসের কশ্রচারী সকলেই যার যার কর্স্থলে 
যেতে' শুরু করেছে। স্ুন*তি চৌধুরী ৬ শান্তি ঘোষ বাড়ী থেকে 
বের হয়ে এল স্কুলে যাবার কথা বলে। পু নছিই জায়গায় সঙাশ 
রায় ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। স্বুনীতিকে আগে 
তুলে নিল, পরে শাস্তির বাড়ীব কাছে এসে শান্তিকেও তুলে নল 
গাড়ীতে । ঘোড়ার গাড়ীকে যেতে বল। হল মাজিষ্্রেটের কুঠিত 
দিকে, যাবার পথে তাদ্রে দুজনকে একটিবার দেখে নেবাক জন 
আমি দাড়িয়ে রইলাম ধরন সাগরের পারে। 

গায়ে সিক্বের চাদর, জানার ভিতরে আগ্নেয়াঙ, একটু পরেই 
বিরাট একটি বপুর সামনে চাডাতে হবে এ ছোট্র ছুটি মেয়েকে 
কিন্তু একটুও ভয় নেই তাদের, বেশ গল্প করছে ও হাসছে । যেন 
সেজে গুক্তে পিকনিকে যাচ্ছে. আমাকে দেখে হাসতে লাগল, 
ভাবখানা এই--একটু পরেই বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেব। 

ঘোড়ার গাড়ী ম্যাজিষ্রেটের কুটিরের সামনে পৌঁছিতেই সত 
রায় সরে পড়ল । তারপর কিভাবে কাটি সমাধা করল সে সম্পকে 
ন্বনীতি বলছে তার স্মতচারণে £ 

“বিনা বাধায় বারান্দা! পর্যন্ত পৌছে গেলাম । এবারে এক 
আর্দালীর সাক্ষাৎ মিলল | ইন্টারভিউ শ্রিপ নেয়ে ভিঠারে “গজ 
সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এল বাঙালা এস. ডি ও. সঃ 
স্বয়ং শ্বেতকায় মিঃ ঠিভেল্স। আমাদের হাতে একটা দরখান্ত 
ছিল, দেখল ভালে করে দেখে শুনে বলল-_ফয়ঙ্জুয্নেসা বালিক; 
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বিষ্ঠালয়ের প্রধানা-শিক্ষয়িত্রী মিস বিশ্বাসের কাছে যেতে । তিনিই 
আমাদের সব রকন সাহায্য করতে পারবেন পাতারের ক্লাব গড়তে । 
বলা বাহুল্য দরখাস্তটা ছিল সাতারের ব্যাপারে অনুমতি চেয়ে 
এ ছলনা মাত্র। শান্তি ও আমি ছুজনেই কিন্ত কুমিল্লার এ 
ফয়ঙ্গুল্পেসা বালিক1 বিগ্ভালয়ের ছাত্রী । ম্যাজিষ্ট্রেট নিস বিশ্বাসকে 
দেখিয়ে দিল বট, কিন্তু আমাদের ভান করতে হল, যেন চিনি না 
মিস্‌ বিশ্বাসকে । আমরা এখানে বিদেশাগত। মিস বিশ্বাস ওদেরই 
লোক রটনা ছিল | ভাবলান, 'আনাদের ওখানে পাঠাতে চাইছে 


ক্রিনি-এর জন্যু। 
সাহেব আমাদের দরখাস্তের উপর রেফারেন্স লিখতে ভিতরে 


চলে গেল । এতটা সময় আমাদের নষ্ট করা উচিৎ হয়নি । এর মধ্যেই 
তো কাজ শেষ করবার কথা । প্রনাদ গুণলাম__কি হবে ষদি আর 
নাআসে? যদি আদ্দ!লার হাহেই পাঠিয়ে দেয় দব্থাস্থটা_-তাহলে 
সব পরিকল্পনাই ১তা 2ভস্তে গেল । 

“না। আমাদের সকল চিম্তা দূর করে আমাদের সামলে 
উপস্থিত হল ছুভুনই--এস. ডি, € সাহেবকে সঙ্গে করে শ্বেতা 
নাজ্িছ্রেট। যদি আমাদের লক্ষা একজন। লক্ষা সম্পর্কে 
আমরা ততক্ষণে সঙ্গ সতক । লক্ষাতভদে একাস্ত পশ্বত । 

“এবার আর মুত বেলম্ব হল নী । রিভলবার ব্রাউজের ভিতর 
থকে বের কবে চারে ঢংকা হাত নিয়ে একেবারে উদ্ভত। 
সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আর কথা নয়, ছুটল বুলেট । সাহেৰ 
তজনএ ছুটল ঘরের ভিতরের ।দকে, আর আনাদের পিস্ল থেকে 
ঝাপিয়ে পড়ল আমাদের পিঠের উপর বেয়ারা-আর্দালীর দল, মায় 
বাগানের মালিরাও বাদ গেল না। 

শুনতে "পলাম এস. ডি. ও-র ক, তারম্ববে চ৭২কার 'পাকড়ো, 
পাকড়ো'। রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে গরুর দ় দিয়ে পিছ 
মোড়া করে বেধে ফেলল চটপট । তারপর লাখি, ঘুষি, কিল, চড় 
'খন্ত্র তত চলল । 


২২৯ 


তীক্ষভাবে লক্ষ্য করে চলেছি, বাড়ীর সকলের চলাফেরা কথা- 
বার্তা। ঘটনাটা কি ঘটলে বুঝতে হবে তো৷। যখন দরজার ভারী 
পর্দাটা একটু উড়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাশের 
ঘরে কেউ যেন শুয়ে আছে চাদর গায়ে। লোকজনও ঘরে আসছে- 
যাচ্ছে ধীর পদক্ষেপে, চারিদিকে যেন স্তব্ধ ভাব। 

“ভাবছি, তবে কি সফল কাম, নাবিফল ? আহত হলে ডাক্তার 
আনা, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির একটা ব্যস্ততা থাকতো! 
টি জানি এই কাধের সফলতার সঙ্গে জড়িত শুধু আমাদের 
ব্যক্তিগত সফলতা নয়, সমগ্র বিপ্লবী গোষ্ঠীর সাফল্য, সমগ্র নারী- 
জাতির মর্যাদা । আনরা যে চালেঞ নিয়ে এসেছি-মেয়েরাও পারে 
সফলতার সংঙ্গ ছু হল্তে অস্ত্র ধারণ করতে কম্পিত নয় তাদের 
হদয়, তাদের হস্ত। পুরুষেরই শুধু একচেটিয়া অধিকার নয়, 
অস্ত্র ধারণে ।... 

পাহারা রত পুলিশকেই ভিজ্ঞাসা করি না কেন 1 িভজিজ্ঞাস 
করতেই মুখ খি'চিয়ে উঠল--একদম নার ডালা ফিন পুছুতা হায় 
**শোবার আগে একে অন্বকে (আম ৪ শান্তি) একবার দেখলাম 
কোথায়, কার কতটা লেগেছে। সারা গায়ে বাথ যঙুণা, সব 
ফুলে ফুলে কাল কাল হয়ে উঠেছে, তবু ঘুম এসে গেলপ। 

( শরঁহড'ুণ :মামাদের পুরা 

বালিকা ছুটির টপর পুলিশের অত্যাচার সম্পকে এডভোকেট 
জেনারেল এন, এন. সরকার মামলার সনয় বলেছ লেন-_- প্র5গু 
আক্রমণ হয়েছিল......মারা নিরীহ লোককে খুন করে, বালিকাই 
হউক, বা ব্ষীয়সী হউক, তারা হযহ্েতু মেয়েছেলে, লে ভন আদব 
আশা করতে পারে না। বর: তাদের কৃতজ্ থাক। উচিত যে, ঘটনা 


স্থলেই তাদের মেরে ফেলা হয়নি ”” 
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কত বড় উদ্ধত 'উদ্কি। দেহ তল্লাসীর সময় তাদের হজনের 
সাড়ী খুলে নেওয়া হয়েছিল, অশিষ্ আচরণ করা হয়েছিল। তার 


২৩০ 


জবাবে এন্‌, এন্‌, সরকার বলেছিলেন, কলকাতার গঙ্গার ঘাটে 
যাদের মেয়ের! চান করে কাপড় বদলায়, তাদের পক্ষে অশিষ্টাচরণের 
অভিযোগ না আনাই উচিং। এই টক্তির বিরুদ্ধে তখন সকল 
দেশীয় কাগজেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। 

শান্তি শ্বনীতির গুলিতে নি; ট্রিভেন্স নিহত হবার খবরটা 
পুলিশকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ লাইনে সাইরেন বেজে 
উঠলো। সারা শহর উৎকর্ণ হয়ে প্রশ্ন করতে লাগল-_কি হল, 
কিব্যাপার? 

এ বিম্ময় বেশা সময় স্থায়ী হল না। লোকে জেনে গেল, 
মাজিষ্রেটের হত্যাকারী তাদেরই পরিচিত ছুটি বালিকা শান্তি ঘোষ 
ও স্থনীতি চৌধুরা, ফয়জুল্েসা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম ও সপ্তম 
শ্রেণীর ছাত্রী,ছাত্রী স'ঘের সেক্রেটারী ও স্গেচ্ছাসেবিক। বাহিনীর 
প্নেজরু । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নুতন অধ্যায় শুরু করার গৌরব 
লাভ করল কুম্ল্রার ছুটি বালিক।। 

সার! বাংলায় ছণ্ডুয়ে পড়ল এই অন্ভিনব সংবাদ । তরুণ 
তরুণীরা, বিপ্রবরা মেতে উঠল আনন্দে! 

“এদিকে সারা বাংলায় স্বনীতি চৌধুরী ও শান্তে ঘোষের ছবি 
সমত পাম্পলেট ছন্ডিয় দেওয়া হচ্ছে । সেই ছন' ও ইস্তাহারের 
আঞ্চল ছায়। ভাষায় ইংরেজ শাসনর বিরুদ্ধে অস্তথধারণের আহবানে, 
দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার সংগ্রামে ভরুণ-তরুণীদের শরিক 
ফবার আমন্ত্রণ । হাজার হাক্তার প্যাম্পলেট গভীর রাতে “বেনুপ্রেসে' 
ছাপা হচ্ছে-_আর ভোর না হতেই চলে যাচ্ছে বিভিন্ন দলের 
গোপন কেন্দ্রে, বাংলার শহরে গ্রামে সবত্র বিলিয়ে দেবার জনতা" । 

॥ মবার অলন্ষো পূ: ৩৪ 

আমি ও বীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্রাচাধ দিন ১৪ই ডিসেম্বর চজ্দ্রকিশোর 
সরকারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সব খবর! খবর নিচ্ছিলাম । শাস্তি 
স্থনীতির কৃতকার্ধতায় খুবই আননিত হয়েছিলাম । পরছিন খবর 


২৩১ 


পেলাম, আমাদের মহল! শাখার নেত্রী প্রফুল্ল নলিনী ত্রঙ্ম আত্ম 
গোপন করতে সক্ষম হয়নি, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। 
প্রফুল্পের অনেক কল্পনা ও আশার এরকম অপমৃত্যু হবে আমর 
ভাবতেই পারি নি। 


$ ১৩ 
গ্রতিশোধ, এ তিশে য় 
হাজাল হাজানু ০ £ বীর 
লে €৮₹৫০ ্ ক 
স্বপে নিঝিড হ্মরণে গাতীর 
ভুলিনি হাছের আন্মুবিসর্জনা | 
কপি শ্বকান্থ 


০স্নছিকিলেল্ দুভি অগ্সিশ্পিজা 


বীণ। ভৌমিক (দ্রাস) 


( শ্বভাষ গ্বক আচার ব্লৈমাধূক দাসের কত্ত পিল সলেত হল পি 
উঠেছিল যার স্তর ঝঙ্াে । বহমান নিল্চ্ধ ক জল্লার সর্ট আম্রিশিক্া হাটি 
সন্থন্ধে লিখেছেন সম্পাদকের অভলোধে  উি্েখোগা গ্রন্থ শিখলে কুষ্কারা 


“উই ভ্যাড দেন এ ট্রাইস্ট উইথ .ডসটিনি'- মহাকালের ক 
বিষাণ সেদিন সারা দেশ জুড়ে বেছে উঠেছিল । জালে, স্থলে, 
'আকাশে-বাতাসে। সে ডাকে সাড়া দিতে পরেছে যারা, ভারা 
চিরদিনের জন্য ধন্য হয়ে গিয়েছে, 'পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে । 

ইতিহাস তাদের ভুলেছে? ইতিহাসকে তাহলে বলে হয় 
'অযি ইতিবৃত্তকথা! ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ ওগো নিথানয়* 
তোমার লিখন পরে বিধাতার অবার্থ লিখন হবে- হবে জয়ী !" 

দেশবাসীর হাদয়ে তাদের জন্য স্থান নেই? পুরস্কার নেই? 
স্বীকৃতি নেই ?-_কিন্তু' এসব কি তারা চেয়েছিল 1 তারা কি একদিন 


৩৬ 


পাথিব সব কিছু প্রত্যাশাকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে সব-হারানোর 
সবনাশ! খেলায় মেতে ওঠেনি? মৃত্যুর সঙ্গে যারা পাঞ্জ। লড়েছে, 
কাটার মুকুট, লোহার শিকল, ফাসির রশি-__এই ছিঙ্প যার্দের 
একমাত্র কাম্য আভরণ, নিজের ক্ষুদ্র দীনিত স্বার্থের বু উর্ধে 
দাড়িয়ে যারা অগণিত দেশবাসীর মুক্কুর জন্ত নিজের জীবনকে 
সামধ করে হোমাগ্রি জবালতে চেয়েছিল-_-তাদের জগ্ঠ কেনই বা এই 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষোভ 

আত্ম-প্রচার তাদের "দ্ধ ছিল না। নিজেকে নিঃশেষে 
বিলিয়ে দেওয়া, বিলান করে দেওয়াই ছিল তাদের সাধনা । আজ 
ব্ছু দিন পরে, তাদের কারও কারও জীবনের যে পষ্ঠাগুলির উপর 
বিস্মৃতির ধূলা পড়ে গেছে, সেই পৃষ্ঠাগুলিকে উলটিয়ে দেখতে গিয়ে 
তাই কেমন যেন দ্বিধা হয়। কিজানি স্পর্শের সৃশ্সভম ভারও 
তার। সইবে কিনা । কি জানি, আজকের বুগের ছেলেমেয়েদের 
কাছে তাদের যথার্থ পরিচয় লেশমাত্রও ক,টিয়ে তুলতে পারৰ 
কিনা । তাদেশ মনের আশা, ভাষা আর ন্বপ্প, তাদের অন্তরের 
অজস্র আকৃতি আর আনন্দবেদনার শিহরণ আজ কোনখানেও 
ক অনুরণন ভুলবে? যেহুগ চলে যায় সে কি একেবারেই চলে 
যায়? হয়তো তা নয়। আমার ভরসা-_কেউ কেউ আজও 
শনলতে চায়, আগ্রহ জ্ঞানায়। আনার দ্বলতা--তাদের কথা! 
ভাবতে, বলতে, লেখতে আমার ভাল লাগে। 

চোখের সাননে আজও স্পষ্ট ভাসে দুটি কিশোরীর উজ্জ্বল 
উত্ত'£সত মুখ, কয়েদার মোটা কাপন্ড পরা-আভরণহীন, সাজ- 
সঙ্জাহান অঙ্গ শ্বাস্থা আর সৌন্দয উছলে পড়ছে। দুজনে হাত- 
ধরাধরি করে জেলের সঙ্কীণ প্রাঙ্গণে জ্রত দঢ়পদক্ষেপে পায়চারী 
করছে । মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে অকারণ উচ্ছলিত হাসি, আর 
কখনও কখনও উদাত্ত কণ্ঠের গান। এড গানও জানত ওরা। 
'আমরা ভাঙব, চুরব, গড়ব নৃতন শাসন-শোষণ দমন নীতি।, 
মোদের শিকল পরা ছল-_-শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে 
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বিকল? “কারার এই লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট- 
বত সব বন্দীশালা জাগুন জালা, আগুন জালা__-ফেল উপাড়ি।” 
-এষনি অসংখ্য । এসব গান আগে-পরে কতবারই তো শুনেছি, 
কিন্ত ঠিক অমন করে যেন কেউ গাইতে পারে না। ওর] যখন 
পাইত, গানগুলে। সজ'ব হয়ে উঠত, মনে হত ওই দীপক-রাগিনীতে 
চারিদিক বুঝি রাঙা হয়ে উঠেছে, আগুন জলে উঠল বুঝ। 

মেয়ে ছুটির নাম শাস্তি ও স্বুনীতি। বাংলাদেশে মুক্তি-সংগ্রাম 
সেঙ্গিন একটি বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। সেই দুরস্ত উন্নত 
প্রবাহ বু জীবনকে আকর্ষণ করেছে, ভাসিয়ে দিয়েছে । সেদিন 
অগ্নিযুগের সেই প্রলয়ঙ্কর দিনে, সেই ছুধার তরঙ্গে মেয়েদের মধে। 
প্রথম হ্থেচ্ছায় ধাপিয়ে পড়েছিল যে তটি কিশোরী, তারাই শান্ছি 
ও সুনীতি--শান্তি ঘোষ, স্নীতি চৌধুরী । ওদের জীবনের 
এঁতিহাসিক ঘটনাটুকু সংক্ষিপ্ত-_একটি বা কয়েকটি দিনের মুধা 
পরিসীমিত। 

তখনকার দিনে এ ধরনের ঘটন! বাংলাদেশে অশ্বহত নৃতন 
কিছু নয়। ক্ষুদ্িরাম-কানাই-সত্যেনের বাংলা, উল্লাসকর-বারাম্্ 
অরবিন্দের বাংজা, বাঘা যত*নের বাংলা_ শৌধ আর দুংসাহসিকার 
সঙ্গে তার অনেক ছিনের প্রিচয়। বিশেষ করে ১৯৩০-৩১ সালে 
এরই বিদ্রোহের আগুন আবার নূতন করবে জ্বলে উঠল । এর 
কিছু আগেই ঘটে গিয়েছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুগন, ডালহৌসা 
ক্কোয়ারের টেগাটের উপর আক্রমণ, ঘটে গেয়েছে 'বনয়-বাদল- 
দীনেশের রাইটার্স-বচ্চস অলিন্দ- সংগ্রাম । 

তবু ১৪ই ডিসেম্বরের ঘটনা যে এমন প্রচণ্ড বিশ্ময়-জাগানে' 
যুগপৎ আনন্দ-বেদনার শিহরণ নিয়ে এল দেশের মনে, তার কারণ 
এ দিনের এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ছুটি নারী-- দেশের 
পাপের প্রায়শ্চিত করতে এবার এগিয়ে এসেছে ছুটি বালিক৷। 
দেশের কাজে মেয়েরা পিছিয়ে ছিলেন না কোনদিনই, মুক্কি- 
সংগ্রামের সঙ্গে তার! অনেকেই ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে ছিলেন । 
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কিন্ত এতদিন পর্যন্ত তাদের ভূমিকা! ছিল অনেকাংশেই নেপদ্যোে, 
লোকচক্ষুর অস্তরালে। কিন্তু মেয়েরাও যে এমন করে জীবনপণ 
করে অন্তরে দীক্ষা নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পল্ড়বে, এ কি 
কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল ? 


অল্প দিনের মধ্যেই মেয়ে ছুটিকে বিচারালয়ে আনা হল। 
অসম সাহসিকা ঘটি বালিকার সামনে সমস্ত বিচারালয় স্তম্ভিত! 
আরও স্ত'স্তত তাদের আচরণে। ঘুখেচোখে এতটুকু বিচলিত 
ভাব নেই। এতবড় সাংঘাতিক ঘটনা_মনের মধ্যে নেই তার 
এতটুকুও প্রতিক্রিয়া । ছুবার প্রাণ-বম্থার জোয়ারে ছুটি কিশোরা 
হাদয় নিয়তই উছলিয়ে উঠছে, হাসিখুশি আনন্দে ভরপুর 


লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভাবে - ভয়ঙ্কর 
রস্তপাত যাঁদ এদের দিয়ে ঘটেই থাকে, মনের কোনখান্ই কি তার 
এতটুকু ছাপ পড়েনি? দেবতার পায়ে নিবেদিত সগ্ঘ-ফোটা। 
ফ.লের মত এদের মুখ, পবিত্র নিষ্ধলুষ কিশোরী-হদয়ের অনাহত 
মাধুধ এদের দৃষ্টিতে । বাধ-ভাঁঙা দুরস্ত্ নির্করিণীর চপল আনন্দ 
এদের হাসিতে, গানে, কথায়। আদশের ডাক শুনতে পেয়ে, 
নিজের সমস্ত মুখ আর মুখর সস্তাবনায় আঞ্চন জালেয়ে জননী 

ভন্মছদির পায়ে আত্মনিবেদন করত এমন কা নির্ভয়ে হাসিষুখে 
ছুটে যায় যারা, তাদের ব্চোরের রা কোথায় খুজে পাওয়া 
যাবে? বিদ্ধন শৃঙ্খল চরণ বন্দন; কর করে নমস্কার, কারাগার 
করে অভার্থনা। 

এরা সগোতর ক্ষদিরামেররযে এমনি বালক বয়সেই কাসির 
রুশি গলায় জড়িয়ে ভীবনের উদাত্ত জয়গান গেয়ে গিফেছে। এর 
কাসীর রাণীর দেশের মেয়েবযে মেয়ে একদিন ঘোড়ায় চড়ে 
উদ্ভত তলোয়ার নিয়ে একা সংগ্রাম করেছিলেন। 


সব দিক দিয়ে সাথকত্তার আনন্দে পরিপূর্ণী বিজ্জিনী শাস্তি- 
স্থনীতি। বিস্ত একটা বিষয়ে ওদের বড় বেশি নিরাশ হতে হল। 
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বিচারে ওদের ফাসি হল না, অল্পবয়সের কারণ দেখিয়ে দেয়া হল 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর | 

শাস্তি-স্রনীতির আশা ছিল, দেশের সর্বপ্রথম নারী শহীদ হবে 
ওরা। এরি জন্টে ওদের কঙ দিন ধরে চলেছিল কঠোর প্রপ্থতি। 
স্কুল পালিয়ে দুরে পাহাড়ে গিয়ে রিভঙ্গবার প্রাকটিস করেছে-_ 
প্রমাণ দিয়েছে অবার্থ নিশানার । মা-র বাক্স থেকে লুকিয়ে গয়না 
সরিয়ে নিয়ে করেছে অর্থসংগ্রহ। এমনি করে তিলে তিলে পলে 
পলে নিজেদের গড়ে তুলেছে একটি মহা মুহুর্তের জন্থ, যখন ওদের 
ডাক আসবে, আত্মাহুতি দেবার ডাক। 

শান্তির ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিকট-আত্মীয়তা। ওর 
রক্তের মধো সেই 'বরাট জীবনের ছোট্র একটি অগ্রি-ক্ষুলিঙ্গ সুপ্ত 
হয়ে ছিল নিশ্চয়। বড় হএ্য়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই ও শুনতে পেত 
দেশের কাল্লা, অগ্নমন্ত্রে দীক্ষা নেবার আাহ্বান। কে বুঝি ওর 
কানে কানে বলত, "জন্ম হইতে তুমি মায়ের জন্বা বলি-প্রদত 1 
সে সময় কুমিল্লায় ছাত্র কনফারেন্সে কলকাতা থেকে নেতৃম্থানীয় 
আনেকে গিয়েছিলেন । শাস্ত ভাদের কাছে "অটোগ্রাফে'র খাতা 
নিয়ে উন্মুখ আগ্রহে গ্রচিয়ে শিয়েছিল।  অনিন্দাসুন্দরী মেয়েটির 
ললাটে তখনি কি কোন অদৃশ্য গেখন ফ,টে উঠেছিল? নইলে 
ম্থভাষচন্দ্র ওর খাভাতেই কেন লিখলেন _ 

আপনার মান রাখিতে, জনন, 
আপনি কপাণ ধরে গা) 

বিমলপ্রতিভা দেবী লিখলেন, 'মানন্দমঠের শাশ্ির আদশ 

তোমার মধ্যে রূপায়িত হোক ।" 


এরও অনেকদিন আগে কুমিল্লায় সরোজিনী নাইডু সংবর্ধনা- 
সভায় গান গেয়েছিল শাস্তি। বাড়ি ফিরে শাস্তির অধ্যাপক 
পিতা স্মিতহাষ্তে কন্যাকে আশীবাদ করেছিলেন, 'বড় হয়ে সয়োজিনী 
-নাইড়ুর মত হও । 
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এত জনের এত আশীরাদ আর শুভকামন। শাস্তি ব্যর্থ হতে 
দেয় নি। ওর বয়সী আর দশজন মেয়ের মত গতানুগতিকতার স্রোতে 
নিজেকে সে হারিয়ে যেতে দিল না। জীবনের কঠিনতম পথকে 
বেছে নিয়ে রক্তাক্ত পায়ে এগিয়ে গেছে_ ঝড়ের যুখে ভাসিয়ে 
দিয়েছে জীবনের তরী । 

আর স্বনীতি-সে-ও এক অসাধারণ মেয়ে। সহম্ের মাঝে 
অনায়াসেই দৃষ্টিআকর্ষণ করে।  দঢ়তায়, আত্মপ্রত্যয়ে, সাহসে 
ভরপুর । বরন.লিডার বলে কথ? আছে একটা, স্ুনীতির সম্বন্ধে 
কথাট। কতভাবে যে প্রযোজা । কুমিল্লার ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত 


চা 


ন্বেচ্ছাসেবক-বাহনার সে ছিল কমান ডাপ্ট। 

সেদিন তাক দেখিনি । কিন্তু পরে জেলের ভেতরে অল্লবয়সী 
সতাগ্রহী মেয়েদের নিয়ে সে যখন পারেড করত,ওর কমান. 
দেবার ভঙ্গি, ওর দৃপ্ত গলার স্বর, ওর সম্রাদ্রার মত চলা-কফেরা, মুক্ধ 
হয়ে দেখেছি আর ভেবেন্ছিত এ মেয়ে সুযোগ পেল না, সুযোগ 
হয়তো কোনদিন পাত্ব না । “কস্ধ বৃহন্তব ক্ষেতে বৃহত্তর পরিবেশেই 
এই মহিমময়ী মৃতিকে যথার্থ মানাত । 

সেদিন শান্ত-স্রনীতকে মেয়েদের মধ দুর্গ» পথের প্রথম 
অগ্রদূত রূপে যার] বেছে নিয়েছিলেন তাদের নিবাচনকে শ্রদ্ধা না 
করে পারা যায় না। এরা কারণ ক্রডনক হবে, কারো দ্বারা 
অন্ধাভাবে পরিচা্লত হত্য় সেদিন এগিয়ে যায় নি? নিজেদের 
গুরুদায়িহ সম্বন্ধে পণ উপলাক ও তার ফলাফল সম্বন্ধ পৃণ সচেতনতা 
নিয়েই তারা অগ্রসর হয়েশ্চিল । যোগাতভার দিক দিয়েও কোনথানে 
এটুকু নানতা€ কোনদিন খা যায়ন। বয়সের আপ-কাতি 
দিয়ে গছেৰ সেদিনের মনে আাচিওরটি-র বিচারক করতে গেলেও 
ভূল হবে। ওদের দধো একই সঙ্গে ছিল বালিকার চাপলা আর 
তপস্থিনীর গাস্তীধ, শিশুম্বলভ সারলোব সঙ্গে মিশে ছিল বীরাক্ষনার 
দৃপ্ত সাহস--কৈশোরের সহজ্ঞ উচ্াসকে সংযত করে রেখেছিল 
ভ্যাগব্রতধারীর কঠোর সাধনা । 
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বিচারের দিনগুলি ওদের কেটেছিল অধীর প্রতিক্ষায় । কোর্ট বা 
(জেলের মধ্যে বসেঞ্বসে ওরা গান গাইত, হাসত--আর প্রতীক্ষা 
করত ফাসির আদেশ শোনবার । ওদের স্বপ্র ছিল, একাস্ত আশ! 
ছিল, ওদের শুভ্র কচি গলায় ফামির দড়িটি জড়িয়ে নিয়ে হাসতে 
হাসতে বলে যাবে, “আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল 
দেশ। 

কিন্তু সে আশা ওদের পুর্ণ হল! না। এক হিসাবে মৃত্যুর চেয়েও 
কঠিনতর শাস্তি ওদের মাথা পেতে নিতে হল, যাবজ্জীবন কারা- 
বাসের দণ্ড। বড় কঠিন শা্ত_মৃত্বুর চেয়েও কঠিন এই জীবগ্মুত 
হয়ে ধাকার দণ্ড। 

কিন্ত পরাভব মানার মেয়ে ওরা নয়। যাবজ্জীবন কারাবাস-_ 
বেশ তাই-ই হোক । 

মাথা উঁচু করে সগবে তারা ঢুকল্গ কারাপ্রাচীরের অভান্তরে, ঠিক 
যেমন করে “টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে। (গুদেরই নিত্য 
গাওয়া একটি গান। ) ওদের ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে জেলের আবহাওয়া 
যেন অনেকধানিই বদলে গেল। সেখানকার উর মরুভূমিতে 
নেমে এল স্বর্গের আনন্দ-প্রবাহ । 

কয়েদীর শ্হীন স্থল পোশাক, বিদ্বাদ খাওয়া-দাওয়া, নীরস 
ক্লান্তিকর খাট্রনী আর প্রতি পদে পদে বাধা-নিবেধের চোখ-রাজানী । 
তার মাঝেই শুরু হল ছুট বাণ্িকার অন্ন, ছেদহীীন, বৈচিত্রাহীন 
জীবনযাত্রা । পাথেয় শুধু নিজেদের অন্থুরের এশ্বন সম্বল শুধু 
অতীতের উজ্জ্র্গ নধুর ম্ম্র্ত। 

“বাহিরের আলোহীন আশাহীন দয়াহ'ন ক্ষত 
পুর্ণ করে দেয় শুধু অন্তরের অন্তুহীন জেযোি । 

সে সময় (১৯৩২ সালে ) সারা দেশে চলছিল সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন। বাংলার জেলগ্চলি অসংখা সত্যাগ্রহী বন্দিনীতে ভরা। 
শাস্তি-স্নীতিকে সবসময় তাদের থেকে আলাদা! করে রাখা সম্ভব হত 
না। তাদের অনেকের সঙ্গেই নিবিড় নেহবন্ধনে বাধা পড়ত ওরা। 
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কাদের কারুর মেয়াদ তিন মাস, কারুর ছ'মাস, কারুর ব! ন'মাস। 
তাই ঠাদের চলেছে জেলের মধ্যে নিত্য আসা-যাওয়া । আর তার 
মধ্যেই সব কিছু বন্দোবস্ত করে থাকতে হত শুধু সকলের সবচেমে 
প্রিয়, সবচেয়ে ছোট ছু'টি মেয়েকে । মাপা, দিদি, বৌদি--এমনি 
কোন না কোন স্নেহের সম্পর্কে তর বাধা পড়ে গেছেন । 

এক একজনের মেয়াদ যখন ফুরোয়, বেরিয়ে যেতে হয়--কেউ 
শাস্তি-ন্নীতিকে ছেড়ে যেতে চান না। চেখের জলে ওরা ভাসতে 
থাকেন। ওরা দুজনে হেসে অস্থর, এ রান! আমাদের অঙ্গ 
নাকি আবার মানুষ কাদে! এব] সব নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে।, 
কখনো সান্ত্বনা দেয়_- আবার আনাদের কাছে চলে এস, এখন তো 
জেলে আসা খুবই সোক্তা। কখনো! ও'দের খুশী করার জন্ত আবদার 
জানায়, “বাইরে গিয়েই জেল-গে আমাদের ভন্যা একটা মস্ত বড 
আচারের শিশি জমা দেনে কিংবা একটিন বেল্ট 1 

জেলে আর যে-সব দীর্ঘ দিনের কামসিন্দে- সাধারণ অপরাধে 
দরগুত কয়েদী_তাদের কাছে শান্ছি-শ্রনীতির আবির্ভাব যেন 
দেবদূতের আ'বভাবের মত। দুঃখের ঘরে এ কারা নিযে এল এত 
হাঁসি, এত গান, এত প্রাণ? 'এ্রতিকের সবসুখে বঞ্চত' হয়েও 
কোথা থেকে পায় এরা এত অনাবিল আনন্দের খেকক? 

দার্ঘমেয়াদী কয়েদীরা জলখানার অসুস্থ প্রবেশে তুলে 
গিয়েছিল যে তারাও মানুষ, তাদের মুনের সুকুমার বৃতগুলে ষেন 
কঠিন নিষ্পেষণে মরে গিয়েছিল । শান্িস্ুনতির সংস্পর্শ অঘটন 
ঘটালো । কয়েদীদের শুফ প্রাণে আবার শ্রেহ ও বাংললোর 
অনুভূতি জেগে উঠল, কখনও কখনও এই পবিভ্র মেয়ে ছুটির সাষনে 
অভাস্ত কুংসত গালাগাল কর:তও যেন ওরা একটু থমকে যেত। 

একদিনের ঘটনা । রমজানের সনয় মুসলমান কয়েদীদের 
'রোজ্ঞা' ভাঙার জন্কে সন্ধায় একটু করে চিনি ও লেবু দেওয়া হত। 
ভেলের আহারে মধুর রলটির বড়ই অভাব-_তাই .চির-বঞ্চিত রসনার 
কাছে এই স্বল্প-পরিমাণ চিনিটুকু একেবারে অমূল্য । সেই সময় 
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একদিন হঠাৎ দেখি “বিশ বছরী' আসামী মেহেরের মা-র সঙ্গে নুনীতির' 
রীতিমত ধস্তাধস্তি চলেছে । মেহেরের মা একটি গেলাসে ওর প্রাপ্য 
চিনি ও লেবুটুকু দিয়ে শরবৎ করে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে এনে 
স্বন্নীতিকে খাওয়াবার চেষ্টা করছে। ন্নীতির ঘোরতর আপত্তি-_ 
তুমি সারাদিন না-খেয়ে আছ, নিজে না-খেয়ে আমাকে কি বলে 
প্বিচ্ছ ? মেহেরের মা-র বক্তবা, "তুই পোলাপান, তুই খেলেই 
আমার পরাপট। জুড়োবে । 

সেদিনকার বিতর্কে শেষ অবধি কে ভিতল, সে-কথা আজ মনে 
নেই। খালি আজও সাররাইম কোনও দশ্যোর কথা যখন ভাবতে চাই, 
সেইদিনের সেই দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে ওসে। 

স্ুনীতিকে ভেলে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করে অন্ত বাজনৈতিক 
ঝগিনীদের থেকে পূথক করে “বিশেষ শান্তি দেবার বাবস্থা হয়েন্ছিল । 
পড়বার কোনও বই নেই, মন খুলে কথা বলার একটি লোক নেই-_ 
খাওয়ায় শোয়ায় দিনযাপনে এতটকু শ্বাচ্ছন্দা নেই । দিনের পব 
দিন খাওয়া শুধু লাপ্দ; (সকালের মাড়-ভাত-রূপ জলখাবার ). 
আর ধাট-স'বলিত ভাত। | ধাট--জলখানার ডশটার 
তরকারী )। বিছান' শ্বধু দুখানি কম্বল । অহরহ দেত-মানের উপর 
এই “য অপরিসীম নিধাতন, নংভ্ঞানি অন্ববের কোন ভয় শক্ত 
থাকলে বছরের পর নগর ধার মামন্রষ এসবই অনায়াসে সহ্থা কাল 
নিতে পারে । 

স্বনীতির মনোনলকে ভাঙবার আর৪9 নিন প্রচে়্াও হয়োছল। 
ওর বাবার পেনসন নন্ধ কারু দেয়া হয়েছিল । গর তই দাদাকে 
জেলে বিনাবিচারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল । তস-সনয় ৪র বুঙ্ 
বাবা-মা ও ছুটি নাবালক ছোট ভাই একেবারে অসহায় অবস্থায় 
পড়েছিলেন, কোন দিক থেকে কোনও সাহাযা-হস্যও কাদের দিকে 
প্রসারিত হয়নি। 

সেই নিদারুণ দিনগুলি ঠাদের কিভাবে যে কেটেছিল, তার 
ওপর চিরদিনই যবনিকা টানা রয়ে গেছে। শুধু এইটুকু শুনেছিলাম 
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_ন্থুনীতির পরের ভাইটি কলকাতায় এসে চাকরির সন্ধানে ঘুরে খুরে 
বার্থ হয়ে শেষে কিছুদিন রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালার কাজ করে। 
তবে সেও খুব বেশী দিন নয়, অল্প কিছুদিন পরেই অনাহারে 
অল্লাহারে ওর জীবন ক্ষাণ হয়ে আস, ফলে যক্মারোগে আক্রান্ত 
হয়ে কিছুদিন পরেই চিরযুক্তি লাভ করে। 

দেশের জগ্া, শ্াধীনতার জন্য যথেষ্ট মূলা দিই নি বলে অনেকের 
ক্ষোভ আছে, হয়তো সে ক্ষোভের কিছু কারণও আছে । বু এ ধরনের 
কথা শুনলেই আমার বুকটাঃকেনন যেন করে নে । অনেকদিনের 
অনেক কিছু ঘটনা মনে পড়ে যায়। মননে পড়ে যায়, স্তনীতির 
সেদিনের সেই তপস্া-কঠিন অশ্রপ্রত মুখধানি, যেদিন ওর কাছে 
পৌছেছিল ওব ভাইয়ের এই মৃত্ার খবর । 

শান্তিকেও শাস্তি দেবার চে! কন হয় নি। ওকেও বেশ 
কিছুদিন সমস্ত সজেনাদের থেক দূরে সরিয়ে একধরনের 'নির্ভন 
কারাবাসের' বাবস্থা করা হল । ভেলখান। মাত্রই তো ছুঃখের ঘর, 
নান্তষকে অবসন্গ নিরানন্দ কক তালার পক্ষে যথেষ্ট । তার ওপর 
সেখানে যদি কাউকে একেবারে নিঃসঙ্গ রাখা হয়, তাহলে মানুষের 
'মন' নানক বন্তটিকে বোধহয় চড়ান্থ পরাক্ষায় ফেলা হয়। বিশেষ 
করে শাস্তি তখন মাত্র ষোল বছরের মেয়ে প্রাপচ্ছাসে ভরপুর, 
যার এত কথ! আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে-্্প্রাণ হয়ে 
আছে ভোর! কিন্তু সে সমস্তই অস্বরের মূধা ক্ুদ্ধ করে রেখে 
নিঃশক সাধনায় মহাযোগাসনে তাকে বসতে হল। 

কষ্ট তার হয়েছে ঠিকই-_এক সময় মনে হয়েছে ধৈধা বুঝি আর 
থাকে না। কিন্তু সেদুনর সেই কঠোর তপস্যা নিরর্থক হয়ন 
শান্তির জীবনে, বিজয়িনী হয়েই সে ফির আসতে পেরেছে--হয়ে 
উঠেছে আরও শক্তিমত" অন্ত্রমুখী, স্থির সৌদাহমিনীর মত অচঞ্চল । 

মনে পড়ছে, শাস্ষির মা শান্তিকে ভেলে লিখেছিলেন, “ঘিনি 
ভোমার কোমল হাতে লৌহ বলয় প:রযে দিয়ে আমার কাছ থেকে 
কেড়ে নিয়ে গেছেন, তিনি যে আমার প্রহ্ছলাদের হরি--তোমার 
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তপস্তার শেষে তিনিই আবার তোমাকে আমীর বুকে ফিরিয়ে' 
দেবেন । 

মনে পড়ে, আসল্প সন্ধ্যায় জেলের রুদ্ধ দরজার গরাদ ধরে 
ঈাড়িয়ে স্বনীতি গান গাইছে, 'তাগের ব্যথা বাজবে না আর প্রাণে 
যবে, সেদিন মোদের স্বাধীন হওয়া সহজ হবে, সহজ হবে ।' 


ভ্বাত্পাহজ্মাঞ্সম ্লেল্সুাম্স ভালে 


নারায়ণ 


১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে অংশ গ্রহণের জন্য দাতঘমেয়াদে দণ্ডিত 
হয়েছিলেন বিহারের দামাপুরের নারায়ণ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 
প্রথ্থম স্বাধীনতা যুদ্ধের এই সৈনিক আরো প্রায় তিন হাজার 
'হযোদ্ধার সঙ্গে নিবাসিত হয়েছিলেন আন্দামান । এই 
বন্দীদশায় একদিন আগ্রা জেলের স্থপারেণ্টেপ্ডেট কাপটেন ওয়াকার 
২৫* জন নিবানিত বন্দীকে এক ছাপ থেকে অন্ঠ দ্বীপে চালান 
দিচ্ছিলেন । জলযান থেকে সমুদ্রের অগাধ জলে লাফিয়ে পড়ে 
নারায়ণ চেষ্ট। করেছিলেন বন্দীদশা থেকে বন্ধন মুক্ত হতে। কিন্তু 
নারায়ণ ব্যর্থ হলেন। ক্যাপ্টেনের নিষ্ঠুর আগ্নেয়াস্ত্র নারায়ণকে 
গুলিবিদ্ধ করল। সমুদ্রের প্রশস্ত বুক রঞ্জিত করে নারায়ণের জীবন 
দীপ নিরাপিত হল।. বিহারের দানাপুরের নারায়ণ আন্দামান 
শহীদ শতদল তালিকার সর্ধশীর্ষ স্থান অধিকার করে আছেন। 
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অজ্ঞাতনাম। ছিয়াশি 


ভারতের প্রথম শ্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে 
অংশগ্রহণের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিরাট সব্খ্যক 
দেশভক্ত বীরকে আন্দামানে নিরাসিত করা হয়। ১৮৫৮ সালের 
মার্চ মাসে এদের মধ্যে ৭৭৩ জনকে আন্দামানে চালান দেওয়] 
হয়েছিল। নিবাসনে অমানুষিক ব্যবহারের কলে এদের জীবন হয়ে 
€ঠে হুরিসত । ফলে, ১৮৫৮ সালের নার্৮-এপ্রিল মাসে এই 
নিবাসিত দ্দার্ধানতা সংগ্রামীদের মধ্যে ২১৮ জন বন্দীজীবন থেকে 
পালিয়ে দ্বীপ থেকে দ্বীপে ছড়িয়ে পান়। পরে এদের মধ্যে 
৮৮ জনকে গ্রেপ্তার করে ৮৬ জনকে মুভ্ভাদণ্ড দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়। 
মহাবিড্রোহে আশগ্রহণকারী, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত, 
'আন্দামান নিবাসিত, অজ্াত, অখ্যাত ৮৬ জন বীর দেশভতক্ শুধু 
আঙ্কর অক্ষবেই শহাদ হয়ে আছেন। 


শের আলী 


বিগত শহতাব্ংর সপ্ুম দশকে ব্রিটিশ বিরোধী ওয়াহাবী 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে ভারী সাজায় দণ্ডত 5.যছিলেন পাঠান 
সম্তান শের আলী। সুদূর আন্দামানেও নিবাসিত জীবনে শের 
আলী মওক। খু'জছিলেন ব্রিটিশ নিধাতনের বদল নেবার কতস্থ/ । 
অবশেষে মওকা এসে গেল। ভারতের বড়লাট ল$ মেয়ো এলেন 
আন্দামানে ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে । এবারডিন দ্ব'পের 
ঠিক উন্টো দিকে মাউন্ট হরিয়ট পররদশন শেষে বড়লাট মেয়ো। 
যখন প্রহরী ও অফিসারের দলবল নিয়ে হোপ-টাউন জেটির দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছিলেন, শেব আলী তখন হঠাং ছুটে এসে হাতের 
ছোরাখানি সোজা বমিয়ে £দলেন লর্ড মেয়োর বুকে ১৬ বড়লাট 
ধরাশায়ী হলেন। ৩তক্ষণাৎ তার মৃত হল। সাঙ্গ পাঙ্গরা শের 
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আলীকে ধরে চালান দিলেন। বিচারে শের আলীর মৃত্যু দণ্ড 
হল। ফাসির রশি তার জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিল। 
দেশভক্ত ভারতীয় বীরদের ব্রিটিশ রাজকর্মচারী অপসারিত করার 
একটানা সুদীর্ঘ ইতিহাসে শের আলীই একমাত্র শহীদ, ধার সফল 
আক্রমণে ভারতের সর্ব্বোচ্চ ব্রিটিশ প্রতিতু নিহত হয়েছিলেন 


সঙ্ার ান সিং 


পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার সর্দার ভান সিং গদর পাটির অন্যান্য 
সহকমীদের সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে লাহোর ড়যন্থ মামলায় 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দামান সেললার জেল 
প্রেরিত হয়ে তিনি দেখেন জেলের ভিতরে চলেছে অকথা নির্যাতন 
ও অত্যাচার । বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও সেই নিযাতন প্রতিরোধে 
রুখে ধ্াডিয়েছেন। সর্দার ভান সিং প্রতিরোধের সম্মূষ সারিতে 
দাড়িয়ে জেল কর্তৃপক্ষের প্রতিটি অন্যায় আচরণের তব প্রবাদ 
জানাতে স্বর করেন। একদিন জেল কার সঙ্গে বচসা হল 
ভাকে সকলের থেকে আলাদা করে তিন নম্বর ইয়ার্ডেন ১৫১ নগ্বব 
কুটুরীতে তালাবন্ধ করা হয়। তার পর ৮লে জোয়ান জায়ান 
সেপাই ও সাধারণ বন্দী দিয়ে লোক চক্ষুর আড়ালে অমানুষিক 
বর্র ধোলাই । ভান সিং-এর রক্ত বমি স্বর হয়। কয়েক দিনের 
মধোই তার জীবন-প্রদীপ নিভে যায়| প্রতিহিংসা পরায়ণ কতপক্গ 
মিথ্যা প্রচার করেন, শহীদ ভান সিং-এর রক্ত আমাশয়ে মৃত 


হয়েছে! 
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পণ্ডিত রামরক্ষা 


পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরে পণ্ডিত রামরক্ষার বাড়া। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় গদর পার্টির নির্দেশে তিনি বর্জায় চলে যান। 
১৯১৭ সালে মান্দালয় ষড়যন্ত্র নামলায় রাজদ্বোহের অভিযোগে তিনি 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। রামরক্ষার সনস্ত সম্পন্তি 
বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেলুপার জেলে ঢুকতেই রামরক্ষার উপবীত 
কেড়ে নেওয়া হয়। ব্যক্তিগত ধমীয় আচরণের প্রতি এই অন্যায় 
হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তিশি তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু কতৃপক্ষের 
কোনরকম হুশ নেই দেখে পণ্ডিত রানরক্ষা উপকীত ধারণের 
অধিকার রক্ষায় আজীবন অনশন স্বর করেন। দশর্থ তিন মাস 
অনশনে কর্তপক্ষের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না। 
রামরক্ষা ধাবে ধারে আমরণ অনশনের অঙ্গীকার রক্ষায় মুহ্ার কোলে 
নিজেকে বেসজন দিয়ে শহীদ হন। 


মহাবীর-মোহন-মোহ্ছিত 


নহা'বার-মোহন-মাহিত শহীদ আকাশে তিনটি উজ্জ্বল তারকা। 
আন্দামান সেলুলার জেলে ১৯৩৩ সালের মে মাসে যে অভুতপৃৰ 
'প্রতিহাসিক অনশন-ধর্রঘট ববর জেল-আচরণের প্রতিবাদে 
গজে উঠেছিল, মহাবীর-মোহন-মোহিত সেই ধর্ণঘটে আত্মবিসঞ্জন 
দিয়ে চির স্মরণীর হয়ে আছেন। এই তিন শহীদের আত্মদানের 
ফলে সেদিনের আন্দামান বন্দীরা তাদের সংগ্রামে বিজয়ীর ভূমিকা 
পালনে সমর্থ হন। তিন শহীদের আত্মবসজন আন্দামান 
এসলুলার জেলের সমগ্র পরিবেশকে ববরতার নাগপাশ থেকে 
মুক্ত করে কারারুদ্ধ বন্দীদের জীবন বিকাশের পথ্থু-উন্ুক্ত করে 
দেয়। 


6€ 


মহাবীর সিং উত্তর প্রদেশের এক ঠাকুর পরিবারের সন্তান। 
যুবা বয়সে তিনি উত্তর ভারতের গোপন বিপ্রবী সংগঠন হিন্দুস্থান 
রিপাবলিকান পার্টির সদস্ হন। বিপ্লবী কারকলাপে লিপ্ত অবস্থায় 
তিনি ধৃত হয়ে শহীদ ভগং সিং, রাজগুরু প্রমুখের সঙ্গে প্রখাত 
লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। 
১৯৩৩ সালের প্রথম দিকে আন্দামান সেলুলার ভেলে এসেই এই 
জেলের অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতিতে মহাবীর 
অংশ গ্রহণ করেন এবং মে মাসের এতিহাসক সংগ্রামে ঝাপিয়ে 
পড়েন। ১৭ই মে তারিখে অনশন সংগ্রামের ষষ্ঠ দিনে বল পৃবক 
আহারের পালা স্থুরু হলে ক্রোয়ান জোয়ান একদল পাঠানেক 
সঙ্গে মহাবীর আল্রাণ বাধাদান কবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পশুর দল 
তার বুকে, পেটে, পায়ে চেপে বসে। এরপর, নাক দিয়ে নল 
ঢুকালেও মহাবীর তা দ্রাতে কেটে বাধা দেন। পরে, সমস্ত নঙগটাই 
ফ,সফ,সের রাস্তায় প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ববরেরা তাতে ছধ 
চেলে দেয়। ফুসফুসে সাংঘাতিক জখম হয়ে মহাবীব যস্থ্ণায় 
কাংরাতে কাংরাতে জ্ঞান হারয়ে ফেলেন । সেপিনই রাত ১টায় 
ভেল হাসপাতালে মহাবীর সিং-এর জীবন দীপ নিভে যায়। 

মোহন কিশোর নমোদ্ধাস পূব বাঙলার ময়ননসি'হ ভেলার 
অধিবাসী । কিশোরগঞ্জ মহকুমায় সরার চর গ্রামে ভার নিবাস। 
ছোটবেলা থেকেই মোহন কিশোর মানুষের সেবার কাছে ব্রতী 
ছিলেন। পরে গোপন বিপ্লবী সংগঠন অনুশালন দলের কম 
হন। নেত্রকোনায় সোয়ারিকান্দা গ্রামে এক রাজনৈতিক ডাকাতির 
অভিযোগে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মোহন 
কিশোর সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। সেখানে এভিহাসিক 
অনশন-ধর্ণঘটে যোগ দিলে মহাবীর সিংএর সঙ্গে একই দিনে 
বল পূর্বক আহারের বৰ্রতার শিকার হন। ফুসফ,.সে ছুধ ঢোকায় 
নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হ'লে জেল হাসপাতালে প্রহরী বেছিত- 
অবস্থায় তাকে অন্তান্কদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর 
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পর সাত দিন চলে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। কর্তৃপক্ষ তার অনশন 
ভাঙতে বার বার অধুধ খাবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু মোহন 
কিশোর মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে অবিচল নিষ্ঠায় অনশন চালিয়ে 
যান। কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব দ্ণাভরে প্রত্যাথান করেন। মোহন 
কিশোর নমোদাস সেলুলার জেল হাসপাতালে ২৬শে মেঃ ১৯৩৩ 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
মোহিত মৈত্র-এর বাড়ী ছিল পূধ বাঙলার পাবন' জেলায় নতুন 
ভারেঙ্গা গ্রামে । যৌবনের প্রারস্তে গোপন বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর 
দলের রংপুর শাখার সংস্পর্শে এসে তিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতা 
গ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন | ১৯৩২-এর ২রা ফেব্রুয়ারা 
একটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তিনি ধরা পড়লে অস্ত্র আইনে তার পাঁচ বছর 
কারাদণ্ড হয়। দেশের জেলে কিছুদিন থেকে এতিহাসিক অনশন 
ধর্মঘটের পুবাহ্ছে তিনি আন্দানান সেলুলার জেলে চালান হয়ে 
আসেন। এসেই তিনি অনশন সংগ্রামে শরিক হন। সেই ১৭ই 
মে তারিখে বল পৃবক খাণয়াবার ববর বাবস্থায় মোহিতও শিকার হন । 
ফুসফুসে ভুধ ঢুকিয়ে দেয়ায় প্রথমে যন্থুণা, পরে জ্বর । দূরারোগা 
নিমোনিফার সঙ্গে মোহিতের দশদিন বাপী লড়াই চলে। ন্ুুকণ্ঠ 
মোহিত গান পাগল ছিলেন । মুত্তারু সঙ্গে লড়াইয়ের “দন গুলতেও 
ভার কণ্ঠে ছেল গাব কলি, অবশেষে ১৮শে মে মোহিতের 
জীবনাবসান হয়। 


৬ মুকিত থ আল্াামানা পুপিকা শতকে ধুলা সক সতত ৪ 


“জাগো 
ভাগ, অনশন-বন১, উঠিতর ঘড় 
ভগতের লাস ভাগাহত ।? 
_ কাজ নভক্ষল ইসল'ম 
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হরিপুর কংগ্রেস 
[১৯৩৮] 
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আমাদের সংগ্রাম শুধুনাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, 
বিশ্ব সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ সামাজাবাদই হল তার মূল 
ঘাটি। তাই আমরা “য শুধুমাত্র ভারতের জন্যই সংগ্রাম করছি তা 
নয়। আমাদের সংগ্রাম বিশ্বমানবতার জন্য । ভারত স্বাধীন হওয়া 


মানে বিশ্বমানবতার মহামুক্তি | 


সাংবাদিকের চোখে ত্রিপুরী কংগ্রেস 
[১৯৩৯] 
“1001 200 001-৬10161)09 1705 0661 10001061604 117 
0০ 01094 49118100 21711101011. 
সত্য এবং অহিংসাকে ব্রিপুরী কাগ্রেসে প্রকাশ্য দিবালোকে হতা! 
করা হয়েছে । 


বিদেশীর চোখে 


'081101)1 17097 16111000 0176 06010110008 ০01 1)01 ০০০ 
০180101, 001 28917051 0175 0010151068৫ 8881191 


২৪৮ 


€001981655+5 ৬/০01) [983800171. 73059 ৮83 (01০5৫ ৫0 
16511). 

গান্কধীজী এবার যে অসহযোগের কৌশল গ্রহণ করলেন তা 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের নিজের সভাপতির বিরুদ্ধেই । ফলে 
বোস ( শ্ুভাষ ) পদতাগ করতে বাধ্য হলেন। 


দক থেকে দিকে বিড্রোঠ ভোটে, 
কসে গাকণার বেলা নেছা মোটে, 
পু পি লাল হুম পরে 
পরি কোল ২ 


_-কবে স্বুকাস্ত 


বহিষ্ধার 


'গুরুতর নিয়নশ্ঙ্খলী। তঙ্গর ভন্বা ভ্যুক্ত সুভাষচন্দ্র বস্থুকে 
বং প্রাত রাহ সমিতির সভাপতির পদক অযোগা বনললয়া ঘোষণা করা 
হইল এব, ১৯৩৯ সালের আচ নাস হইতে তিনি কোন নিব চিত 
কংগ্রেস কর্নটির সদস্য হইতে পারিবেন না) 

 আনন্দবভার : ১৩৯৩৯ ] 


দেশনায়ক 
সুভাষচন্দ্র, 
'বাগ্ডালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ- 
নায়কের পদে বরণ করি । গীতায় বলেন, স্বকৃতের রক্ষা ও হুত্কৃতের 
বিনাশের জণ্ত রক্ষাকর্তী বারংবার আবিভূর্তি হন । হূর্গতির জালে 
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রাই যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অস্তর্ধেদনার প্রেরণায় 
আবিভূ্তি হয় দেশের অধিনায়ক । 

বুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের 
অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বছু 
বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে 


প্রত্যক্ষ বরণ করছি ।... 
_র্বীন্দ্রনাথ 


'আমিতেছে স্তন 
কও * সপ 
চিন দিনে কু বাড্ডিয়াছে লেন বরাতে হইলে কল 


_ কাজী নজরুদ ইসলাম 
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স্থভাষচন্দ্রের সাথে ম্মতিচারণ 
প্ীনিরধ্ীব রায় 


৬ ভী সি 
[ বি, ভি- বিশ্ব সদ, মেদিনীপুরের তহীয় জেলা শািষ্টেট বাক্স হাতার 


খ্যাপাে যা? ষ্ত ক] চুল শানু শাল উপ হাগা গহ,5 সহ কািক বু 


“পারবেন? পারবেন বের করতে ঠা চোখে মুখে হাটে উঠেছে 
তার যুগপৎ বিস্ময়, সংশয়, উতৎফুলের ভাব । 

“হা, পারা যাবে, হয়ে ফাবে। বললান প্রতায়ের সঙ্গে 

জরুরী চলব "পয়ে এসেছি । দোঙলার প্রশস্ত ঘরটায় আরো! 
অনেকেই সমবেত । বুঝলাম, খবর ফিঃয় আনা হযেছে সবাইকে । 
কাগজ প্রকাশনায় যারা ঘনিষ্টভাবে স যুক্ত, সবাইকে । 

সতাদার কাছ থেকে শুনলাম ভরুবী বিষয়টি । সতার্ঞন বন্। 
408 (9010 [01001 [01৮21 1090]. ৬পাশের টেবেলে বাস্ত 
ছিলেন সুভাষচন্দ্র । সামনে ধুমায়িত চায়ের কাপ। আমাদের সব 
কথাই মনে হোল, শুনতে পেয়েছেন । কাপ হাতে এগিয়ে আসতে 
আসতে পৃবোক্ত প্রশ্নেরই পুনরক্তি করলেন। 

“কি বলেন, পারবেন কাল বিকেলের মৃধা বার করতে ?" 
বসলেন সামনের সোফায়, “বলুন, ভাল করে বলুন" অনেকটা খুশি 
উৎফুল্ল । 

“খুবই মারাত্মক খাট্ুনির বাপার। তবু পারা যাবে। সময় 
মতোই বের করা ঘাবে।” পুনরুক্তি করতে হোল । 

বসবার সময় নেই। প্রেসকে এখুনি ভ্রানাতে হয়। ওদিককার 
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টেবিলে গিয়ে ফোন করলাম । পপুলার প্রিষ্টিং ওয়ার্কস। ওখানেই 
ছাপা হয় সান্তাহিক “ফরওয়ার্ড ব্লক' স্ুভাষচন্দ্রের সম্পাদনায়। 
ভারতব্যাপী প্রচার, ভারতের বাইরেও । দারুণ চাহিদা । ছাপা 
হয় পঞ্চাশ হাজারের মতো । অমন প্রচার-সমৃদ্ধ ইংরাজী সাপ্তাহিক 
পৃৰে আর বের হয়নি। ভারতবাসী তখন উদ্গ্রীব, উচ্চকিত এ 
একটি লোকের জন্তে। তার বক্তব্যের জন্তে_-এঁ কংগ্রেসদ্রোহী 
সুভাষ, বিপ্লব-পথযাত্রী ম্ভাষের বক্তব্যের জন্য । 

সাড়। পাওয়া গেল প্রেস থেকে । সাগ্রহ সাড়।। নালিক 
বিজয়বাবু আগ্রহী । বিজয় ধর, জার্মান-ফেরং বিশেষজ্ঞ । অন্যতম 
মালিক দেবেন বসাক। ছৃ'ভনেই আমাদের বন্ধুলাক, নেষ্ঠাবান 
সমর্থক। 

এখন রাত নট” ঘড়ি দেখলেন সুভাষ বাবু "কাল 
বিকেলে__বিকেল চারটেয় কাগজ 180 হওয়া চাই__ 211 
০০101191518” একটু কিন্ত-ভাব যেন রয়েই যাচ্ছে । 

ওধারে সোফায় বসে ফশীবাবু কাগজে নিবিষ্টমন | ফণা মজুমদার, 
বাংলাদেশের প্রাক্তন মস্ত্া। মুজিব ক্যাবিনেটের। এখানকার 
কর্কর্ডী ব্যক্তিদের অন্যতম । 

“কি ব্যাপার ফশীবাধু ?” মছু হেসে জানতে চাইলেন স্বভাষবাবু, 
“আপনি যে বলছেন না কিছুই ?” 

“নিরজীববাবুর বক্তব্যই আমার বক্তবা” হাসতে হাসতে কাগজটি 
সরিয়ে রাখলেন, “ওর সাথেই আমি আছি।” 

পরিষ্কার হোল নাকিছু। সপ্রশ্ব দৃষ্টি স্থভাষবাবুর চোখে । 

মপিদ] টিপ্ননি কাটলেন “ঠা মে ছু" মিলানা।” তিনি আবার 
মাঝে মাঝে হিন্দী চর্চা করেন । হেসে উঠলেন ঘর সুদ্ধ সকলে । 
*& অপিদ! মানে মণীন্দ্র কিশোর রায়। 

মপিদা! সবময় পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার । সহায়ক ফশীবাবু 
ও আমি। ফর্পীবাবুও সুনাম সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় বাক্তি, কর্মনিষ্ঠ, 
আদর্শ নিষ্ঠ। তিন জনেই আমরা একই সাথে বার-চোদ্দ বছর 
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জেল-বাস করেছি। অফিস, পেপার, প্রেস এব" আন্মযঙ্গিক যাবতীয় 
ব্যাপার আমরাই অনেকটা দেখাশোনা করি । 

[01101191 নিয়ে বরাবরই একট অস্থবিধার স্যরি হয়। জানেন 
সেট! নুভাষচন্দ্র। তারই শ্ার্টি। অনিচ্ছাকৃত অবশ্য । কলকাতায় 
যখন থাকেন, তখন প্রধানত; নিজেই লেখেন ঢ:৫1001181, কিন্তু 
কিছুতেই যেন আর সময় করতে পারেন ন।। 

আশায় থেকে থেকে গেলাম তার বাড়িতে । রাত এগার, সাডে 
এগারটায়। গভীর আলাপ আলোচনায় নগ্র বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের 
সাথে । রাজোর ব! অন্য রাজোর। বসে বসে কাগজ দেখি। 
হয়তো শেষ হোল একটা দেড়টা বা ছু'টায়। 

4, ঢ:01001191 দিতে হবে বুঝি?” বন্ুন, বসন, এই খাওয়াটা 
একটু সেরে নিই ।” তুলে ও বিলম্বে একটু লঞ্ছেত সুভাষচন্দ্র 
"এখুনি হয়ে যাবে” 

এই চ1001121-এর বাপারেই মনে পড়ে গেল একটি ঘটনা । 
যতদৃব নদুল পা স্ুভাষবাবু তখন লাঙোবে . উত্তর পশ্চিম ভারত 
সফররত । অবিশ্রান্থ সভা করেছেন একটু অবসর বোধ হয় 
করে নিতে পেরেছেন ।160100191 এলসিখে পাঠিয়েছেন । পরের 
সংখা বে হতে ৩খন€ কায়েক দিন বাকী সতাদা যথারীতি 
আমাকে পাহিয়ে দিয়েছেন লেখাটি। একবার চোখ বু্লয়ে 
বথাসনয়ে প্রেমে পাঠিয়ে দিয়েছি শুক্রবার রাতে গেন্ছ প্রেমে । 
পরদিন কাগজ বের হবে । প্রুফ দেখি চমক গেলাম । শেষ 
প্যারাটা একটু কি রকন লাগছে । একেবারে হালের রাজনীতির 
সাথে যেন একট বেমানান । বন্ধ করাত হল ছাপার কাজ । 
ছুটলাম সতাদার বাসার! রাত তখন প্রায় ১১ টা'। 

সতাদা পড়লেন চ৫1101181 টি। একবার, চাকার । বললেন, 
“ঠিকই ধরেছ, পরিস্থিতির পারবর্তন হয়েছে__পরিকতন হয়েছে লেখার 
পর।” কি যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ । বললেন, “চলো একবার 
শরতবাবুর বাসায় একটু পরামশ করে নেওয়া যাক্‌।” 
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এলাম ১নং উডবার্ন পার্কে শরৎচন্দ্র বন্থুর বাড়ীতে । তিনি 
তখন ভিতরে চলে গেছেন। শোবার উপক্রম। খবর করতেই নিয়ে 
গেলেন আমাদের অন্দরেই । শুনলেন সত্যদার কাছে সব। পড়লেন 
0110119] টি গভীর মনোনিবেশ সহকারে । মাথা নাড়লেন বার 
কয়েক, হ্যা 01)91109০ করা দরকার 1851 19919 ট1।” কলম নিয়ে 
লিখে ফেললেন বেশ খানিকট।। একটা নতুন 0212-ই হবে। 


এগিয়ে দিলেন সত্যদার দিকে, “দেখুন তো ঠিক আছে কিনা ?” 
প্রেসে যখন ফিরলাম তখন রাত ১২॥ টা। 

১৯৩৯ সাল । সুভাষচন্দ্র মন্থন করে চলেছেন সারা ভারতবর্ষ__ 
“ট্ব0 0017107010159 ৬/101) 01103110151.” জন-সমুদ্র হতে উঠছে 
তারই ধরন, প্রতিধ্বনি । অমুত-্কা, অমুতই-_বাচার আন্রান্থ মনত 
গোটা জ্ঞাতির। আর তারই সাথে রূপায়িত হয়ে উঠেছে ভাবী 
বিপ্লবের কম্ম-পরিকল্লুনা নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে | 

যে দিনটিকে দির এত প্রস্থতি, উদ্ভোগ, আয়োজন, এত উদ্বেগ 
আকুল আগ্রহ, .স-দিনটির আবাহন হচ্ছে বাংলা তথা ভারতবকাসার 
জীবনে এক মহার্দবস, মহালগ্নেব সার্থক-হ্ীকৃতি নিয়ে । ইত্তিহাসের 
জয়যাত্রায় এক স্মরণ-চিহ্চ রূপ । ছুই নহানানবের আশাবাদ পৃত, নঙ্গল- 
বারি-সিঞ্িত অনুষ্ঠান-_উংসব | মহান্ার্তে সদনের তিক স্াপন | 

স্থভাষচন্দ্রের আনন্থুণ কবিঞ্চর রবান্দুনাথ আসছন ভিথ্ছি 
স্বাপন করতে । অন্ুন্থ থাকা সহ্হেও তার লেহ-পন্যা স্ভাষের, যাকে 
তিনি “দেশ নায়ক' উপাপ্ধেতে বরণ করে গৌরব দান করেছিলেন, 
তার আহ্বানে সাড়া ন। দিয়ে পারেন লি। 

প্রায় অসম্ভবকে সম্ভন করলেন প্রেসের লোকেরা । বিশেষ 
করে কম্পোজিটরগণ। কি অনানুষক পরিশ্রমই না করলেন! 
সারারাত, সারাদিন, ঠায় বসে রইলেন গ্যালিতে । অবশ্্াস্থ চলেছে 
হাত। খাওয়ার পর্ধস্ত সঞ্জয় নেই । মনে হোল, প্রেস মুদ্ধ লোক আজ 
যেন এক বিশেষ প্রেরণায় উদ্ব,দ্ধ, সংকল্লাবন্ধ । হয়তে। বা রবীন্দ্রনাথ ও 
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স্বভাষের নামেরই জন্ত। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ কাগজ 
1620 হোল-_-৪811 00101916051 

কয়েক শ' কপি নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলাম অনুষ্ঠান অঙ্গনে । 
লোকে লোকারণ্য। ভিড় কাটিয়ে ভিতরে ঢুকলান। রবীন্দ্রনাথ 
এসে গেছেন। সোফায় সমাসীন শুভ্র শান্ত সমাহিত যুতি। 

কাগজ হাতে আনাকে দেখেই আনন্দ দীপ্ত হয়ে উঠলো স্ুভাষ- 
চন্দ্রের মুখ। পরম পরিতৃপ্তির ছোয়ায় যেন মহিমান্থিত, অপুর 
স্থন্দর। খুশি-চাঞ্চলো এগিয়ে এসে সবগুলো কাগজই নিয়ে নিলেন 
আমার হাত থেকে । রাখলেন পাশে ।  একধানা তুলে নিলেন 
হাতে। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তুলে ধরলেন কবিগুরুর সম্মুখে । রবীন্দ্রনাথও 
গ্রহণ করলেন যেন ছাহাত ভরে স্মিত হাস্য সহকারে । ভাবী 
বিশ্ববেপ্রবী তুলে দিলেন তার মুখপত্রধান বিশ্বকবির হাতে, যার 
রক্ত-লিখন দ্বাক্ষর রয়েছে প্রাণবন্ত হয়ে বাংলার যুবশক্কির চরমভম 
আত্মত্যাগে, আত্মদানে। 

তু'দিন বাদে । অনেকেই আবার সমবেত হয়েছেন এস পিন 
রোডের বাণ্ডর দোভলায়। খবর পেতয় আমরাও হাজের। আমি 
আর ফণীবাবু। ঢুকতেই খুশ-উচ্ছলস হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র “কি 
বলে ধম্তাবাদ দেপ আপনাছের | 

মিষ্টির প্লেট এস গেল। বেশ ব্ড প্রেট। এবান্উর রেওয়াজ 
মতোই আলোচনায় ছেদ পড়লা। স্বস্তি পেলাম কিছুটা । 

ওপাশে বসে মনিদ। আপন ননে পড়ছ্"লন রবান্ছনাধের সেদিনের 
ভাষণাশ। নিজের অজান্থিকই কথন গলা উদ গেছে_ 

“...আঅতীতের মহৎ স্মৃতি এব, ভব্ষাতের বিপুল প্রভাশা এখন 
আমাদের প্রত্যক্ষ হোক ।... 

স্তব্ধ হয়ে গেছে ঘর। অলক্ষো সবাই বুঝ ৮লে গেছেন 
সেদিনের সেই স্মৃতির রাজো- অনুষ্ঠান অঙ্গন । সই 00151) 
৬০1০০, সেই উদাত্ব-অন্ুদাত্ত স্বর অনুরণিত হচ্ছে বুষ্ধ সবারই মনের 
পরদায়--- 
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**“প্রতিকূলতা৷ যার নির্ভীক ম্পর্দাকে হর্গম পথে সম্মূখের দিকে 
অগ্রসর করছে'''' 

সত্যত্রষ্টা খধিবাকাই সতা হোল যুগান্তরের আলোকে । সত্য 
হোল “হিংআ হুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথে, সতা 
হোল হছঃসাধা ছুঃসাহসিক অভিযানে, সতা হোল বিশ্ববাপী 
সমরানলে প্রজ্ঞলিত তেজ-তিলকে মহাবিপ্লবীর গৌরব জিখনে। 


৯ 'আমাদের কথ” পণ্জুকার সেজতনা মুদি» 


৪ রি 
২ খুলি ও জা প্ব 
প্র লযুকি পারি লা লাকা, 
টু ৯ _ 2 
আহার পু প্ন্ধ কারু? 
দ্বার শাভা আভা পল 
তে রী শর 
এতদন ধুকে লে হু কৌবস শকানর ঝানকন 


কাশ শক" শু 
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্বক্হাজ্গাত্ভি তনচক্ষতন 


লা রো রা 
লিল তে শ্বাগিতত অহা ৩ সদনের তিন স্থাপিন উদ্দবে 


৮০ 
/ 
৫ 

+/ 
তু 
যু 

নি 


স্ঞভামচন্ চে: 6৭ পি ভি ধলানির্প কিছুও। স্হুে* 


“আড় ভারতের রাষ্ায় গগন নেঘাক্ছ্ন হায় উঠেছে । আমরাও 
ইতিহাসের এমন এক চৌনাথায় গিয়ে পড়েছ, যেখান থেকে বিভি 
দিকে পথ বেরিয়ে গেছে । এখন আমাদের সন্মুধে সমস্যা এই__ 
যে নিয়মভান্তিকভার পথ আনবা ১৯৯০ খু্টাবে বর্জন করেছিলাম, 
দা কি সই পথে ফোর যাবা? অথবা আমর গণ" 
আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণ-স গ্রামের জন্য প্রস্তুত হব ? 
এখানে তক বিঙক আনম শুক কর না? আন শুধু এই কথ: 
বলতে চাই যে, নব জাগ্রত ভারতায় মহ'জাভ ম্বাবলম্বন, গণ- 
আন্দোলন এব, গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতঠই পরাগ করবে না, 
এই পশ্থার দ্বারাই তাবা অংনকটা স'ফলালাভ করব বলে বিশ্বাস 
করে। সবাপরি, বৈদেশিক সাম্াজাবাছের সঙ্গে একটা তুচ্ছ 
আপোষ করে ঠারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধকার-__শ্বাধীনত' 
হেলায় ছেড়ে দেবে না। 

যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিতভোব হয়েছি, তা শুধু স্বাধীন ভারতের 
স্বপ্ন নয়। আনরা 2াই ন্ব্ায় ও সামোর উপর প্র তষিত এক স্বাধীন 
রাষট্র। আমরা চাই এক নূতন রাষ্ট্র, যার মধো যু হয়ে উঠবে 
মানব জীবনের শ্রেঠ ও পবিত্রতম আদ ল | 

গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোথিত 


২৫৭ 
অগ্রিযুগ -১-১৭ 


জাতির আশাআকাজক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল 
মৃত্যুপ্য়ী যৌবন শক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু 
কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন--আপনি বিশ্বকবি । আমাদের 
স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অস্তরে 
তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে, তা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন 
আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের ভ্ম্য আমরা এখানে সমবেত 
হয়েছি, তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারে ? 

গুরুদেব! আক্তকের এই জাতীয় যজ্ছে আমরা আপনাকে 
পৌরহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমল 
দ্বার 'মহাজাতি সদন'-এর ভিন্তি স্থাপন করুন। হে সমস্ত কঙ্পাণ- 
প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আশ্বাদ পাবে এবং 
ব্যক্তি ও ভাতির সবাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে_এই গৃহ ভারই 
জীবনকেন্দ্র হয়ে “মহাজাতি সদন নাম সার্ক করে তুলুক-__-এই 
আশীবাদ আপনি করুন। এব: আশাবাদ করুন, যেন আমরা 
অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রামপথে অগ্রসর হয়ে ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল 
রকমে সাফল্য মণ্ডিত ও জয়ুযুক্ত করে তুলি ।” 

পট হট ষ্ ১ 

“নবধুগের সাড়া দিতে বাংল। দেশ প্রথম হতেই জড়তা দেখায় নি, 
বাংল! দেশের এই গৌরব এবং এই সতা পরিচয়...বাংলার যে 
জাগ্রত হৃদয়মন আপন বুদ্ধির ও বিস্তার সমস্ত সম্পদ ভারঙবধের 
মহা! বেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস বিধাতার কাছে দীক্ষিত 
হয়েছে, তার সেই ননীষভাকে এখানে অভ্যর্থনা করি ।” 


'ডাক 2ঠে যুদ্ধের-- 
গুলি দেঁধে বুকে, উদ্ধত হবু মাথা 
হাতে হাতে ফেনে দেনা-পাগনার খাতা, 
শোনো, হঙ্কার কোটি অবরুদ্ধের? | 
কবি সুকান্ত 


৫)” 


ভীভিহ্হান্িক্ষ দুভিলিলি 


জয়প্রকাশ নারায়ণ 


[ থিপুরা কংগ্রেলে দোলাপিই পার্টি ভুমিকা নেছিন কিট বন্রাস্থুর শই 
করেছিল কারে কারে। মনে । কারণ) সভাপতি লিবচন কালে স্ুহাচন্দ্ুকে 
পুরোপুরি সমর্থন জানালে ৪ পন্থ প্রন্তাবের পক্ষে ভেট গ্রহণ কালে ছারা ছিলেন 


এ রর ০ এ তে ০: এ 
শিরুপেক্ষ | বোধহয় হিরই পরিপ্রেক্ষিতে হবু বদে-১৯০০ সালে 


রে 
অ২কালীন পোসালিই্ নেতা জয়প্রকাশ নারায়ন নামক গেল থেকে গোপনে একটি 


স্‌ 
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5. শা এ হল শ্বতিচিল্পুত  পলাত কনিলা যে, শুভাচ্ছের পক্ষে 

রর ন্ক্ষ্ 

বীর লালু জনা হসঙ্থজ হিট সং 


হরপ্রকাশ পারাযনের সেক প্রদ্থাবটি প্রথানে প্রকাশে কা হুল 


প্রেয় কমরেড, 

আপনাকে চিঠি লিখতে আমার কিছু ছুভাবনা হচ্ছে। 
ছর্ভাবনার কারণ, আপন আনার ব্তুবাকে ক ভাবে গ্রহণ করবেন, 
(স সম্বন্ধ আম নিঃসন্দহ নই । জানিনে, আমার কথাকে আপনি 
কোন গুরুহ দবেন কি না। তবে বাক্কিগত ভাতব আমি কোনন্দনই 
আপনার সম্বন্ধে কোন রূপ ভাব পোষণ করিনি । রাজনৈণ্তক 
ন্যাপারে আমার মত পার্থকাও গোপন করার চেষ্টা করিনি । সব সময়েই 
আপনার নিষ্ঠ। ও সাহসকে আনি তারিফ করেছি। আক্ত সবকিছুই 
আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আপনার ভবিষাং দৃষ্টিকে অভিনন্দন 
জানাই ।...আমি স্বীকার করছি যে, আপস বিরোধী সম্মেলনে আপনি 
ও স্বামী সহজানন্দ যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। 
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অত্যন্ত জরুরী একটি প্রস্তাব নিয়ে আমি এই চিঠি লিখছি। 
আপনাকে এই প্রস্তাবটি গভীর ভাবে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ 
করছি। প্রস্তাবটি হল, ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ 
কর্মপন্থা সন্বন্ধে। এ নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গেও আলাপ করেছি । 
তিনিও নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন। ভবিধাতে আরো আলোচন। 
হবে। যথাসময়ে তার ফলাফল আপনাকে জানাবো । 

সোসালিষ্ট পার্টির যে সব বন্ধু বাইরে রয়েছেন, তাদের কাছেও 
প্রস্তাবটি পাঠিয়েছি । তাদের মধো কেউ, অথবা অন্ভুশালন বন্ধুদের 
মধো কেউ হয়তো এ প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা 
করতে পারেন। 

এ সম্বন্ধে আমি কি ভেবেছি, তা সংক্ষেপে জানাচ্ছি । আমা? 
মনে হয়_আমাদের এমন একটি কশ্রপন্থী ঠিক করা উচিত, হয: 
গ্রেস থেকে আলাদা । কংগ্রেস আইন অমান্থ আন্দোলন শুক 
করলেও এর গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে যাবে না। কারণ, কংগ্রেসের 
আন্দোলনর অর্থ হবে সাম্্রাজ্জাবাদের কাছ থেকে কিছুটা সুবিধ: 
আদায় করা। ছু" পক্ষের দর কষাকর্ষির উপরেই তার ফলাফল 
নির করবে । 

এতদিন আমরা বহু দলের ফন্ট হিসেবে কগ্রসকেই প্রধান 
হাতিয়ার বলে ধরে নিয়েছিলাম, যার একদিকে ছিল কৃষক এ 
শ্রমিক শ্রেণী, অন্যদিকে বুজেোয়া শ্রেণী । 

এখন থেকে কগ্রসকে ভিত্তি করে আর আমাদের এগতনং 
ঠিক হবেনা । তার অর্থ এই নয় যে, ভনগণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব 
লোপ পেয়েছে । তবে তার সাস্্রাজ্যবাদ বিরোধাতার ভুমিকা 
নিঃশেষিত। কাগ্রেসের সংগঠন ঠিকই আছে, কিস্তু তার নেতৃহহ 
এমন এক শ্রেণীর কুক্ষিগত, যা গণবিরোধী, শ্রনিক বিরোধা, 
এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক বটে । 

বর্তমান কংগ্রেস গুনীতিগত ভাবে সম্পূর্ণ বুজ্োয়া প্রতিষ্ঠান 
কুষক-শ্রমিক ও বামপন্থী দলগুলোকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে । 
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এ পরিপ্রেক্ষিতে গণ-বিপ্লবের জন্য কংগ্রসের উপর নির্ভর কর! 
বাতৃলতা৷ মাত্র। 

কেন আমরা পুথকভাবে গণ আন্দোলন করতে চাই, তার 
কারণও আছে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিদ-__দ্বাধীনতা অঞ্জন । এটা 
কেবল বেপ্রবিক উপা/য়ই সস্তন। বর্তনান অবস্তায় কংগ্রেস ঘে 
করন্চী নিয়েছে, তা হল আপসের নীতি । দেই আপসের জন্য 
কংগ্রেস নিসন্দেহে সরকারের উপর চাপ স্্টি করবে। হয়তো 
ভার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে আন্দোলনের ঝুঁকিও নেতে। 

সানরিক € অথনৈতিক স্বাধানতা ইংরেজপ্রতুদের হাতে ছেড়ে 
দেয় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রাণের বিনিময়ে চক্রবতী রাজা 
গোপালাচারি যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেছেন, তাকে কোনরকমেই 


পূর্ণ স্বাধানতা বলা চলনা । 
শ্বতরা, এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা একটা অধামের 


শেষ প্রানে এসে দািয়েছি । গণ আন্দোলন ম্বতপ্রায়। জাতীয় 
প্রতিরক্ষার নামে বুজোয়া শ্রেনী € মধাবিভ সনাজের একটা অংশও 
«ই সংগ্রাম পরিভাব ককেছে। এর ফল সাম্রাজাবাদদের কাছ 
থকে তারা হয়তে। কিছুটা সযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারবে, 
তা বলে এটা আশা কর। যায় না যে, সাজাজ্ঞাবাদ নিশ্চ না হওয়া 
পরস্থ ভারা সংগ্রাম টালয়ে ফাবে। এ দায়িহ প্রধানত শ্র্মক, 
কুষক & নিম্নমধাবিক শ্রণতকই নিতে হবে। ভাই ভারতর 
ত দেশে কৃষক শ্রেণীর ভমিকা প্রাধান্থা লাভ করতে বাধা এবং 
এই পধায়েব বিপ্লব হবে মুলত কষে বিপ্রব | 

অবশ্বু আমি একথা বল'ছনা যে, আমাদের দেশে কুষ বিপ্লব 
শুরু হয়ে গেছে ।". আমি যা বিশেষ ভাবে বলতে চাইন্ছ, তা হল 
এই যে, ভার্শুবধের প্রথম পবের বিপ্লব শেষ অবস্থায় এসে দাণ্ডয়েছে 
এবং তার পরবতী অধ্ায়কে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্ক আমাদের 
সবাইকে প্রস্তত হতে হবে। 

তাই কংগ্লেমের থেকে এবার আমাদের দৃষ্টি কিষাণ সভাগুলির 
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দিকে ফেরাতে হবে। অবশ্য কংগ্রেসের মত ব্যাপক সংগঠন কিষাণ 
সভাগুলির নেই। তা হলেও হতাশ হবার কোন কারণ নেই। 
উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে সবত্র ওরা মাথা তুলে দাড়াবে। 

"আমাদের কংগ্রেসে থাকা উচিত, কি অন্ুচিত-__এ প্রশ্ন 
কেউ কেউ রীতিমত উত্তেজিত। আমার কাছে এসবের কোন 
গুরুত্ব নেই। কারণ, আমাদের কাছে কংগ্রেস আর কোন বৈপ্লবিক 
প্রতিষ্ঠান নয়। নয় বলেই আমাদের পৃথক ভিত্তি প্রস্তুত করতে 
হবে। যতদিন কংগ্রেস জনসাধারণের প্রয়োজ্নায় উদ্দেশ্য সাধন 
করবে, ততদিন থাকা চলে, কিন্তু অথনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তর 
জন্য সাধারণকে কংগ্রেসের উপর নির্ভরশ্বাল হতে বলা কোন রকামিহ 
ঠিক হবেনা । তাতে জনসাধারণের চরম ক্ষতি করা হবে, বিপ্লবের 
সবনাশ হবে। 

এখন আমাদের একমাত্র কত্তবা হব, কংগ্রেসের উপর 
থেকে জনগণের নির্ভরতা দূর করা। অবশ্য তারভচ্তা ভনগণতে 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চাড়াতে বলার কোন প্রয়োভন নেই। তাবে 
তারজন্তা আমাদের ছুটি কাভ করতে হবে। খুব সহজ সরল 
ভাবে ঝ্মান কংগ্রেস নেতৃত্বের চরিত্র জনসাধারণের কাছে তুলে 
ধরতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের ভস্থা প্রয়োজনীয় সংগঠনগুলি 
গড়ে তুলতে হবে । 

আদাদের সবপ্রথম কর্তব্য হবে_-একটি বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র 
পার্টি গডে তোলা। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির কথাই বলছি। 
আমাদের সামনে যে বিরাট কর্তব্য রয়েছে, তার পক্ষে এ পাটি 
অনুপযুক্ত । দেশের সমস্ত বিপ্লবী দলগুলিকে একত্র করে একটি 
পার্টিতে পরিণত করতে হবে। দেশের সমস্ত বৈপ্লবিক সাংস্থাকে 
একটি ধারায় প্রবাহিত করা দরকার। আপনার কাছে এটাই 
আমার প্রন্তাব। 

আস্থন আমরা কংগ্রেস সোসালিষ& দল, অনুশীলন, ফরোয়ার্ড ব্লক, 
কীতি, লেবার পার্টি এবং সমধ্মী জন্যান্ত দলগুলিকে নিয়ে একটি 
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বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে তৃলি, যার চরিত্র হবে অন্থ সমস্ত রাজনোতক 
দলের চাইতে আলাদা । আমিবিশ্বাস করি, আপনি ইচ্ছা করলেই 
এট। করতে পারেন। 

তালিকায় কমিউনিষ্ট পার্টির নাম আমি করিনি। কারণ, 
তাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অন্য কোন সমাঞ্জতাস্ত্িক দলের সঙ্গে 
নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা চলে না। মুখে যাই বলুক না কেন, 
ওদের লক্ষা হল, অন্য পার্টিতে প্রবেশ করে তা ভেঙে ফেলার সুযোগ 
খোকজ্ঞা। তাই কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে আনাদের আলাদা থাকতে 
হবে। তার মানে এই নয়যে, আমাদের পার্টি কমিউনিষ পার্টির 
বিরোধিতা করবে । কাজের ভিন্ততে বোঝাপড়া নিশ্চয়ই থাকবে। 
মস্কোর সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ রাখতে হবে এব তাদের সাহাবা 
নিশ্চয় আমরা চাইবো । তরে আমরা আমাদের নিজন্গ নীতি 
অনুসারেই চলবো, মস্কোর নির্দেশে নয়। 

আমাদের এই পার্টি হবে সম্প্ণ পু পার্টি । দলীয় বিপ্লবীদের 
সবসময়েই তৎপর থাকতে হবে| তাঁদের কা হবে-ইচ্ছা করেই 
কথাটা শেষ করলাম না। আপন বুঝে নেবেন 

আপনার কাছে এই আমার প্রস্তাব, এ কাপর অমি খুবই 
আগ্রহী । একাস্ত অন্ারোধ, প্রস্তাবটা একটু গুরুৎ সহকারে বিবেচনা 
করে দেখবেন । আশাকরে পরের মাসেই খালাস পাবো । আপনার 
মতামত শমার্জীর মাধমে জানাবেন এ পর্রকল্পনা মত অগ্রসর 
হতে পারলে ভারতবধে বড় ধরণের একটা কিছু করতে পারবা বলে 
আমরা আশা রাখি শুভিচ্তা সহ আপনার কমরেড 

$ ভাশান্বর _উলিশ ছে. 

ভুলে যেনা যে, সতের চাহে বড অভিশাপ আর নেহা কুলে যেওনা 
যে, অক্কায় আর দুণীগতর সাঙ্ধ আপস কহাবু চাইতে কড় অপরাধ আর নেই। 
মনে রেখো, জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে পেতে হলে জীবনের কিশিষষেই তা পেতে 
হবে| মনে রেখো, সমল কয়-ক্ষতকে হ্বীকার করে নিযে অন্থায়ের বিরুদ্ধে 
অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে" 


»ম্থৃভাষচন্ছ 
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শভম্ঞঞ্ধাঞ্ 
'গত রবিবার অপরাহ্ন হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বস্থকে তাহার 
বাসভবনের কক্ষে দেখিতে না পাওয়ায় তাহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়- 
স্বজনবর্গের মধ্যে গভীর উদ্বেগের স্ধার হইয়াছে । গত ডিসেম্বর 
মাসের প্রথম সপ্তাহে কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি দিবা- 
রাত্রি এই কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। 
সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, তিনি অশ্ুস্থ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। গত কয়েকদিন যাবং তিনি সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন 
করেন এবং সকলের সহিত এমনকি আত্মীয়-ন্বক্জনের সাহত দেখা- 
সাক্ষাৎ বন্ধ করয়া ধশ্রচচায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। 
কাহার স্বাস্ত্বোর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া উদ্ধেগেক মাহা 
বৃদ্ধ পাইয়াছে। বিভিন্নস্থানে অনুস্ান করিয়া কোন ফল হয় 
নাই এবং সংবাদ ছাপিতে ১দওয়ার সদয় পর্যস্থ তিনি গৃহে প্রতযাগমল 
করেন নাই বলিয়া জানা গেল । 1 আনন্দবাজার : ১৭-১-৯১ 1 


। 


ঞ ধু ৮ ৭০ টি আঃ রঙ ক 2 এ ৩ এক ক্ষ ৬ লি 
ক 5 আজাদের এত সোজা মানস ৮৪725 দেশের জাগা প্িপ পয়ু ই 


রর চি, 
তাত দেসুশর হেয় ১টি গামাকে লাহইিতুত পা আত জাত দিম 04 ক 
পল্পা পার তাতে হয, হাতত দেশের াজপর তামা কাছে কদ্ধ, ছুটি পাইপ" 
পরত হোমকে চিহন্টয়া চলিপুত তয় 

কোন বেশ্বঠ আনিতহ তৃতাছার জগত তত প্রথম শরজ্খল ব্রচিত হহায়াছিপ, 
কারাগার 2 শধু তোমাকে সপে কপহষ্টা পাপ কায়িক ঠ্াযা়িল - সেট ও 
তোমার গৌরব ' 

তোমাকে স্মবতেল! করিবে লাধা কার! মে আগপিত পতি রি, হট গে 
বেপুল সৈ্ৃভার, ছে ত কেবল তোর চন হখের সহ বোষা রহিত 
ভুমি পারো বঙিগ্লাই & ভগবান এতবছ বোঝ হামার সন্ধে সণ করিয়াছেন । 

মুকি পথের অগ্রদূত । পরাধীন দেশের ভে বাজবিলেচী । তোমাকে 
শতকোী নমক্কার ! 

* শরহচঙ্জ চট্োপানাশ ( পপের জাবী ) 
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দেস্পে হিকে্পণে 


/৯200 11117 [8010, 1301111, ] 217) 9001085 08111115.... 

/৯280 17000111710 1110 014 জ]]) [1001915 11061, 
810 (1001) 00110 00 11014, ৬111] থি1| 99001) 10 
06001177110 1701 ০0৬৮1) [10৩--৬৮11]] 110 11006106161)06, 
[7160 117017 ৮1] 11050 2 ১০০11 01৫৩7 08560 018 
[170 ৩101701 101111010133 01 )0১01০৩, ৮৭৮9110020৫ 
[101017011), 

আভাদ হিন্দ :₹৬%, বলিন ! আনি সুভাষ বলন্ছি-, 

আনাদের প্রথম কাঁভ হল, যুদ্ধে জয়া হয়ে ভারতের স্বাধীনতা 
অন্তনকরা। হঠারপর বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের 
ভব্যত নির্ধারণের পুন স্বাধানতা নায় ভাল ক গড়ে ভোলা । 
শ্বাধান ভারতে এমন একটি সমাজ বাবস্থা কায়েম করতে হব, যার 


তিন্কি হবে গ্ায়বিচার, সামা ও হাতের চিরন্তন নীতি 


স,ভাম্। সসঞ্লদদেকন্দ তন) লা হাক 
.. ৩৮০10001655 তত 91 70৬ 0100 8910281৮5৪3 
(00610171001 9 31101] 001 0917১117৩৩4 0010-985915 0910 
10 09 11]. ১003১ 01091)0198 9০5৩. 
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15 006 00511795501 016 0০059177161 00 10010 9 
(৩ 60500155 ০01 00০ ০০০12119 (010119/1011 2110 0010 (17017 
(০ 069101). 7০ 0091101 ৬/1101601 51)0110 0৫ 81৬01 
০ 01)010)...61)6 [7617911% (01 (1016915 01 11701 101১৫ 00 
09801). [7170 ১121099)যো। : 19-3-19 ] 


আমরা জানি, সংখ্যায় অল্প হলেও স্ভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলা 
দেশে একটি কটর ফাসিষ্ট সমর্থক দলগ রয়েছে। সরকারের কান্ত 
হল--এদের সবাইকে ধরে ধরে ফাসি দেওয়া । কোথাও এদের কোন 
আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ভারতের এসব দেশোহীদের একনমাত 
শাস্তি হবে মৃতৃ। 


লুটে, উ্ হওক 
“51811 109০ 10 9911 26011751 010 ৬1016 ৬911 
80 50200 210170,+.1 081017010 ৬211 011 1010ো [0 
ঢ1801210 [0660:00)?, 
11017010112 030101)1 


একা হলেও সমস্ত পূর্থবীর বিরুদ্ধে এবার আমাকে সংগ্রাম 
করতে হবে। ভারতের হ্বাধনতার ভন্ব আর আন অপেক্ষা করতে 


পারিনে। 
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ত্টান্ি৩৪০জ্ডি 
11২. 900137714৯5 07/10/3095, 01৬11) 
[াখি 04১1০ ৭ 


1৮1. ১0195 010810018 3056, 110019+5 11)00161)001)06 
[170৬2106110 16200172100 016-01110 ]1)0191) [৪10910981 
€01081655 1১1051461)0) 1185 001)68 00 185 4১512 2051 
52116 11) (09617170105 [0 50100 11100 [0 5190 80 116 
11)0910017001)00 1770৮010170 ৮1101) 1170 1০10 01 81091 
8170 00101 0909170116১ 11 016 00109161195. 4৯১12. 

110 911100 1] 1091১০9106610019 104 17০91 17101011161 
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ভারতক্ষর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা এবং জাতীয় কংগ্রেসের 
এককালীন সভাপ্ত শ্রভ'ষচন্দ্র বম্ত্ এিছুদিন জার্রানীতে থাকার 
পর সম্প্রতি প্র এশিয়ায় এস উপন্যিত হয়েছেন জাপান 
এবং বৃহত্তর পৃধ এশিয়ার অন্যান্থা দেশগুলির সহযোগিতায় ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো চজারদার করে তে ই ভার উদ্দেশ! 


এ এব ও ১ ০ 
| কি লেল ৬ম তেজ ৬ । 


+ ১.4 *ডেপ ও ৮8০০৬ টি জশে। * ভা ঈ হজ 
এ দিকে ছাতকে লো উদ্ধা, শস্কা লা ইক মাত 
মপুয়াপু হু সারিনের কাশী উঠিঠেছে মরু আরা 
রদ 


_ কী” পজ কুল ইসলাম 
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আবাম্বাত₹ম্ লহ ও্রাহ্ষ 
রাসবিছারী বন্থু 
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একথা সবাই জানেন যে, গত ছুঃশা বছর ধরে ব্রিটিশ আমাদের 
জন্মভূমিকে শোষণ ও লুষ্ঠন করে আনছে । এই শোষণ থেকে মু 
পাবার ভন্য হদেশের হাজার হাঞ্জার তরুণ ভাতদর জাবন উৎসর্গ 
করেছেন! এখনো আমাদের দেশ প্রতদেন কত তরুণ মাতৃয্জে 
নিজেদের উংসর্গ করে.চলেছেন। তাই শ্রধু ভারতে নয়, পুথবার 
সবত্র আজ প্রতিটি ভারতবাসী মুক্তির দাবা তুলেছেন |  শ্বয় 
মহাত্মা্জী বসছেন অর ডাই করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গো । 


আমি স্পষ্ট করে একথা বলতে চাই যে, ভারঠবতের মুন্কর জগ্গ 
এই যে সংগ্রাম,_এ আমাদের একাম্ লিজ! দ্বারীনতা অঞ্জনের 
জন্ত লডাই করার উ“দদগ্য নিয়েই আমাদের এই স্‌ গ্রানী সংস্থা গড়ে 
উঠেছে। 

মনে রাখবেন, এ সাস্থ।! কোন জাপানী বা জাপ সরকারের নয়। 
এব্যাপারে তাদের কোন কিছু করণীয় নেই। কেবল সাধারণ 
শর্রুকে পরাজিত করার জন্কা তারা আনাদের কাছে প্রস্তাব রেখেছে 

* মাত্র । বলাই বানল্য, এরজন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ । 
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কিন্তু ধর! যাক, কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় মূহুর্তে তাদের সাহাধ্য- 
আমর পেলাম না। তাই বলে কি আমরা আমাদের সংগ্রাম থেকে 
পিছিয়ে যাব? কক্ষনো না। যতদিন আমাদের দেশে বিদেশী 
আধিপত্য থাকবে, ততদিন এ সংগ্রান চলবেই | এ সংগ্রাম আনাদের 
সংগ্রাম । এর ভাগা নির্ধারণ আমরাই করবো । কেউ যেন 
অন্ত কোন উদ্দেশ্যে আনাদের এই সংগ্রানকে কাজে লাগাতে না 
পারে, সে সম্বঙ্গে আপনাদের সবসময়েই সতর্ক থাকতে হবে। 

মনে রাখবেন, আনাদের এই সেনাবাতিনী কারো বাকিগত 
সম্পন্তি নয়া কয়েক বছর আগে থেকেই এ সংগ্রামের প্রস্থতি পর 
চলছে। অনেক রকম বিরোধিতা সহে্ আমাদের প্রচেষ্টা চরম 
লক্ষোর দিকে এগিয়ে চঙ্ষেছে।  ইতিমধোই অনেকে সাশ্রামে 
মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের স্তান পূণ করার ভন্ক অনেকেই আবার 
এগিয়ে এসেছেন | 

হাজার বাধা বিপরন্ত সন্বেও আনর ক্রমশই এগিয়ে চলেছ 
লক্ষোর দিকে । আজ হয়তো আনার মুত্রা ঘটতে পারে । তা বলে 
সগ্রাম পিছিয়ে থাকবে নী । আপনাদেরই একজনকে প্রস্থাত থাকতে 
হবে আদার জায়গা নেবার জন্বা। তার যল মৃডা হয় ভে আর 
একজনকে দাঁড়া "নত হাব | আনি হান কাক, দাশর মুক্তির জন্য 
আ.স্বাংসর্গ করা প্রণ্ততি ভাবতীয়েহ পবিত্রতা কতক; আগাহী 
দিনের ভারতব্ষ আপিনাদেক ভন্কা গাব বোধ করবে সংগ্রাম শেষে 
কেউ যদি “বিচে থাকেন, দেশবাসীর কাছে নিঃসন্দেহে হলি কাতর 
নধাদা পান । মুভ হলে পাবেন শহীদের সম্মান, 

তাই মাতৃভূমির নামে আমি আপনাদের তুস্ফ বিরোধ ভুলে গিয়ে 
হাতে হাত মিলিয়ে এঠিয়ে যাবার আহ্বান করন্ছি নিশ্চয়ই আমরা 
স্বাধীনতা অজ্রন করতে সক্ষম হবো মনে রাখবেন, আমাদের 
একবারই জন্ম এবং মৃতু তাবে, তা রোগ শযায় হোক, বা যুদ্ধক্ষেত্রেই 
হোক । তাই বলছি যে, মানুষের মত এগিয়ে আম্বুন । বাচতে 
হয়তে। মানুষের মতই বাচুন, আর মরতে হয়তো নামুষের মতই মরুন, 
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যাতে আগামীদিনের ভারত আপনাদের জন্য গর্ব বোধ করতে পার়ে। 

আজাদ হিন্দ ফৌজ আমার নয়, মোহনসিং-এরও নয় বা 
আপনাদের কারো একার সম্পত্তি য়। আজাদ হিন্দ ফৌজ 
ভারতের চল্লিশ কোটী মানুষের আশা-আকাম্থার প্রতীক । 
আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, কেউ যেন এ ফৌজ ভেঙে না দেয়। 
যদি আপনাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বলে কিছু থাকে, যদি স্বাধীন 
জাতি হিসাবে মাথ! উ"চু করে বা6তে চান, তাহলে মাতৃভূমির শৃদ্খল 
মুক্তির এই ডাকে সাড়া দ্িন। সবাই দলে দলে যোগদান করুন । 

আজ আমাদের সামনে চরম সুযোগ উপস্থিত। সব কিছুই 
আমাদের অনুকূলে । বিশ্বের অন্থাতম শ্রেষ্ঠ শক্তি আমাদের সহায়তা 
করতে প্রস্ত। আমার মন বলছে-__-এবারের এই সংগ্রামের মধা 
দিয়েই আমর। আমাদের বু আকাক্গিত স্বাধীনতা অঞ্জন করতে 
সক্ষম হবে! ! 


লজ রি? ৮১৭ রি ০ তে 4 2৮ 
ভ দেবনাথ দাসের মৌলগো ১৯১৩ সালে লিঙ্গাপুর নেকি পুকিশি ও ভি 
ডল ছু তি কক ৬৯: সি ১৭ 2 দিননির চি হর 
পক্রন্ষ লীগের মখপা য় হবি পারি বো সাগিকসত | 


১ 
ক তম মিতা লে হজ | 


শত পঞ প বিলি জিত পেশ ছু পরী তরে র ডিস ধু, 
॥ ঞ শি) থু শি শপ 
৪ বগি 
[- পু রঃ চা ৪০ স্ব নর খ্ 
৬৯ 72 হুদ? টি | গ্ু ও 
পালে লে আক এ আগত ও 
শাদা কারে ও 


কবি স্কান্থ 
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ন্বিপীন্য ক্কি ও কন 
নেতাজী ম্ুভাবচঞ্জ বন্ধু 
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বিপ্লবের সংজ্ঞা কি! তার সার্থক কোথায় । কিভাবে 
পূথিবীর অন্যান্য দেশ বিপ্লব সার্থক হয়েছিল ! 

আমি মনেকরি, এ সম্বন্ধে আনাদের সবার একট। স্পষ্ট ধারণা 
থাকা উচিত। তাতে সুবিধা এই যে, আমরা নিজেরাই বিচার 
করতে পারবো যে, বিপ্লবের কাজে আমর! কতদূর এগিয়েছি। আব 
কতটাইবা এগুতে হবে| 

পৃথিবীর সবকিছুর নত বিপ্লবের একটা নিয়ন আছে। বিপ্লবের 
পথ সোজা নয়! এপথ চিরদিনই দুর্গন। তবুস্পষ্ট ধারণ! থাকলে 
এপথে নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই । হভাশ না হয়ে কিকরে 
সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করা যায়, সেটাই হবে তখন প্রধান লক্ষা | 


পথিবীর বিভিন্ন দেশের চিন্ত্রাবিদরা এ সম্বন্ধ অনেক ভেবেছেন। 
তার! লক্ষ করেছেন যে, প্রতিটি বিশ্লবই ভার পৃধবত্তী বিপ্লবের চাইতে 
অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। 
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এ ব্যাপারে অন্থান্ত দেশ বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে অনেকদূর এগিয়ে 
গেছে। ছুঃাগা, আমাদের ভারতবর্ষ এদিকটাতে এখানো খুব একটা! 
মনোযোগ দেয়নি। কিস্তু আজ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। 
তাই এতদিন না হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে এ সম্বন্ধে আমাদের 
চিন্তা করতে হবে। 

ইংরাজ্ঞীতে চ২০৬০1১(1০1। মানে-পরিবরত্তন, কিন্তু যে কোন 
পারবর্তনকেই কি বিপ্রব বলা চলে' প্রাকৃতিক কারণে ক৬ সময় 
কত পরিবর্তন ঘটে, তাকে বিপ্লব বলা যায় কি? 

যেমন মাঝে মাঝে নদীতে বন্তা আমে । তাঠে মান্ষের অনেক 
ক্ষতি হয়। আবার উপকারও হয় কিছুটা । তাই মিশরের 
অ'ধবাসীরা মাঝে মাঝে বন্থার জন্য প্রাথনা করে ভগবানের কাছে। 
কারণ, ব্যায় ক্ষণ হয় সতা, আবার জমর রক শণকএ বুদ্ধ পায় 
অনেকখানি । 

ভূমিকম্প মানে মাকে প্রাকাতক জগতের অনেক কিছু হস 
পালট করে তয়! এটা ক বিপ্রব । কখানাই না বিপ্রব আনব 
তখনই বলি, যখন একটা বিরাট লগত পরিধতন খাট 

বিপ্লবে প্রুবঙ্কন ঘট অন্ত ভ্রঠ। সাধারণ ভাবে যা ঘটত ঠ 
শত শত বছর লাক, লিপ্রবের মাধামে তা খুব অল্প সুনয়ের মনত 
ঘটতে পারে। সাধারণ ভাবে পরিবহনের জনা ধুগ যুগ ধরে অপেক্ষা 
করতে তয়, কিন্তু স্স্থ বিপ্লবের দ্বারা সমস্থ অন্যায় প্রতীরাধ দিস 
করে অন্ত সহজেই লক্ষে পৌছানো যায় ঠাই সর্তাকারব্র 
বিপ্লবে রকুপাত অনন্য 

বিপ্রবের মাধানে হযে পরিবঠন আসে তা প্রধানত মৃলগঠ । 
,ছাটখাট পরিবধনকে বিপ্লব বলা যায় না কোন সরকার ব। 
মন্ত্রীসভার পরিবতনি বিপ্লব নয় । কারণ, জাতীয় জীবন ধারায় তাতে 
বিশেষ কোন পরিবতন ঘটেনা। ইউরোপে প্রায়ই এসব ঘটে 
থাকে । বুলগেরিয়ায় নিভ্েই আমি এ ধরণের পরিবতনি ঘটঠে 
দেখেছি । হঠাৎ হয়তে। একদিন রাজা বা মন্দের বাণ্ডি ঘিরে ফেলে 
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তাদের পদত্যাগ করতে বাধা করা হুল। তাতে সরকার বদঙ্গ হল 
ঠিকই, কিন্ত দেশের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটল না। এটা আর 
যাই হোক, বিপ্লব নয়। 

যুগ যুঙগস্ধরে পরাধান থাকার দরুণ ভারতবাসী স্বভাবতই তব এ 
অসহায় হয়ে পড়েছে । তারা সাধিক ভাবে কোন কিছু ত্যাগ 
করতে বা প্রাণ দিতে ভয় পায় । বিপ্রবের কথা তো চিস্তাই করতে 
পারে না। ভাবে যে, নিয়মভাস্থিক ভাবে পথ চলাটাই নিরাপদ । 

কিন্তু বাস্তব পুথবার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বিপ্রবেরও 
প্রয়োজনীয়তা আছে। রোশীর পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্র ওষুধে 
কৌন কাজ হয় না। তখন প্রয়োজন হয়__অপারেশনের । এমন 
ধছ নার আছে, যখন বাধা হয়ে রোগীর হাত-পা কেটে তাকে 
বাচাে। হয়েছে । একটু চিস্তা করলেই দেখা যাবে যে, অপাবেশনের 
সন রজ্পাত ঘটলেও সেটাই ছিল রোগীর জাবন রক্ষার একমাত্র 
উপায়। 

জার ভীবনও এ নিয়নেক কাতিক্রদ নয় ধবতসর পথ থেকে 
দানব ডানা বিল্লবের পথে এগিয়ে হাওয়াই তখন একমাহ পথ 
হয়ে দাড়ায়। 

পল্লব সাথক করে তুলতে হলে হনটি কজিন্নিস অবশ্থাই চাই । 
(১) উদ এব আাদশ সম্বন্ধে পরিছ্ধার ধারণা । (১) কোন 
পদ্ধাততে এগয়ে যাব সে সন্রন্ধে গতর জ্ঞান 11৩) জ্রন সমর্থন । 

হয়তো আদর্শ ঠিক আহ, কিন্ধু যে পদ্ধত নেওয়া হল সেটা 
ভল--অথবা দন্ত (নকল, কিন্ধ আদশ সুম্পই নয়, আবার হয়ত) 
তটে!ই ঠিক আছে, কেন্তু পেছনে জন সমথন নেই _-এর হে কান 
ক্ষেত্রে বাথভা অনিবাধ। তাই সার্থক কিপ্রবের জনতা এই নটি 
জিনিসই অপরিহাধ। 

পুথরাতে এমন বন্ধ বিপ্লব ঘটেছে, যেগুল সাথক হবার 
পরে কিছুদূর গিয়েই থমকে দাড়িয়েছে । যেমন__ফরাসী বিপ্রব | 
তাদের আদর্শ ছিল-_সামা, মৈত্রী ও শ্বাধীনতা। ফলে সহজেই তারা 
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জন সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু পদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের নেতৃবৃন্দ ছিলেন 
কিছুটা অচেতন। স্বাভাবিক কারণেই তখন তারা বিভক্ত হয়ে 
পড়েছিলেন ব্ছ দলে। ফলে-_ক্রমাগত সরকার বদল । উৎসাহী 
হয়ে উঠল অন্তান্থ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি। ফরাসীদের ধবংস করতে 
হলে এইতো স্বযোগ। শেষ পর্ধস্ত রক্ষা পেল নেপোলিয়নের 
আবির্ভাবে। 

অপর পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তুরস্কে বিপ্লব ঘটেছিল সোজা 
পথেই । মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে সেখানে এ ধরনের “কান 
মতভেদ দেখা যায়নি, যা দেখা গিয়েছিল ফরাসী দেশের বেলায়। 

কপ্নতভার অসমাপ্ত রেখে সরে যাবার দরুণ সার্থক বিপ্লব বার্থতায় 
পরিণত হয়েছে _ এমন দষ্টান্তও (বিরল নয়। যেমন_ নতুন চীনের 
আঙ্টা সান ইয়াং সেন। মার সরকারকে গদচাত করে তিনি 
কমক্ষেত্র থেকে সরে ঈাডালেন ইউয়ান সি কাই এর হাতত জোর 
নেতৃত্বভার অর্পণ করে। হলাকটি 'ছাংলন।ঘেবব প্রুণতক্রিযাশশল 
ফলে_ তার শাসনবাবস্থা থেকে মুক্ধি পাবার ভম্ব আবার একটি 
বিপ্লবের প্রয়োজন হল--১৯২৬-১৯৭ সংলে। 

আমাদের প্রধান উদ্দেশ্া হল তি, (১) রাংভইনণিিক স্বাধীনতা, 
_ এটা হল জাতীয় বিপ্লব (১) সামান্ছিক বল্লব সাজা কথায় 
প্রথম কতব, দেশকে বিদেশী শাসন থকে মুক্ত করা, হারল 875 
আমাদের নিজ্ঞল্গ এনা অন্রযায়ী ম্যায় ৪ সামার ভন, 
সামাজিক ব্যবস্থার প্রবন করা। 

বিদেশ শাসন থেকে আনরা যুক্কি চাই_-এ উপল'ক আজ 
প্রতিটি ভারতবাসীর । কারণ, আমাদের অগ্রগতির পথে সবচাইতে 
বড় বাধা হল এই ৰিদেশী শাসন । এই পরাধীনতার শেষে যেদিন 
ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা আঙাবে,। সেদিনও যদি দারিছ, শোষণ, 
বেকারীত্ধ ইত্যাদি সমস্ডাঞ্চলি এমনি ভাবেই থেকে হায় নেকল্ের 
জন্তু অন্পসংস্থান ঘা শিক্ষার কোন স্বাবন্থা না তয়, হায়লে কি 
আমাদের কর্তব্য অসমাগ্তই থেকে যাবে। 
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আমরা জানি, যতদিন বিদেশ শাসন থাকবে, সমস্য গুলিও 
৬ঙদিন থাকবে । তাই আমরা সমস্ত ক্ষনত! নিজেদের হাতে তুলে 
নিয়ে এমন একট! সমাজ ব্যবন্থ। গড়ে তুলতে চাই, যেখানে সবারই 
সমানভাবে অন্পবন্ত্র ও শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকবে। তার ভগ্তই 
সবাগ্রে চাই-_বিদেশখ শাসনের উচ্ছেদ । 


আজ আমরা বারা বেপ্লৰ শুরু করতে চাইছি, তারা ফাদ 
কেবলনাত্র বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের কথাই ভাবে, সেই সঙ্গে 
পরবঠা কর্নস্থচার কথ। চিন্তা না কর, তাহলে কিন্তু আমাদের কর্তব্য 
অসমাপ্তই থেকে যাবে। আমাদের কর্তব্য সেদিনই শেষ হবে, 
যেদিন আমরা ন্যায় « সতভোর ভিনিতে একট নতুন সমাজ গড়ে 
তুল:ও পারবো, যেখানে নান্ুষে নান্রষে কোন তফাৎ থাকবে না। 


আনার ছেলেবেলায় আনন ব্রটশকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই 
সবচাইতে বড় ব্রা বলে মনে করতাম । পরে গভীর ভাবে চিন্ত। 
কর দেখেছি যে, ্রটশ:ে তাড়ালেই যদ আমাদের কর্তবা শেষ 
হয়ে যায়, তাহলে তাবভবধে নতুন সনাজবাবন্থা। চালু করার জঙগ্ঠ 
আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। কারণ, এট; পুবই স্বাভাবিক 
যে, দেশের মুংক্তর ভঙ্থা যে সমস্ত লোক কোনদিন কন্দুমাত্র ভাগ 
সাকার করেন, হারাই ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করবে এবং 
শ্লা্থসিদ্ধির জন্য সে ক্ষমতা ইচ্ছামত বাবার করবে। 


তারঙবষে এমন লোক কম নেই, যারা স্বদেশবাসীকেই 
নানাভাবে শোষণ করতে অভাস্থ। তাই দেশ শ্বাধীন হলেই 
আমরা অবসর গ্রহণ করতে পারিনে । বিদেশী শক্কুকে তাড়ানোর 
পরে প্রতিক্রেয়াশল শক্তির হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার 
জন্ত প্রতিমুহূত আমাদের সজ্জাগ থাকতে হবে। এট। খুবই 
স্বাভাবিক যে, আমরা যদি জাতি, ধর্ম নিধিশেষে প্রতিটি ভারত- 


ৰাসীকে সমান অধিকার দিতে চাই, তাহলে জনকয়েক ধনী 
বিতশালী ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থববিধা বোধ আমাদের বন্ধ 
করতেই হবে। 


আর একটি প্রয়োজনীয় জিনিস হল--জনসমর্থন। আমি 
সবসময়েই লক্ষা করেছি যে, গরীব জনসাধারণ সবসময়েই বিপ্লবের 
ডাকে সাড়া দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে, এর ফলে তাদের মঙ্গল 
হবে। পেছন থেকে বাধার শ্ষ্টি করে এ বিভ্বশালীর। কারণ, 
_ভয়। নতুন শাসন বাবস্থায় তাদের ধন সম্পত্তির কি হবে 
কে জানে! 


সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চমতকার একটি কৌশল হল-__এই 
উচ্চ শ্রেনীকে তোষণ করে গরীব জনসাধারণকে শোষণ করা । তাই 
বিদেশী শাসনে তথাকথিত এই উচ্চশ্রেণীর জীবনে তেমন ঘুঃখ বেদনা 
আসেনি । আসেনি বলেই বিপ্লবের নাম্‌ শুনলে তারা তয় পায়। 
ভাবে_ বিপ্লবীরা জয়যুক্ত হলে তাদের ধন-মান সবকিছুই হারাতে 
হবে। 


যে-কোন দেশে মানুষকে ধনা এবং গরীর তই শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়। আমাদের ছেশে গরীবরাই সংখা। গরিষ্ঠ, ভাই তাদের 
সহযোগিতার অভাব ঘটবে না। হয়তো কিছু সংধাক মেরুদণ্ডহীন 
লোক থাকতে পারে, যাদের কোন কিছুতেই উৎসাহ বা অন্র্থতি 
নেই। আবার ধনীদের মধ্যেও এমন কিছু লোক হয়তো রয়েছেন, 
যারা মলে-্প্রাণে দেশপ্রেমিক । তাই কিছুস'খ্যক স্বার্থপর ধনী 
জনকয়েক প্রাণহীন সাধারণ লোক ছাড়া বলতে গেলে গোটা 
জাতিকেই আমর] আমাদের বিপ্লবের সমর্থকরূপে আমা করতে 


পারি। 
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আবারও বলছি- উদ্দেশ্য স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। 
পূথিবীর নান! দেশের বিপ্লববাদের ইতিহাস ভালভাবে পর্ধালোচন। 
করে আমাদের সঠিক পস্থ! ও পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। সই 
সঙ্গে চাই--জন সমর্থন । যতদিন পর্যন্ত আমরা লক্ষ্যে ন। পৌছাতে 
পারবো, ততদিন বিপ্লন আনাদের চালিয়ে যেতেই হবে। 


ফ্ মালয় থেকে প্রকাতিঠি [5035 59015515102 95 ১08৪ রুচি 
08810 70911, গ্রন্থ থেকে পন্ুবাদ সহকাতে লাগত, 


চু 


ভাষাস্তর- শৈলেশ দে 


্ রি রা রঃ রর 
মানি হিস আনিবিকি তারি যদি মাসি কেউ হই 


ক পপ 


৬1 


গে ০ হা শা" সং উল 
রা ৪ শব এ ৮ এস ৬. 
958 জা ৬ তুলব ও 


--কৃবে হ্ৃকাস্থ 
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শ্ক্ষাস্ভ আহ্ন্বান্ন 


*$/6 ৬/01010, 10০0৮০৮61, 99 00 (৬0৫0) 01815 0১ 
51)6401175 ০ ০0৬1) ৮19০৫. ৬৬০ ৬111 ০৫ 2019 00 
ঢ019561%6 ০০] 1690910) 01219 11 ৮৩ 8৩ 11 01700001) ০0 
0০৬] 58:0116106 2170 (011১, 

শুধুমাত্র নিভেদের রক্কের বিনিময়েই আমরা (স্বাধীনতা অন 
করবো । একমাত্র আত্মতাগ ৪ কঠোর পরশ্রমের বিনিময়ে 
স্বাধীনতা অজিত হলে তবেই আমরা সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে 
পারবো । 


“1)016 15 009 015011101121101) 0002050 091 101181011 
270 02506 11) 11)0197 1009. 1২6৮ 110014৬4101 00001) 
(01 105 67)1116 [60116.' 

জাতি ধর্ন নিয়ে ভারতে 'মাজ আর “কান বিভেদ 
নেই। নতুন ভারত তার সমগ্র জনসাধারণের জন্যই স্বাধীনতা 
চায়। 


7156 [17019 111 1700 0০0 91214 ০01 0809111150১, 
18170-10105 ৪120 ০095105. 7169 11019 ৮/111 1০ & 50011 
8100 10০01111091 061100120%, 

স্বাধীন ভারত পু'জিপতি, জমিদার ও উচ্চবর্ণের দেশ হবে না। 
স্বাধীন ভারত হবে একটি সমাজবাদী, রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশ । 


» লী 


+[1)916 91811 ১৩ 00 5025 101161010. 11 0115 10900651 
91 001101091 200 ০০01801010 111005 01)616 ৬111 ০৩ [0০10০ 
69911 217)0108 01)6 %/11016 19019120100. - 

৬/০ 188০ 10 116 11) 076 0195616.-+5/6 2101 00 
০0110 এ] ৪ 116৬ 2170 17000110 02010 018 0112 08985 ০1 
০0] 010 ০10016 810 01111290101), 


স্বাধীন ভারতে কোন রাষীয় ধর্ম থাকে না। রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমস্ত জ্রনগণেরই সম্পূর্ণ সমান অধিকার 
থাকবে । বঠমানের মধোই আমাদের বাচতে হবে । আমরা চাই 
আমাদের পুরনো সভ্যতা ও সস্কৃতির ভিন্তর উপরই একটি নতৃন 
ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে । 


ঞতিহানলিনিল্ জ্দীক্ষভি 

110 10161) [01 1010১ (৩৫012) 5 00 10 1216 
[0190৩ 9০14০ 10410 20] 01৩ 90119১01006 12891) 
৮616 10 103৮৩ [019191)1 911৩00 00০ 005 0০৮ 
| 17৮11011961 7.৫0৬/8140, 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবার ভারতের বাইরে থেকে ঘটতে 
চলেছে এবং শুধুমাত্র একটি লোকের কাধাবলীই দেশের তবিষ্ততের 
উপর একান্ত ফসপ্রম্থ ও স্বগভীর প্রভাব বিস্তার করতে চঙ্েছে। 


স্পশঞ্র গ্রহণ 
“ভগবানের নামে, ভারতবর্ষ এবং আমার আটত্রিশ কোটি 
দেশবাসীর মুক্তির জনা, আমি স্ৃতাষচন্্র বন্থ এই পবিস্ব শপথ 


২৭৯ 


করছি যে, আমার জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যস্ত আমি এই সংগ্রাম 
চালিয়ে যাব। ভারতের আটত্রিশ কোটি ভাইবোনের সেবায় আমি 
চিরকাল নিযুক্ত থাকব, এই হবে আমার জীবনের সবচাইতে বড় ত্রত। 
স্বাধীনত! লাভের পরেও সে স্বাধীনতা অঙ্ুপ্প রাখার জন প্রয়োজন 
হলে আমার শেষ রক্তবিন্ু অবধি দিতে আমি প্রস্তত থাকব।' 


প্রভিশ্রন্ভ্ি 
1৬০ 106 01099, 2170 হ [010111150 ৮০ [060.011)". 
তুম হামকো। খুন দেও, মায়ু তৃমকে। আক্তাদী তুঙ্গা । 'আমাকে 
রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব । 


ডাস্ এলে আ্ুক্কেন্র 

“ওই দুরে_বহছ দূরে_নদীর "ওপারে, পৰঙ ও অরণা পেরিয়ে 
আমাদের চির-আকাঙ্খিত দেশ__€খানকার মাটিতে আমাদের জন্ম 
-_-৪ই দেশে আমরা এবার ফিরে যাব। 

শোন, ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে_-ভারতের রাজধানী দিল্লী 
জামাদের ডাকছে -_কোটি কেটি শ্থদেশবাসী আমাদের ডাকছে _ 
আত্মীয় ডাকছে আত্মীয়কে। 

রক্তের ডাক এসেছে । ওঠো, সময় নষ্ট করোনা । অস্গ হাতে 
নাও। সামনে আমাদের পথ প্রদর্শকদের তৈরী পথ। ওই পথ 
ধরেই আমরা এগিয়ে যাব। শক্র সৈন্যের মধা দিয়ে আমরা 
আমাদের রাস্তা করে নেব। অথবা ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, 
আমরা শহীদের মৃত্যুবরণ করব। যে পথে আমাদের সেনাবাহিনী 
দিস যাবে, মৃত্যুর পূর্বে সে পথকে আমরা চুম্বন করব। দিল্লীর 
পথই স্বাধীনতার পথ । চলো] দিল্লী । 


৮৬ 


চলে দিল্লী 
[ আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রতিহত বিজয় অভিযান ) 
8ঠ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ সাল--.আরাকান অঞ্চল ও ভাউ:বাজার দখল 


৬ই নু মিয়া! মিয়াং 
১ল! মাচ রঃ সেটাবিন 
€ই 9 রর কালার্দন 
৮ই ৮ টি ফোর্ট হোয়াইট 
১২ই রঃ লেনাকট 
১৮ই » কেনেডি পিক 
১৯শে ” ৮ ভারতইনতে প্রবেশ 
২০শে 9 ্ তাউংজন 
২১শে ৮ নু উরস 
২২শে ৬ ৮ টিডিছম ও মোলন 
২৫শে » দা. সা-হাক 
৩০শে » মোস 
১লা এপ্রিল ” তাষু ও কানাউ 
৫ই এ রর হেতটাম ও কাঙরা টংগগী 
৮্ই নু কোহিমা 
১৪ই টা রঃ ময়রাং 
২০শে ঃ পেলেটোলা ও টেঙনও পাল 


জুলাই মাসে তিনমাস অবরোধের পর অকালবর্ষণের দরুণ ইন্ফল 
থেকে প্রভ্যাবতন। 


আন্ত িলল্প আম্পান্বাদ্কী 
“ু 21] 4 6011) 0100170150 2170 [51101] 001 92010)8 
2916920 11001 21) 0110011050310035. 
আমি আজন্ম আশাবাদী । কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় 
মেনে নিতে রাজী নই। 
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ভ্ঞাব্পতভ ্রাঞ্রীন্ন হন্বেই 
+115915 19009 10০0৮/61 00 ০810) 01181 ০810 10691 [18018 
90318%৩0. [10018 51891] ০৩ 166 2190 991016 1020%,, 
পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা ভারতকে দাসন্ব শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ করে রাখতে পারে। ভারত স্বাধীন হবেই, অচরেই হবে। 


হদেম্শত্রিভ্ঞাঙ্গের বিল্ভঙ্কে জাম্পিকালী 

1 18৮6 009 ৫০991 [10 1 10010 1৩ ৫1৬16, 5176 
৮11| ০০ [811890. 1] ৮০1০1776201 090০9১৩0180 72910151218 
3019106 [01 01৮6 ৮1৬159০0010] 01 0107 77091170110170, 01 
৫1৬11) 10011)6119180 31811 1701 9৩ ০৫ 00)”, 

আমার কোন সন্দেহ নেই যে, দেশ খিভকু হলে সে ধ্বংস 
হয়ে যাবে। মাতৃ মর অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তান পরিকল্পনার আমি 
তীব্র প্রতিবাদ করছি । আমাদের পবিত্র মাতৃইমি কিছুততই দ্বখ শত 
কর] চলবে না। 


' স-জ্ঞাম্মচতজদ্রল্র ত্য ! 

গত ১৩তশ আগন্ বুহম্পতবার রয়টার লঞ্জন হইতে সংবাদ 
দেন-জাপানী স'বাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অন্ত স্বভাষচন্দ্র বন্ধুর 
মৃত্যুসংবাদ ঘোষণ। করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বল! হয়_-গত ১৩ই 
আগষ্ট সুভাষচন্দ্র বিমানে সিঙ্গাপুর হইতে টোকিও যাত্রা করেন 
এবং ১৮ই তারিখে তাইহোকু বিমানক্ষেত্রে তিনি যে বিমানের 
আরোহী ছিলেন তাহ! দুর্ঘটনায় ভগ্র হয়। তাহাকে হাসপাতালে 
চিকিৎস! করা হয়--নেপীথে তাহার জীবনান্ত ঘটে। সঙ্গী লেফ- 
টেন্যান্ট জেনারেল স্ুনামাণা সিদী ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন এবং কর্ণেগ হবিবুর রহমান ও ৪ জনজাপানী আহত 
হয়”। | আনন্দবাজার ; ২৪-৮-৪৫ ] 


৮২ 


পপখ্িত্ জওহল্জ্পালেন্ল স্পোক্ প্রস্চাম্প 

স্থভাষবাবুর মৃত্যু সংবাদ আমাকে মর্নাহত করিয়াছে, আবার 
স্বস্তিও দিয়াছে । তাহার চায় সাহসী সৈনিকের ভাগ্যে অনেক 
সময় যে দুখ-ছুর্দীশা নিহিত থাকে, তিনি তাহা হইতে অব্যাহতি 
পাইয়াছেন, ইহাই আমার শ্বস্তি। অনেক বিষয়ে আমাদের 
ব্যক্তিগত মতভেদ ছিল। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া পূথক 
ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করিয়াছিলেন কিন্তু আজীবন দেশের 
স্বাধীনতার জনা তিনি যে সংগ্রাম করিয়াছেন, এ সম্পর্কে কাহারও 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। [| ১৪শে আগ একটাবাদের জনসভায় 
পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি ] 


গাহ্দীজাল্ল সত্য 
“] 061100 ১0125 15 5111] 8116. 176 15 01৫1109 
11770 2100 ৮৮111 00176 0৮11 ৪1 1110 1101) [:010:61)1, 
আমি বিশ্বাস করি স্রভাষ বেচে আত্ছ ' সঠিক সময়েই সে 
বেরিষে আসবে। 


ক সংকলন- শৈলেশ ছে | 


তুমি তো মৃতার .5য়ে বড় নও 
“আন মৃতার .৮য়ে বুড়া এই শেষ কথা বলে 
যার আনম চলা, 


_- রবীন্দ্রনাথ 


প্রথঙ ঘণ্ড সমাপ্ত 


গমীক্ষা! ৪ স্মৃতিচারণ 


€ দ্বিতীয় খণ্ড ) 


[7019 ৮2005 11)০ 52011000০01 ৪ট 16356 ও 010085815০1 
1061 2/০1----201709 00 1301 01010651, 
১৩০০1 ৬7৮০3109173. 


অগ্রিধুগ --২-১ 


প্র ও নেতৃত্ব 


প্রীজরবিজ্দ 
“অনুবিনদ পাশের লহ নমধ্থার 
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, হদেশ আত্মার 
বাণামত্তি তু । 
_রবীস্গুনাধ 

জাতয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের নেতৃরন্দের অনেকেরই একটা 
'রাষাম্ুভৃতি আছে । আমাদের প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে, 
'আমরা কি সমস্ত শাসন অনাহ্ট করতে উদ্যোগী হয়েছি, বা সকল 
গংখগা ভঙ্গ করে, সেই সব নানুষের দ্দাভাবিক গৌরবের যুলোৎপাটন 
করতে উদ্যত হয়েছি, যাবা দুদিন দেশের সেবায় নিযুক্ত আছেন ? 

এই প্রশ্বের আদ যদি আনরা জবাব দিই, তাহতল সেটা 
হলে ব্ষয়টিব সাধারণ দষ্টিকোণ থেকে, বার্তিগত অশ্ুড়। প্রণোদিত 
দেশভ এনেলুন্তির দ্বারা চালিত হয়ে নয়। 

এাক্তনৈততক নেতার নেতৃত্বের অর্েকার তার অনুগামী জনগনের 
অঞভূতিকে অন্ধাবণ করে হাকে হিকমত বাক করবার ক্ষণতার উপরই 
নিভর করে । এই অধিকার কোন নভার বাক্তিসন্তার মাধা অবস্থান 
করে না! নেতা তার ৮85 থাকেন, যেহেডু তিনি জন- 
প্রতিনিধিহ করেন বলে, তিনি অমুক বা তমুক কুল নয়। তি অততে 
নেতৃহ দিয়েছেন বলে আঙজাবন তার কথাই বদবাকা বুল মান্ধা করার 
অর্থ রাজনৈতিক জীবনের মল নীতিকেই উপেক্ষা করা। 

[তীত অবদান তাকে অন্বা নতুনের তুলনায় অগ্রাধিকার দেবে 
ততদিনই, যতদিন তিনি সময়ের প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে জন- 
সাধারণের অন্নভূতিকে বাঙময় রূপ দিতে সমর্থ হবেন। 
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যে মুহুর্তে তিনি জনতার আকাঙ্খাকে আত্মীকরণ করবার পরিবর্তে 
নিজের ইচ্ছাকে ভোর করে জনগণের উপর আরোপ করবার উদ্দেশ্যে 
ভার ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন, সেই মুহুর্তে তিনি নেতৃত্বের অধিকার 
চুটত হয়ে যাবেন । 

নেতা যখন সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে চলতে পিছিয়ে পড়বেন, তখন 
তার একমাত্র পথ হওয়া উচিত সরে পাড়ানো। তার বদলে 
ভিনি যদি দাবি করেন যে, যেহেতু তান নেতৃত্বে আছেন তার জগ্চ 
ক্রগতের গতি স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করবে, তাহলে সেই চাহিদা হবে 
তেমনই, যার বিরুদ্ধে মানুষের বিবেক বা বিচারবুদ্ধি বিংদ্রাহ করে। 

মধাপন্থী নেতারা চান যে, ভারতবর্ষে যে প্রচণ্ড বিপ্লবের শ্ত্রপাশ 
হয়েছে, সেটা তার মহান লক্ষোর দিকে ধাবিত হবার পথ নি:দিশ 
নিতে তাদের অনুমতি নেব । এরা যেন “লই সব কানিয়ুটের দল, 
ধারা তাদের সভাপতির চেয়ার নিয়ে জাতীয়তাবাদের জোয়ারে 
শ্রোতাধারার প্রান্তে বসে “সই উত্তালতরঙ্গমালার দিক তাকেয়ে 
তাদের সিংহাসনকে মান) করবার জন্ত হুকুম করেন এব ক্রদ্ধ বীচ 
মাঙ্গাকে সংহত হতে বলেন, যাতে তার ভলকণা তাদের বসন সত 
নাকরে। 

এ এক আভব এব বুথ] দাবী । এই জোয়ার কোন মানবিক 
শক্তির স্্টি নয়, কোন মানুষও এর সীনা নিধারণ করতে পারে না) 
তুচ্ যে সব নানুষকে ভাগা সাময়িকভাবে ভাংক্ষণিক গৌরবে ভার 
করেছে, তাদের নরাপন্থার জন্য, তাদের অন্রশাসনে এই ভয়'কির বিপ্র+ 
নিয়ন্ত্রিত হবে ভাবা যেন উচ্চতম এক গাছকে সম্মান করত বড়াকে 
অনুরোধ করা বা মআনাদের নিরাপন্ধার খাতিরে হুনবাঠকে আবতুরনের 
গতি পরিবর্তন করতে অণ্তরোধ করার সনান। 

জাতীয়তাবাদ বাপারটিই “কান মানুষের স্ট পনার্থ নয় £ 
এট। কোন ব্যক্তি বিশেষকে খাঠির৪ করে নাঃ এটা ঈশ্বর কই 
এক বেগবান শক্তি, যা ঈশ্বরেরই শন্ুা। হন করে এব নিজি উদ্দেগ্য 
সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রনান্বয়ে ধাবিত হতে থাকে। 
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অন্ধ, অনমনীয়, অসর্ভক এনন এক শক্তির সে আদ্ঞাবাহী, যাকে 
সে অনান্থ করতে পারে না। এই গুচগ্ড বেগের সুখে হা কিছু বাধা 
স্ষষ্টি করে, সে ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান, যাই হ্কোক লা কেন, হয় 
তার ভেসে চলে যায়, না হলে এর প্রচণ্ড ভারের নীচে ধূলার মতে] 
চণ বিচরণ হয়ে যায়। প্রাচান পবিত্রতা, চুড়ান্ত ক্ষমতা, অতত 
জনস্ত্রিয়তা, কিছুই তখন যুক্তিগ্রাহ্ হয় না। 

হিনবাহ তার অদন্য অনিচ্ভাকৃত অগ্রগতির পথে মানব জীবনকে 
ধ্বংস করে ধাবিত হতে থাকলে সেটা ভার অপরাধ হয় না কিংবা 
হাার নছর একই ভাবে দণ্ডায়মান এক বৃক্ষের ওপর জলন্ত হস্তক্ষেপের 
ভম্তা আকাশের বজ্র বিরুদ্ধে নৈতিক কুটিলতার অভিযোগ কর! 
যায় না। 

কেবলমাত্র প্রাচীন নেতন্ুন্দ নন, তরুণ নেতারাও ধারা এই 
ভায়ারের ভরঙ্গ চডায় ক্ষণকানদের জন্টা উতক্ষিপ্ু হয়েছেন, তাদের 
সকলেই সমুচিত দণ্ড পাবেন, যদি ভীরা মনে করে থাকেন, এই 
নহাসাগককে ভরা শাসনে রাখবেন অথকা বাক্তিগত পছন্দ বা 
আকাক্ষ! অন্রযায়ী পর্চিলিত করকেন। 

বর্তমান ঠগ বিপ্রবের যুগ যখন আজকের জৌলুস, খাতি গান 
হয় আস, এখন তাকে দূরে নিক্ষেপ করা হ৮) কাড় বড় শহরে 
আজ যে নানুষের রথ টানা হচ্ছে, মালাতৃষ্টি হচ্ছ, হাজার কে 
'পন্দেনাতরন পননি সহ. আগামীকাল হয়ত তাকে সম্মনহাত হতে 
হু, তার গালোচনা হয়ত নিষিদ্ধ হয়ে যাবে: এই রকম সব সময় 
হায়ছে,_-এ নিয়তি অপ্রতকোধ্য। 

প্রান নেহার চিরকালের নেতৃহের আকজ্খা করেন। কারণ, 
তাদের পৃরে? অবদান আছে। এরা হয়তো কিছু আবেগপূর্ণ বক্তা 
দিয়েছেন বা স্বরচিত আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন । যারা দেশসেবার 
জন্তা বাক্তিগত কষ্টভোগ করছেন বা আত্মত্যাগ করছেন, ভারাৎ 
বয়োনুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন যে, তাদেরও একথা কল্পনা করা 
উচিত নয় ?য, তাদের এ অবদান একমাত্র চরম আত্মত্যাগ । 
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আত্মত্যাগী মানুষ ঈশ্বর নির্দিষ্ট বিপ্লবের গতিতে শিশুর মতো 
আম্থাবান। এই সব লোক বাক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার দ্বার! চালিত নন 
এবং সেই জন্যই এরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূরণ করতে কখনোই প্রতিহত 
হন না, বাক্তিগত ক্ষতি শ্বীকারের বিনিময়েও। 

কিপ্রবের গতিপথ অকল্পনীয় এবং নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, বহমান সাগর 
কিভাবে প্রবাহিত হবে কে তা বলতে পারে ? সঞ্চারমান বায়ু পয়ে 
যায়, কোন মানুষের প্রজ্ঞা তাকে নিয়ন্ত্রণে আনত পার না। দৈব 
অভিগ্পার প্রজ্ঞ! বিপ্রবের অস্রাস্মা | 

মানুষের তাকে বিচার করবার “কান ক্ষমত। নেই ' নমামুষ সহ 
প্রজ্ঞা-নিবাচিত প্রতিভূ মাত্র আমাদের নিদ্ধীবিত কাজ যখন শে 
হয়ে যায়, তখন এই বোধ আমাদের আনন্দিত করে চে, আমরা এই 
কাজ করতে অন্রমর্ত পেয়েছিলাম । আমরা এক মহরম চসবাকাজে 
ব্যপুত হতে পারি, যার জনতা আমাদের নাম ইন্তহাস লিপিবঙ্গ থাকবে 
সই স্ব লোকেদের সঙ্গে, যারা ভাদের কাজের দ্বারা, বস্তার ছারা 
অথবা নীরব সবার দ্বাধা, আত্মনির্াতনের দ্বাবা মহান 2 মু 
ভারত রচনায় ব্রতী ছিলেন; এব তাই হবে আমাদেক পুরস্কার । 

পরস্ম এটাও কি পধাপূু নয় যে, অনুল্পতত হয়ে একমাত 
ঈশ্বরের দ্টিপথে থেকে আমরা যছি আমাদের অন্থিন মাতায় চলে 
যাই, কেবলমাত্র এই সচেতনতা নিয়ে যে, আনবাএ এই মহান রথে 
অগ্রগতির পথে ঠেলে ছিতে অদশ্যভাব আমাদের হস্তে বাপিত 
রেখেছিলান । 

এই অনদানের কথ! অতি নিল্পনানের কথ । আমরা কি মাতসেনা 
করি পুরস্কারের জন্য বা ঈশ্বরসেবা করি ভাড়াটিয়ার মতো ? দেশপ্রেমিক 
দেশের জন্য বেচে থাকেন। কারণ, তাক বাচিতই তাবে, ভিলি 
দেশের জনক মৃভ্যুবরণ করেন। নেশের দাবী তাই এবং সেটাই হচ্ছে 
শেষ কথা । 
৮১৯১৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী 'বঙ্দেমাতরম' পণ্ছকায় প্রকাণিত নিবন্ধ । 
বাংলা অন্থবাদ-_্রীরবীত্ত রায়। 


ধিপ্লঘঘাদ (কত তয়? 
দেশবন্ধু চিতরঞ্জন দাশ 


লিল সাতে কার মুত্াহান €1৭ 
সদ হাতি ঠঠ রঃ 'ম কৃত ণগালে দাশ 


পল লা ৮৫ স্প 


বাঙ্গলা দেশে নিপ্রববাদের বিভীষেক! দেখিয়া সরকার বে-মাইন 
চ.লাইয়াছেন, দেশের কয়েকজন কনীকে. গ্রেপ্তার করিয়া জেলে 
পুৰিয়'ছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যেশবিপ্লনবাদ কেন হয়? 
ইহার মূল কারণ তাহারা খুজিয়া দেখিয়াছেন কি? 

বাক্ষলা দেশ বিপ্রক্বাদ আছে _ একথা আমিও একেবারে অন্বীক্ষার 

৩ চাতিনা, কিন্তু কেন থাকে এই কিপ্রবাদ 

এ কথাক উন্তব হার কিছুই নয়, এ দেশের একদল যুবকের মনে 
স্বাধীনতার স্পরহা বলবৃতী ভইয়। উদ্িয় ছে, দেশকে পরাধানতার লৌহ 
শঙ্খল তই7৩ মুত্তণ করবার জন্া তাহাদের প্র ১ অন্ম্য আকাম্ক। 
দেখ! দিয়াতন্ 

সরকার তাহাদের সই আশা আকাম্মাকে পূর্ণ করিবার ভন 
কোনদিন চেষ্টা করিয়াছেন কি? ভাবিয়াছেন কি কোনছিন_কেন 
এ দেশ ব্প্রিববাদ গজাইয়া 95? 

সে প্রচেষ্ট। ভাহারা কোনদিন করেন নাই, অধিকম্ধ ঠাহাদের 
আশা-মাকাজ্মাকে দমননীতির প্রয়োগে দমাইয় রাখিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। একপ দমননীতির ফলে বিপ্লব বিদুরিত হইতে পারে 
না, জাতির মাশা-আকাঙ্খ,কে উপেক্ষা করিয়া রুদ্রনীতির প্রবর্তন 
করিলে ভাহাতে বিপ্লবের বীজ সমূলে উংপাটিত হইতে পারে না। 

দেশরাসীর ভিতর আজ স্বাধীনতা লাভের জন্য ঘষে উদ্গ্র আকাখ্। 


৭ 


জাগিয়। উঠিয়াছে--দমননীতির প্রয়োগে তাহা কোনদিন তিরোহিত 
হইবে না, পরস্ত উত্তরোতর বৃদ্ধি পাইবে। দেশের মুক্তি কামন। ও 
সাধনা যদি বিপ্লববাদ হয়, তবে সে বিপ্লববাদ প্রশমন করিতে হইলে 
দমননীতি নহে--চাই স্বাধীনতা, স্বরাজ-_ন্বায়তশাসন। 


*তভুলিকলম প্রকাশক সংস্কাব সৌন্গন্তে 'দেশনস্ষু সমগ্রা গ্রন্থ থেকে 


সংগৃহীত । 


ভাদ্রতীন্ন বেপ্রঘিবকেত মলম্তত 
ডঃ ভপেজানাথ দত্ত 


, স্বামীজীর কনিষ্ ভ্রাতা অপ্িদুগের মুখপন্ মুগান্র পহকার শ্রদম 
সম্পীদক । উল্লেধযোগা পন্ধ_ ভালিতের হ্থাতীয় হ্্াদিনাতা সাগামী 2 
প্রকাশ্ত লাজটনিতিক দললল , বঠমাতন পরলোক গা 

একথা আজ সবজনন্বীকত যে ভারতবষে নিপ্লবলাদ আবাতী 
হইয়ছিল। এই বিপ্রববাদ রাজনৈতিক ল্বাধনতা আন্দোলনে 
পর্বসিত হইয়াছল। হখন বেপ্রব আরম হয়, তখন সকলেরই এই 
ধারণা ছিল যে, সহিস পন্থা কেনা দেশের স্বাধিনতা হয সিবে না 
অতএব, আজকালকার কথায় ভারহংয় নিপ্লববাদ সহিংস ছেল 
সংগ্রাম বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল হইতেই ১৯১১ সাল পশ্ব নানান্থানে 
নানাভাবে প্রকট হয়। এই প্রচেষ্ঠার অবদান মাজ সবত্র দীকৃত 
হইতেছে । এই প্রচেষ্টার ফলে যে সব কর্মী আত্মাহুতি দিয়াছেন, 
তাহারা আজ চিরশ্মরণীয় হইয়াছেন । বিপ্লনবাদীরা নিজেদের অভিজ্ঞ 
নানা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কেন তাহার মাঞচনে 
ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন, াহাদের মনস্তন্ধব কি ছিল, এ বিষয়টি আজ 
প্পর্যস্ত্ লিপিবদ্ধ হয় নাই। কেবল ব্যক্তিগত কার্যকলাপ লিখিলেই 


ষ্ 


বিপ্লববাদের ইতিহাস পূর্ণ হয় না। সেইজন্য যতটুকু জানি ও বুঝি 
ততটুকু এইস্থানে লিপিবচ্ধ করিলাম । আশা করি, যিনি যাহা বোঝেন 
তিনি তাহ লিপিবদ্ধ করিবেন। 

বর্তমান যুগে এক শতাব্দা ন্যাপী রুশ বিপ্লব প্রচেষ্টা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । এই বিপ্লবীদের বিষয়ে পিটার ক্লোপোরটিকিন “710৩ 
7১5৬০০০1০9৪ 01 ৪11 [:611” ( পপ্রবাা ক্ল্লিবর দনস্তন্থ ) নানক 
এক জেখা ননুদিন মাগে বাহির করিয়ান্ছলেন। এই ঙ্গেখাটি 
ইউরোপের বিপ্লবী মহলে বিশেষ পরিচিত । ইহাতে তিনি বলিয়াছেন 
যে প্রবাসস্থিত, বিপ্লবী ননে করেন যে, পারিপাস্থিক অবস্থান্যায়ী 
তাহার যে মানসিক পরিবর্তন হইতেছে, দেশের অবস্থাও তদ্রপ 
পরিবন্তিত হইতেছে । সে নিজের অহঃন্ঞানের দ্বারা দেশের কাধকলাপ 
বিচার করে। এককথায়, স মনে করে যে, তাহার মানসিক 
পরিবপনের সঙ্গে সঙ্গে দেশেব অবস্থাও তদন্ুরূপ পরিবন্তিত হইতেছে । 
পুন দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তাহার মনে আত্মবিভ্রম 
উপস্থিত হয়! কক্রোপোটিকিনেক এই পুস্থিকার প্রতিপাদ্য বিষয় 
লইয়' প্রবাসী কিপ্রবঁছেক মাপা অনেক হাসহাসির উদ্ভব হইয়াছিল । 

আর একটি পুস্থক লিখিয়'চেন এক (0100081 ( বরিণস্তাদ' 
বৈপ্লবিক অধ্াপক পিটিরিম সাবোক্রিন ইনি ডে এক বৈপ্লবিক 
ছিলন “কম্য বলশেতিকদেব আভ্াদায়ে ফাতাকি সভিত কিবলা নাং 
হয়'য় আমেরিকা পলাইফা যান | ইল এক্ষণে হাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অধ্যাপক | ইনি একক্তন কুড় দকের সমাজ বিজ্ঞানী! ইন্ন *৮59- 
009108৮ ০ ৪ ৫৬০1)0$010181 নাদে এক রুহং পুস্তক 
লিখিয়াভেন। তাহাতে তিনি নৈপ্রবিকের মনস্তাত্য অতি কুংলিতভাতে 
অন্কিত করিয়াছেন । উহার মত, যত মাথাপাগলা, সাযূবিকা গ্রস্ত 
লোক বৈপ্লবিক সান্ে। ইহার মাধা বৈপ্লবিক উচ্চাদশেক কোন 
সঙ্ধান তিনি পান না। এই পুস্তকের শেষে তিনি বলিয়াছেন যে 
রুশ বিপ্লবের পৃথে আমি মাকসবাদী ছিলাম, আমি বৈপ্লবিক ছিলাম, 
আমি ফ্যোপিফালি&ই ছিলাম, কিন্তু আত আর তাহা নাই”। আসল 


টে 


কথা, বিশ্লাব যখন সমৃপস্থিত হইল, তখন তাহার ভীষণতা৷ তিনি সহা 
করিতে পারেন নাই । এই জন্ত তিনি আজ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার 
ছোর শক্র হইয়া আছেন। ঈশপের একট! গল্প আছে যে, এক বৃদ্ধ 
কবল বলিত-“যম আমাকে নাও ।” কিন্ত যম যখন আসিল 
তখন তাহাতক দেখিয়া ভয়ে বজিল--“তোমাকে দরকার লাই।” 
তদ্রপ বিপ্লব যখন রাশিয়াতে আসিল, তখন অধাপক সোরোক্রিন 
তাহার তীব্রতা সহা করিতে পারেন নাই । এইজন্য একজন বিপ্লববাদীর 
আদর্শের বিষয়ে উল্লেখ না করিয়া কেবল বিপ্লববাদের নানে কে 
অসামাজিক কাঙ্ত করিয়াছে ভাহাই লক্ষা করিয়া নিপ্রববাদীকে একটা? 
বাজ চিত্র পরিণত কর অতি গঠিত করত ঠিনি তাহার দেশের 
প্রায় ৮ লক্ষ ছুলহমেয়ের আহ্মব্লিদানের অর্থ বুঝা পারেন নাই। 
অন্ত পক্ষে ক্রাপো্উকিনের ধারণা অন্বা। 

ভগ্নী সিটি লেখককে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, ভগ্র" নিকবদিতা যধন ক্লোপাটকিনির অতিথি হঠয় 
শর্ত কালফ'পল দিপা ভখল একদিন করা পাটকিন 
তাহার পম্চার্ছিক হইত আদিয়া ভাতার তশ্য়াশিম্যাদের ফোটাগাফ 
দেখাইুত লাগিলেন এই ছেলেমেয়েরা প্রায় সকলেই ১৫15৬ 
বসঠের | ইহাতদর একহক। ফাঁসী গিয়াত, কেতকু। হিবা ইস 5 
হইয়াছে । একটি ঘটনা চিন বলিলেন; ১৫1১৬ বংসবের এক 
শিষ্যা ভাবে তলুয় হইয়া এমন সময় ক্োপাটিকিন তায় 
তাহাকে বলিলেন, “এ সম্মূখর গীষ্জাটি দেখিতেছ ? ইহা শোষণ ৪ 
অত্যাচারের একটি প্রতক ৷ এই বোনা নাও, উহাকে উডাইয়া দ1৪ ৮ 
বলিতেই মেয়েটি লাফাইয়। উঠিল । বলিল, “আনার বোম) দিন আমি 
যাইতেছি।” তখন 'ক্রোপোটকিন বলিলেন- না, তোমায় যাইতে 
হইবে না। আমি তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম মাত্র ।” হেয়েটি 
কাদিয়া ফেলিল। কহিল, “একি পরীক্ষা করিবার জিনিষ! এ 
প্রীজ্াটি মানবশোষণের প্রতীক । উহ্হাকে বিনষ্ট করা আমার 
কর্তব্য । ইহার জন্য আমায় পর,ক্ষা কেন?” 


১৬ 


জিজ্ঞাসা করি, এ মেয়েটির মনস্ষ কি স্বার্থজড়িত ছিল? যখন. 
ইটালীর শহীদদ্বয়স্প্ব্যাতিয়ের! ভাতৃছয়- আত্মাছতি দিয়াছেন, তখন 
তাহা কি স্বার্থ প্রণোদিত ছিল ? আর আমাদের ক্ষুদিরান গুকুল্ল চাকী 
হইতে যেসব তরুণ শঙ্ীদ হইয়াছে, তাহারাই ৭] কোন্‌ গার্থে আত্মদান 
করিয়াছেন 1? সোরোক্রিন হয় খাটি বৈপ্লবিক ছিলেন না, নয় সেই 
আদর্শ ধরিতে পারেন নাই । সই ভগ বিচ্বেষপূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন 
আনরা ম্দূর ভারত হইতে তাহার প্রতিবাদ ভানাইতেছি ! 

এই মুখবন্ধ করিয়া আনাদদের নিজেদের আত্মপরীক্ষা করিতে 
হইযব। ভারত যথার্থভাবে স্বাধীনতা লাহই মনেপ্রাণে গ্রহণ 
করিয়াছে ও বুঝিয়াছে যে দ্বাধানত। ভিন্ন এই কোটিকোটি নরনারীর 
মুক্তির অন্য উপায় নাই এব" হজ্জন্বা :স আত্মাহুতি ছিতে প্রস্তত, সে 
কোন বিপদেই জক্ষেপ করে নাই! তাহার আদর্শ জগত্তর এই কোটা 
কোটী নরনারার মুক্তি ও উন্নতি সাধন । ভাহার জলা যেউপায় 
তাহার সম্মূধে অবশ্রস্তাবীকপে দখা দিফাছ্িল, সে তাহাকেই গ্রহণ 
করিয়াছিল। 

তাহার আদর্শ প্রশ্তত ননস্তুতই ভাতাক আগইয়া হয়া, 
আধিক বা শারীরিক কষ্টে সে জক্ষেপ করে নাই আদর্শ এবং 
ওজ্জনিড কতবা বোধই ভাভাকে বাচাইয়ু রাখিত এই কষ্টের কথা 
বিশেষত; ১৯১০ হইতে ১১১৫1১৬ খ্বীষ্টাক পর্যস্ত কংলার কৈপ্লবিকদ্দেক 
কষ্টের সাধনার কথা লোকস্মাভ বিদ্িত নাই 

কয়েক বৎসর পূরে কোন একস্বংল .লখকের সহিত একটি কহিয়সা 
মহিলার পররচয় হয়। তিনি ভিড) করিলেন আপনারা কি 
করেছেন? লেখক দস্ভাভর বদিলন- আমরা ইংরেজকে 
তাড়িয়েছি।” তিনি প্রতীাতরে ব্দতলন-_ আপনারাই করেছন 
আমরা কিছু করিনি? আপনারা যখন গায়ে গয় লুকিয়ে বেড়াতেন, 
তখন কে আপনাদের আঙ্য় ও আহাধা চিত 5 এই বলিয়া তিনি 
নিজের জীবনের একটি রোমান্টিক অন্ভজ্ঞতার কথা বলিলেন। পুলিশ 
তাহাকে ঘরে চাবী দিয়া রাখিয়াছে, তথাচ তিনি ফুলের মধ্য দিয়া 
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'লিখিয়া পাঠাইতেন--অযুক স্থানে খাদ্য আছে, ইত্যাদি। বস্তুত: 
বাংলার মহিলার! দেশের স্বাধীনতার জন্থা যাহা করিয়াছেন তাচ। 
অতুলনীয়। ভারতের স্ত্রী ও পুরুষ বৈপ্লবিকদের কর্ম, বিদেশের শ্রেষ্ঠ 
বৈপ্লবিকদের কর্সের সহিত সমতুল। 

এক্ষণ বৈপ্রবিকের মনস্তত্বের বিশ্লেষণ করা যাউক। হীহার। 
'হুজুগে পড়িয়া বা! সখ কবিয়া বিপ্লধী সাজিযািলেন, তাহাদের কথা 
এখানে বিবেচিত হইতেছে না। কিন্তু যাহারা শেষ পর্যঃ অটল 
হইয়া গ্লাড়াইয়াছিলেন তাহাদের কথাই এখানে ভাবা যাইতেছে। 
যিনি বৈপ্লবিক মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সাহার গুরু উপলক্ষ 
করিয়াছেন এবং তজ্জনা দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার বিচার 
শক্ত তাহাকে বলিয়াছে__অনা রাস্তা নাই । একথা বলিতে শ্রুনিয়াছি 
--বিড়মার (দেশমাতার) জন্য ছোটমা (58ধারিণী) “সক উৎসর্গ করিতে 
প্রস্তাত। বাড়ীর অনুনয় বিনয়, বাধাবে্স তাহারা জাক্ষণ করবেন 
নাই। আজ পর্যন্ত এদেশে আদর্শ, যাহা বৃষ্কিনচদ্দ বলিয়া গিয়াছেন 
ছেলে আমার সুবোধ ছেলে হবে, অর্থোপাজন করাবে, ঘিব সাসাব 
করবে এবং স্থবথে থাকবে-এই আদশ আজ পরস্থ বলবহ। কোল 
মা-ই চান নাই, -কান অনভিভনকই চান নাই যে ছলে ০টণলে 
হইয়া দেশ পাগলা হইবে। কিপ্রবীদেব লেক িহাগিজা। বর | 
খাবার সংস্থান নাই, পরুণের উপযুক্ত কাপড় নাই, কিন্তু তায় 
কাভ করিয়া যাইতেছে । আহক্ক এখানে খাত, কাল খান ভয়! 
ইত্যাদি। ইহার জনা কন শক্ত মনের দরকার । সংসারেক ১প 
কেহবা সংসারী হইয়াছেন, কেহন! পুলিশের হাডনায় গকয়াধারা 
হইয়াছেন। বাশার সংসারী হইয়াছেন সাহ্াদের লেখক বরাবর 
বলিয়াছেন--“তোমাদের খরচের খাতায় লিখিলান।” ভারতীয় সমাজ 
ইউরোপীয় সমাজের মত নয়। নিজের আদর্শানতযায়ী কর্ম ও সংসারধশ্ম 
পালন করা এদেশে চলে না। এই জনাই ভারতীয় বৈপ্লবিদের 
(ভিতর এতবেশী অবিবাহিত । 

এইস্থলে একটি ঘটনা বলিব। ১৯৩, সালের আগে লেখক 
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অধ্যাপক প্রষুল্পচজ্জ রায়ের নিকট যান । লেখক কথা বলিনার পূর্বেই 
তিনি তাহার অভ্যাসম্যায়ী লেখকের বুকে একটা থাপড্ড মারিয়া 
বঞিলেন--“অমুকে বিয়ে করলে কেন? আমি ১৯০৭ সাল থেকে সব 
খবরতে। রাখি।” “ঠনি বিদেশে আছে, কিয়ে না করে করে কি” 
তিনি কিন্তু তাহাতে সহষ্ঠ হইজেন না। তাহার কার ভাবে বুঝিলাম, 
বৈপ্লবিক কমীর নিবে ভাঙার ঘোর আপনি। কথাটাও ঠিক। 
এদেশে দুটো কা একসঙ্গে চল না। যাহার পিছনে হয় জেল, ন 
হয় নিধাসন, না হয় ধাী কাঠের দন্ডি ধাবমান হইতেছে, তাহার 
নিবাত করিয়া সংসারী হওয়া চাল না, বৈপ্রবিকের মনের এই 
অশ্থকুম্ছ বাহিরের লোকের নিকট অজ্ঞাত 

ব্প্লববাদ একটি ধঙ্ঠু । দল অর্থে লাকে বাহক ক্রিয়া কলাপ ও 
নানা আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি মনে করেন" কিন্তু বৈপ্রবিক সে ধরণের 
লোক নন । আদশ নিষ্ঠা € ভদন্তযায়* সাধন, ইহাই বৈপ্রবিকের 
ভবনের ধন্যু : আনান কশুক্ষোত্রর লায় কিপ্রব কক্ষে বৈপ্রনিক, 
একজন (8৪081010- ন্ম্ণাং ভাতার আদিশ যে একমাত্র মতা, ইহাই 
তাহার বেশ্বাস। 

.সাংরাপিন বলিয়াছেন, 'িপ্রবৃবালীদের অনেকুর মাথায় গোলমাল 
আহ । কথাটা অন্গাকীকে কব হায় লা কত কেহ 16010116 
বশ জলুগুভণ করিয়াছেন স্গাভানিক শাশ্বমাছি) কপ দশ কাতাকিএ 
দিলনা । যখন বিপ্রবা হাতার আদশ বিষয়ে টিঢ8(1০, যখন 
সং্পাণ এলাকের জশ্বনযার!ব বাহিকে অব্ন্থিতি, তখন ভাহাকে 
০018010০1 ছানা অনা লোক আর কি বলবে? কিন্তু এই দে'ষ 
পর্পিবীর বিভিন্ন কনুক্ষে রে দষ্ট হয় ইউাদিলিয়ান বৈদ্ানিক জাহাজে 
বললয়া,ছন-_'0060105 15 ৪ (0110 0110581111৬. ওত ইল 
অনা কা কথ? 

পূবেই বল্যাছি, বৈপ্লনক তক নিপ্লবৃবাদক হম বিজয়া 5হন 
করিফাছিল। ইতই তাহার সমন সেজ্ঞানাহাতী নয়, ভনকযোদী 
নয়, (স কশুযোনী। শীত বলিয়াছেন এট যাগ কমন কৌশজযা । 
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বৈপ্লবিকের যোগসাধন! হইতেছে কণ্ীযোগে। বৈপ্লবিক দলের বিদেশী 
আমলের গানের মধ্যে একটি কলি আছে, _“কন্মযোগে জাগি পুরুষের 
মত, পরসেবাত্রত কর উদ্যাপন ।, 

এই কম্মীযোগের সাধনায় যুক্ত থাকিয়া আমরা প্রথম যুগে প্রফুল্ল 
চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু প্রভৃতিকে পাইয়াছিলাম। এই কন্মীযোগীর। 
ভারতে এবং বিশেষতঃ ভীরুতাঅপবাদপ্রস্থ বাংলায়, একটি নূতন 
আবহাওয়া স্থষ্টি করিয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্রের গ্লেষ কষাঘাত বাংলার 
তরুণেরা ভোলে নাই। ইহা দেখিয়াই মনে হয় কৰি বলিয়াছিলেন 
লেগেছে অমল ধবল পালে ছন্দ মধুর হাওয়া । বাংলার কলঙ্ক 
অপনোদন, দেশকে স্বাধীন করার জন্যেই তরুণেরা বিদেশ পধন্ত 
দৌড়াইয়াছিল। দেশে যখনই ঘোর সাম্রাঙ্ডাবাদীর অত্যাচারের 
ঝটিকা ও ঝঞ্চাবাত প্রবাহিত হইতেছিল, তখনই তাহা .ভদ করিয়া 
তরুণের আত্মাহুতি প্রকাশ পাইয়াছিল। পুনঃ কবির কথায়_-পিছনে 
ঝরিছে ঝরঝর জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে, মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ 
ছিন্ন মেঘের ফাকে ।, এই অতাচারের অনানিশায় বু বৈপ্লবিক 
তরুণই নিজেকে বলি দিয়! সেই মন্ধকার ভদ করিয়া মুহানান 
দেশবাসকে অভয় দান করিয়াহিল। 


* বিপ্লবী বাংলা পর্কাত সে১জাগ্য হৃপ্রিত 


ঘাধ্লায় বিপ্রঘঘাদ ও গীতা 
ভূপেজ্জকিশে।র রক্ষিতরায় 


| বৈপ্লবিক সংস্থা নি ছিব কারকবা সাসদের অন্তত প্রধান লিতা। 
দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন পেশোয়ার, বেরিলী, হিজলা ইত্যাদি ঝেলে। রাজবোঁষ 
বার বার কঠকে চেপে ধরেছে) তবু লেখনীকে স্বন্ধ করতে পারেনি কোনদিন এ। 
অগ্রিযগের নুখপত্র “বেচা সম্পাদক |. উল্লেখঘোগ্য গ্রন্থ চলার পথে 
( বাজেয়াপ্ত), মুখর বন্দী, সবার অলক্ষোে ও ভারতে সশন্্ বিপ্লব, ঘা 
অগ্নিযুগের প্রামান্ত ইতিহাস রূপে স্বীক্ুত। বর্তমানে পরলোকগত )। 
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স্বাধীনতা লাভের পুর্বে ভারতীয় বৈপ্লবিক-যুগ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর 
ধরে ব্যাপ্ত ছিল। তার কাল ১৮৯৭ সাল থে:$ ১৯৪৭ সাল। এই 
দীর্ঘদিন ব্যাপী বিপ্লবীদের জীবনে গীতার প্রভাব ছিল অনন্চ। বর্ণমালা 
ন। পড়ে যেমন ভাষার মন্দিরে ঢোকা যায় না--গীতা না পড়েও তেমনি 
বিপ্লবীর রাঞ্জে সে ঘুগে প্রবেশ কর মেত না। বিপ্লঃদলে তখন 
ধালক-বয়ষে বা প্রথন-কৈধোরেই নিপ্রবার প্রথন প্রবেশ ঘটত। 
অধিকাংশ ক্ষেত্ই নিজের অঙ্ঞ'ততে সেই বালক কোন শ্রিয় সঙ্গীর টানে 
ধারে ধীরে এসব দলে ঢুকে যেত। .সধানে শুনত সে নান; আলোগন]। 
সব থাকত সাধারণত ত্রঙ্ধচ্র পালন, দৈহিক শক্তি সঞ্চয় দেশ ও 
জাতিকে ভালবাসা এবং নং আদর্শের প্রাক মহান ব্যক্তিদের জীবনী 
ইত্যাদি পাঠ সম্পর্কে । অন্তত চার-পাঠ বংসর জুড়ে থাকত এই 
শিক্ষরে কাল । তংপর শুরু হত সবাসহরিভাবে বৈপ্লবিক শিক্ষার 
অগ্রশালন | রাঁজন ভি-চগায় এব দেশকে ব্রিটিশশাসন-মুক্ত করার 
আয়োজনে সশ গ্রহণ করবার চষ্টায় কুভিহ দেখাবার সময় তার এখান 
থেকেই শুক । কিন্তু এ যে প্রথম ছিন হতে যেবাজক গীতাপাঠ 
শুরু করেছে, তাকেই প্রায় চার-পিা5 বৎসরের শিক্ষালাতের পর বিপ্লবী 
গপ্র-সমিভিভে ঢুকাত হত গীতি স্পশ্ কবে শপথ নিয়ে । দশের 
প্রতি এব দলের প্রচ্ত আনুগতার এপথ ব্প্রুতীতকি জীবনের শেষ 
ছিন পর্যন্থ রাখতে হত গীতা ছিল তাক জীবনের অঞ্থন কাল 
প্যন্থ অবিচ্ছেগ্ট সঙ্গী 

বালক-বিপ্রবীর কাছে যগীত ছিল একটি অবশ্য পন্য পুস্তক 
2াহ স-গ্ীঠাই তকণ-ব্প্রিবার হতঠ হয়ে উঠত একটি জলন্ত ভরবারি। 
আঙ্রতিনর গাগা হয়ে শীত পিপ্রতীর কাছে আসত । হুগন পথের 
যাত্রায় ভ'কে শক্কি দেত গীতার বাণী_বিশেষ কহে শীতার দ্বিতীয় 
অধায়ের প্রত্যেকটি স্বত্ত্র, প্রহোকটি অক্ষর 

১৮৯৮ সাল । বিচার-প্রহথসন সমাপ্ধ হল। জানাদর চাংপকারের 
বিচার । দামোদরের বিরুদ্ধে হত্যাপরাধের চান্ত । রাগুসাহেব পুণার 
প্লেগ-অফিসার । তাকে হত্যা করেছেন এই মহ্থারারীয় বিপ্লবী । 
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বিদ্রোহী দামোদর চাপেকারের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হল কোটে। 
সহাস্তে দামোদর বললেন £ “এই মাত্র! আর কিছু নয় 1”. 

যথানিদিষ্ট দিনে পুণা শহরে যারবেদা-জেলের ফাসির মঞ্চে 
দামোদর চাপেকার আরোহণ করলেন। হাতে তার ভগবদ্গীতা। 
এই গীতাখানা বন্দীকে পাঠিয়েছিলেন লোকমান তিলক তার অন্তরের 
আশীবাদ ভরে দিয়ে। জেলখানায় দামোদরের নিত্য সঙ্গী ছিল 
এ বইখানা । 

ফসিমঞ্চে দাড়িয়ে আছেন মৃত্যুপ্রয়ী বীর প্রশান্ত নয়নে। মৃত্যু 
আসছে তার দিকে বন্ধুর বেশে, সহচরের আম্ুগত্যে । 

ক রোধ করল ফাসির নির্মম রড্ভু। ঝুলে পড়ল মৃত্াহীনের 
দেহ। কিন্তু হাত থেকে তখনো গীতাখানি খসে পড়ে নি! 

এই ভাবে একটি নয়--একই মার বুক থেকে পর পর তিনটি 
ভাই ঝরে গেলেন । দামোদর, বালকফ্, বাস্থদেব--এই তিনটি ভাই। 
তারা চাপেকার-পরিবারের তিনটি সম্ভান। বিপ্লবের দলগত সম্পর্কেও 
তারা তিনটি ভাই এবং সতীর্ঘ। তবে এ ক্ষেত্রে রক্ত থেকেও আদরের 
টান অধিক। ঘেই আদর্শ হল দেশজননীর মুক্তিকল্ে জীবনের শেষ 
রক্রবিন্্ দান। সেই আদর্শ অব্যাহত রাখার শক্তিমূল এ গীতার 
অক্ষরগুলোর মধ্যে । ্‌ 

একই গৃহ থেকে তেরটি মালর বাবধানে পর পর ভিনটি ভাই 
আত্মনিবেদন করে গেলেন ইংরেজের যুপকান্ঠে! তাদের পতিত 
রূপ দেশের মানুষকে বিস্মিত করল । কিন্তু শুধু বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে 
থাকার ব্যক্তি ধারা নন, তারা চাইলেন আবিষ্কার করতে- চাংপকার- 
ভ্রাতৃবুন্দের শক্তি-উৎস কোথায় ? 

এই জিজ্ঞাস্ুদের অন্যতমা ছিলেন ভগ্লী নিবেদিতা । মহান যোগী, 
মহান বিপ্লবী বিবেকানন্দের মানস-কন্া--রবীন্দ্রনাথের 'লোকনাতা' 
__ছুটে গেলেন শহর পুণায় শহিদত্রয়ের শক্তি-উৎস সন্ধানে । তাকে 
যে দেখতেই হবে শৌধবানদের গর্ভধারিণীর রূপ 1... 

চাপেকার গৃহে লোকমাত। প্রবেশ করতেই দেখলেন এক মহিয়সী 
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নারী পুঞ্জার আসনে উপবিষ্টা। গৃহদ্বতোর আরাধনায় সকল সন] 
তার নিমগ্ন। পুঞ্জা অন্তে আলাপ হল ছৃঃজনার। অনুভব করলেন 
নিবেদিতা যে, এই মহিলা বিরাজ করছেন এক অখণ্ড শান্তির রাজ্যে 
আপন শক্তিতে । তার সব শোক-তাপ, ছুখে বেদনা “নারায়ণের 
পায়ে নিবেদিত। তার ভাল-মন্দ, ইহকাল-পরকাল বিশ্বনিয়ন্তার ধ্যানে 
সমগিত। নিবেদিতা স্পর্শ করলেন চাপেকার-ভাইদের শক্কি-উৎস এই 
নহিয়সী নারীর মধ্যে । ( “ভারতে সশস্ত-বিপ্লবণ পৃঃ ২৮) 

যে সত্য নিবেদিত। “সেদিন আবিফ্ধার করেছিলেন চাপেকার- 
ভাইদের শক্তি-উৎস সম্পকে, সে-সঠ্য 'মাটামুটি খ্ির হয়ে আছে 
প্রতোকটি শহীদ-জাবনেরই শক্তিউংস রূপে! মাত়ভক্ি সে-যুগের 
বিপ্রবাদের মধ্যে নিরেজাল ছিল বলেই দেশকে তারা জননীরূপে গ্রহণ 
করতে পেরেছিলেন । সেই হদেশজ্ননার অপমান অসহ্য হয়েছিল বলেই 
ত:র দাসহ-শৃঙ্খল ভেঙে ফেলবার চেষ্টায় ভারা প্রাণ দিতেন । 

এই প্রাণদানের শিক্ষ: বড় সামান্য ছিল না। সেই শিক্ষালাভ 
বিপ্লণীর শুক হয়েছিল প্রথন দিন থেকে। আন্ধেব মত অনুপ্রাণিত 
করত তাকে £ 


কব মাস্ম গনঃ পার্প নৈতহ হযাপপঞ্/তে 
ক্ষুদ্র হৃপয়ুদৌবলাং ভ-ক্কাত্তষ্ট পবন্তপ ॥ ৬ ॥ ৩ 


ঠাজার বছরের অন্ধকার জাতির জবনে ক্লুপধ এনেছে । এই 
ক্লীব্কে দূর করতে হবে। হৃদয়ের ক্ষু্রতা, হাদয়ের দৌবলা পরিহার 
করে গ্রাতির প্রতিটি অংশকে জ্ঞাগ্রত হতে হবে, কর্ষোদোগী হতে 
হবে। গীতার এই বাণী প্রতভোক বিপ্রবীর কাছেই বরণীয় ছিল, 
রক্তের অক্ষরে সেই বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প ছিল তাদের 
প্রতোকটি পদক্ষেপে! রবীন্দ্রনাথের ভাষ'য় তাদের কামনা ছিল : 
আত্ম অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে, 
পুজিহ অবসাদভার হান অশনিপাতে ' - 
বিপ্লবের কর্মীকে এক একটি “অজুনি' হতে হবে_ কুরুক্ষেত্রের 
১৭ 
অগ্রিযুগ_-২-২ 


অঙ্জ্জন। গীতার বাণী মর্জ দিয়ে উপলব্ধি না করতে পারলে সেই 
অর্জন বা “সব্যসাচী? হওয়া যায় না। 
বিপ্লবের কমী শুনলেন £ 
নাসতে। বিদাতে ভাবো নাভাবে বিদাতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোইস্তত্বনফোক্তবদশিভিত ॥ ২ ॥ ১৬ 
অর্থাৎ শুনলেন তিনি পার্থসারথির কণে__এপ্রিয়বস্তুর 'প্রাপ্ডিতে' 
হয অথবা “অভাবে? বিষাদ, এই ছৃ"টি বস্ত্ুই ত্যাগ করতে হবে । অসং 
বস্থর স্থাযিত্ব নেই। সং বস্ত্র বিনাশ নেই। ধারা ৬বদশর্শ, তার! 
সদস্ৎ উভয় বস্তরই স্বরূপ উপলদ্ি করেন।”  স্বৃতরাং বিপ্লবী 
বুঝলেন যে, তাকে ভবদশী হতে হবে।  বিপ্লব-পথের পথিক 
শুনলেন £ 
অবস্থ ইমে দা নিতাস্যোক্তাঃ শবীরিণত | 
ভানাশিনে ইপ্রমেয়ন্থ তম্মাদ যুধান্থ ভারত ॥ ১ ॥ ১৮ 
পার্কে বলছেন রনি [য-.দচে বাস কারেন “সই দেহ 
নশ্বর । কিন্তু আত্মা অবিনাশ ৪ নিভা এবং ল্প্রকাশিত । অতএব 
হে অজুন, চদ্ধ কর।” শ্বুতরাং শা ও আত্মার অবিনাশিতা ও 
দেহর নশ্বরহ স্মরণ .বুখে বারের মত ধম অথাং 'নিপ্রবীর ধরা পালন 
করতে হবে। 
বলছেন গীতার ভগবান £ 
য এন: বেন্তি হম্থারং ঘশ্চৈন। নন্টাত হতম। 
উত্ভৌ তত ন নিঙ্ঞানী তত নায় হা 
মথবা 
ন ভায়তে ভিয়তে বা কঙছাচি- 
মায় ভন্ধা ভবিতা বান ভুয়ঃ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বভোহয়ং পুরাণো 
ন তন্াতে হম্যনানে শরীরে ॥ ১॥ ২০ 
অন্তরের নিস্ৃতে এই বাণীকে স্পর্শ করতে চাইলেন বিপ্লবী । তিনি 
বুঝলেন-“মাত্মা কাউকে হত্যা করেন না, তাকে কেউ নিধন করতেও 
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পারে না। কারণ আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যু নেই। আত্মা সংরূপে 
নিত্য বিদ্যমান । ইনি শাশ্বত ।৮ বিপ্রবী তাই মুত্্যুর ভয় করবেন 
কেন? ত্ৰার আত্ম! তো মৃদ্কযু্ীন। 
বিপ্লবী বিশ্বাস করলেন গীতার বাণী £ 
বাসাংসি জাণানমি যথ| বিহায় 
নবানি গতরাতে নরোশপরাণি | 
তিথা শরীরাণি বিহাঘ জীর্ণা- 
হানি স:যাতি নবানি দেহ ॥ ১ ॥ ৯৬ 
মহারাষ্ট্র "পেরিয়ে বিপ্লব-বহ্ধি এসে ভান্রলিহ শিখায় ছলে টযল 
বাঙলা! দেশ। ১৯০১ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পধস্থ চলল 
প্রস্থঠপব | অববেন্দ বিপ্লবের খে । নিবেদিতা ভব সহায়দাত্রী । 
পি. মিত্র, সরপা। দেবী, সতাশ নন্ু প্রমুখ স্নামধন্য বাক্তি বাঙলার 
তরুণদের ধা শবীরচচা ও ছুঃসাহসিকভার শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন । 


অরবিন্দ রপ্রনী-দল সংগঠনে তৎপর | ভার অনুগানা হলেন বারীন 


সখি 


আআ 


ঘের, যন ক্দাপাধায়, উল্লামকর দত্ত, হেম কাননগো, হতান 
মুখাজি এব আপও কত হকণনীব । | 

এই ৩কণন্লের সম্মুখে আনন্দনঠেক সাগ্ঃনক আদর্শ | কণে 
“বন্দেনাতরম্ পবনি। সন্তান? দলের ভদনিষ্ঠ কমযাতী তাদের 
উদ্ধন্ধ করে। আনন্দনগের ধার-্ররততিত আদর্শে দেশকে 'বিশ্বজননীর 
ক্রোডে অবস্থিত ভারওমাতার পান ভারা গ্রহণ করেছেন। সই 
ভারভনাতা। হলেন ৩ কেটি হরিতবাসধক সামগ্রিক কপ- ভার 
মধো রয়েছেন হিন্দু-মুসলমন-বৌদ্ধ-্বষ্টান-চৈন-শিখ-পাসী সকলে ং 
তার মধো রয়েছেন ধনী-দরিদ্র, মজভুর-কষাণ, “ছোট-বড় প্রতোকটি 
নর-নারী। এ?্হন ,ব ভারতব্ষ-_ ভার শখলমুকি জাবনের একমাত্র 
পণ। এই পণ সাক করবেন তাব। সবশ্ধ ছিয়ে ভক্তর অঘোা। এক 
একটি বিপ্লবীকে তাই অজন করতে হবে সেই শক্কি, যা দুখম্থখকে 
সমজ্ঞ।নে গ্রহণ করে নিমশেষে আত্মদান করতে তাকে সাহাযা করবে। 
এই তপন্য।-লালনে সবোত্বম সহায়ক ও বন্ধুরূপে বিপ্লবী কর্মীরা গ্রহণ 
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করলেন গীতার বাণী। বিপ্লবীদের মধ্যে ধারা সত্যি অবিনাশী আত্মার 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, ধারা যথার্থই নিত্যানিত্য বিবেচক হতে 
পেরেছিলেন_-তীরাই ফাসি গেছেন অথবা নিঃশেষে আত্মত্যাগ 
করেছেন অবিমিশ্র আনন্দে। তারা বুঝেছিলেন-_জীর্ণবস্ট্র পরিত্যাগ 
করে নূতন বন্ধ পরিধান্‌ করার মতই সবার আত্মা জীর্ণ দেহ পরিহার 
করে নৃতন দেহ পরিগ্রহণ করেন। কাজেই সেসব বিপ্রবী ছিলেন 
বিগ্তভয়, অবিচল । 
বিপ্রবীরা প্রভাহ গীতা পাঠ করতেন, অন্তত বিপ্লবের প্রথম ও 

দ্িত্য় যুগে। গীতা ছিল তৎকালে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান অস্ত । 
তাদের মধো যারা অননা-তারা সত্যি সবসন্ত। দিয়ে হদয়ঙ্গন 
করেছিলেন £ 

নৈনং ছিন্দন্তি শস্্রাণি নৈনং দহত পাবকঃ। 

ন চৈনং ক্রেয়ন্তাপো। ন -শাষয়তি মাকতঃ ॥ ২ ১৩. 

অচ্ছেদাইয়মদাহো'ভয়মক্রেষ্োঠশোলা এন চ 

নিতাঃ সবগতঃ স্থাণুরচলোইয়ং সনাতনঃ | 

অন্াক্তোঠয়নচিস্কোইয়মনিকারা!ইয়মুচাত ॥ ৩ ১৭ 
তারা ক্েনেছিলেন--"আত্মার অবয়ব নেই । স্ুতরা আস্থ ষ্ঠাকে 
ছেদন করতে পারে না, অগ্নি তাকে দহন করতে পারে না, ভল তাকে 
ভেঙ্গান্তে পারে লা. বায় তাক শুকাতে পারে শা আঙু। অচ্ফ্ষেদ, 
অন্রেদা, আশাষা। আত্ম! নিতা, সরবাপা, স্টিন, আচল, সনানধন, 
অবক্ত, অচিন্কা, অবিকার্ধ |” 

এই সতাকে নিতা গীহাপাগে শুধু নয়, নিতাকার ব্রিয়াকলাপের 

মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরা আংত্মস্ত করেছিলেন বলেই সম্মুখ-যুদ্ধে 
বাঙলার প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকি ১৯০৮ সালের এন নাসে শত্রুর 
জীবন নিতে যেমন শক্িবিধৃত হয়ে উঠেছিলেন, নিজের জীবন দিতিও 
তেমনি ভয়মুক্কের বিভ। বিকিরিত করতে পেরেছিলেন । আনার এ 
বছরই, ১১ই আগস্ট্র 'এক প্রভাতে, মভ্ঃফরপুর জেলের ফাসিনাঞ্চ 
জীবন দিলেন প্রফুল্ল চীকির সতীর্থ ক্ষুদিবাম বন্থু প্রশমিত চিন্তে, অপার 
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সৌন্দর্যে। শহীদ-তীর্থে ক্ষদিরানের এই অভিযাত্র! সন্দর্শনেই সেই 
কালে “দি এম্পায়ার' নানক কাগজে প্রকাশিত হল 2 6708৫0120) 
13956 985 69500160 0019 17110110119 :...1113 21124 1781 
176 170)17650 (৮5 ১০৯91 9101) 1118 ০০৫9 €1১01. 116 
58১ 0068100] 90091010102” এই অপরূপ রূপটি কল্পনা কবেই 
এক অধ্যাত কবি বভখাত এবং সরকণ্ে সঙ্গত সেই গানখ'নি হন! 
করেছিলেন £ 


দেখবে জগংলাসী তত 


গ্ীতায় 'বিনাশায় চ পুৃতম বাকাটি বিপ্লকার একটি প্রতিজ্ঞা হয়ে 
গিয়ছিল ! ঠাই দেখা যায় বিপ্লবীদের শালনদগ্ড অচল থাকল না 
১৯০৮ সালে । “মাকানা-ঘাজে পুণিশ সাক ইন্সপেক্টর নন্*লাল 
বা[নাঞ্জির অরিরিক্ক উৎসাহে প্রচ্ুল্প টাকি পুলিশ কতক ঘেরাও হয়ে 
নিজের আগ্নেয়াস্ত্র কুলটেই ভাযদান করলেন । বিপ্লবারা, দুষ্ধ্ম 
যে করল, তাকে নাষা। শাক দরবেনই  প্ুফুল্ল চাকির জন্মবিলযুনের 
পর নাস ছয় “কটে যেতেই ঢাকার পু রর সছিতি "মুক্তি সংঘার 
€ পরবশীঙ্গালের শারভি' ) কগ্ননেতা শ্রাশ্ন্দর পাতলর হাতে পণ 
দিত হল নন্দলালকে কলকাতার সাংপনটাইন লেনে) ১ই নভেম্ববের 
(১৯০৮) এক সন্ধায়। কউ খুচজ পেল ন। শ্রীশচন্দরকে । কেউ 
জানলন। “ম তার সারা হলেন অপর একটি তরুণ, 'আত্মেন্সতি 
সর্মিত'র রণেন গাঙ্গু লে । 

১৯-৮ সাল থকে ১৯১০ সালের মঝো ফাামর মঞ্চে আবেহেণ 
. করলেন কানাই দন্ত, সতোন বস্তু, চারু বনু ও বীরেন দতগুপ্ত। তারা 
প্রতোকে মুত্ী জয় করেছিলেন বিপ্লবীদলে কাভার পাবার মুহুতেই। 
তাদের প্রতোকের রক্ষাকবচ ছিল এ গীভার অক্ষয় বাণী! এ বাণাই 
সুরত হয়ে উঠেছিল তাদের বিশ্লবগুরু 'শ্রীঘরবিন্দের মধো। এসেই 
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অরবিন্দ--ধার “বাসুদেব দর্শন লাভ হয়েছিল ইংরেজের কারাগারে, 
আলিপুর বোমা-যড়যন্ত্রমামলার কালে। 

স্থিতধী কানাইলাল দত্ত। তার মধো দেখা গেল বিন্ময়কর, 
গ্রচণ্ড এক আত্মসমাহিত শক্তি | তার ফাসির দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের 
কথা উঠলে তিনি বলেছিলেন 2 “0616 51১81] 95 00 ৪6৪). 
»**আচাধ প্রযুল্পচন্্র রায় এই উক্তি শুনে বলেছিলেন £ “কানাই 
শিখিয়ে গেল হে 1..-91811১ আর "ড/11] এর ব্যবহার করতে আর 
কেউ ভুল করবে না।” ("বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" পৃঃ ৩২৯) 

আরো একটি ঘটনা । শিবনাথ শাস্ত্রীকে ব্রাহ্মসমাজের আচার 
হিসেবে ব্রাহ্মধমী সতোন বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্তা ভেলের 
কণ্ডেমণ্ড-সেলে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি তাকে শেষ 
আশীবাদ করদবন। সাক্ষাৎকার অস্তে জেলের বাইরে চলে এল 
শান্্ীমহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কানাইকেও তিনি আশাবাদ 
করে এলেন কিনা । উত্তরে তিনি বলেছিলেন; “সে পিঞ্রানদ্ 
সিংহ! বহু তপস্তা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশাবাদ ককার 
যোগ্যতা লাভ করতে পারে ৮ এব জীঃ ম্বুচ, পৃঃ ৩১৯) 

সত্যেন বস্থ। ভয় করেছেন তিনি ভয়কে । তিনিও কানাই 
দত্তের মত গীতার বাণী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন £ শবিনাশমবায়ন্থাস্থয 
ন কশ্চিং কতুির্তি” | অর্থাং-এই অবায় স্রূপের বিনাশ কেহই 
করতে পারে না। ফাসির মঞ্চে যাবার পুব মুহততে সতোনক সেল 
থেকে নিয়ে এসেছিলেন যে শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট, ভার উক্তি 5 “1061 
গড (01015 ০611 (0 £6৫ 1010) (0 106 28110%/8, 106 ড/5 
ড106 25/816. 71060 1 5919, ০০ 1680? 105 81059/6160, 
*ড/61), [| 81) 00106 16809, 2100 5101160 86 981860 
81680119 (0 10109 88110%/8. 76110010060 10 019515 ৪100 
৮০15 1 01066100119.” ( ঝ্রিঅরবিন্দ ও বাওলার দেশী যুগ", 
পৃঃ ৭৪৮) তার সম্পর্কেই শ্বেত পুলিশ-স্পার বলেছিলেন জেল-গেটে 
অপেক্ষমান বিপ্লবীদেরই জনৈক বন্ধু ব্যক্তিকে: 4০৪ ০৪০ ৪০ 
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0091. 1106 00108 15 ০৬6 ১90590019৫1 018৬619.” 
এ সব ঘটনার সময়কাল ১৯০৮ সাল ( “শ্রী; অঃ বাঃ স্ব যু) পুঃ ৭৪৮) 
এল ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। আলিপুরের সরকারী উকিল 
আশু বিশ্বাসকে মৃত্যুদণ্ড দান করলেন চারু বসু । চারু বস্থ কি 
বলেছিলেন ! দায়র৷ জজের কোর্টে বলছেন বন্দী কিশোর £ বব০ 
869810108 11181, 001 10808 1206 (0-000110%/. 10 9/35 ৪11 
016-91 81060 (1১80 45100 9380 51081] ০৪ 500 0 106, 
80 [ 50911 ০6 1080860. ] 11160 1010) 29 16 985 ৪) 
6060) ০1 (19৩ ০০001. (4011 01 £07001, 0 206 ) 
১৯১০ সালের ২৪ জানুয়ারি । হাইকোটের সিডিতে পুলিশের 
কর সামন্থল আলম নিহত হলেন বীরেন দত্তগু-্ধুর গুতে। এই 
এাকৃশানের পাচ দিন পর (১৯শে জানুয়ারি ) কির্নযোগিন' কাগজে 
্রীঅরবিন্দ লিখেণছছলন £ “83091065101 006 10809 ৮০1৫ ৪0 
০1 ৮10161706. 71116 (006 165011101010921165) 01661 1090110 
018065 874 ০10%/060 001101085--1851%-100002- 
09100108._-095৬/8101 10 )811--11)655 816 16100819016 
16800168.৮ ( “শ্রী অঃ বাঃ সঃ মুভ, পুত ৮১৬) 
দুংসাহসের এই বাণী কোথা পেয়েছিলেন অরবিন্দ £ কোথায় 
পেয়ছিলেন ভর রিপ্রবামন্গাম্ীর দল এব সবভারাতর সকল 
বিপ্লণী £ মৃত্াহীন সন্তায়, ফলাফলের ঘোহ হ 
কর্তবাপালনে আত্মণনবেদনের যে নিষ্ঠ-ভার উস ভরা খুজে 
পেয়েছিলেন কোথায়? অরবিন্দ থেকে সেই যুগের প্রততাকটি বিষ্লুকিই 
এর উত্তরে শীতা'র নামোচ্চারণ করবেন । গীতার শ্রেকগুলো। 
বিপ্লবীদের ছিল মর্মনবাণী, রক্তের সম্পদ ৷ 
১৯০৮ সাল থেকে পর পর নামিকের প্প্ক্ষাগুহে জাকৃস্ন-হত্যা, 
লগ্ুনের মভাকক্ষে কার্জন উইলি নিধন, কলকাতার জলের অভ্যন্তরে 
বিশ্বাসঘাতক নরেন গৌসাইকে মৃতাদণ্ড দান করেছিলেন ধারা, তাদের 
কাধ সম্বন্ধে শ্ীঅরবিন্দ বললেন--:110655 816 15108188016 
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€6810168; আর এসব কর্মীর সম্পর্কেই গীতার উক্তি--.বুদ্ধিযুক্তাঃ 
মনীষিণঃ জগ্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্তানাময়ম্।? বিগ্লীবীদের কাছে 
তাই গীতা ধর্মগ্রন্থ ছিল না--ছিল মর্শগ্রম্থ, ছিল প্রতিদিবসের 
মননশীলতায় প্রাপ্ত অমুলা আভরণ। রণসাজে সজ্জত হবার বিশিষ্ট 
আভরণ। 

এ-ও একটি জানা কথা যে, নিজে পড়বার সময় না করতে পারলে 
বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ অপরের কণ্ঠে গীতাপাঠ শুনতেন । তাই 
আমরা দেখি--তার মাউজ্ঞার-পিস্তল বাজাতে পেরেছিল 'পাঞ্চজন্যে'র 
রণ-ধ্বনি। ১৯১৫ সালের বালেশ্বর-যুদ্ধ তার কাছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরই 
একটি সংাক্ষণ্ত রূপ নিয়ে এ"সছিল। তারা পাচটি বীর তাই লড়তে 
পেরেছিলেন রাইফেলধারী দুধষ ইংরেজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে । 
মৃত্যুকে বরণ করতে তারা দ্বিধা! করেন নি। কারণ তারা ভ্ঞানতেন : 
'জাতম্য হি ঞ্বো মুত্াঞ্বিং জম্ম মত্হ্য ৮1 ঠারা জ্ঞানতেন : 

যদচ্ছয়ী চাপপন্নং ন্র্গদ্বারমপাবু্ডম্‌। 
স্ুখিনঃ ক্ষত্রিয়; পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদ্রশম, ॥ ১ ॥ ৩১ 
অর্থ/ং, এ-যদ্ধ মুক্ত স্বর্গ দ্বার শ্বরপ। ভাগাবান ক্ষত্রিয়ের জম্বাই 
মন যুদ্ধলাভ সস্ভন। বিপ্লবীর বিশ্বাস, এমন প্রবুদ্ধ-ক্ষ ব্রণকির 
রত রবীন্দ্রলণ্থ আহ্বান জানিয়েছেন £ 
আকাশে ধ্বনিছে বারম্বাৰ, 
'নুখ তো।লে।, 
আবরণ খোলো, 
হে বজরী, হে নিভীক, 
তে অহাপথিক, 
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে 
মুক্তির সংকেতচিহন 
যাক লিখে লিখে ।' 

গীতার প্রভাবে প্রবুদ্ধ অপর একটি বিপ্লবী-নায়কের কথা মনে 

শপড়ে। দীর্ঘ তিরিশটি বছর সেই ব্যক্তি ভেলে জেলে দকল ঢখ ও 
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গ্লানি, ডেল্‌্কোডের সবগুলে। সাজা চোগ করেছিলেন প্রশান্ত চিন্তে__ 
মধুর হাসি হেসে। দেশ স্কাধীন হবার পরও সেই নাক্কির বেশ 
কিছুকাল কেটেছে পাকিস্তানের কারাকক্ষে। অশাতি বংসর পেরিয়ে 
রোগজীর্ণ দেহে এইতো সেদিন এলেন ভারতখণ্ডে | চুত্্য হল কর্ররত 
অবস্থায়ই কার, রাজধানী] দিল্লা! শহরে সতীর্থদের সেহাশ্রয়ে। এই 
ব্যক্তির বিপ্লবী নাম “হারাভ?। পোষাকী-নান ভ্রেলোক্যনাথ চক্রনতী | 
হদ্ভুত এক কর্মযোগী । কর্মঘোগের মাধ্যমেই ঘটল ভার কর্মনিবৃন্তি। 
লাভ করলেন তিনি নিবাণ । ১৯৭০ সালের ৯ই আগষ্ট সহম্র সন্ত 
মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল £মই নিবাণ-প্রাপূু বিপ্রবীননায়কের শবযাত। 
দিল্লার পথে । 

এই যম নহারাজ-_তার জখবনের সরবোন্বম অবলম্বন ছিল গীতা? । 
গীতা ছিল তর রক্ষাকবচ | ছিনি শীতাভাঘ্য ক্চনায় নিতক্ত থ'কতেন 
সেই আনন্দে, যে-আনন্দে নান্ষ গুনগচনিয়ে গন গণ্য! তিনি লিখছেন 
১৯২৮ সালে জেল থকে সুক্ত হ্যারি পক ১৯৩০ সালে প্ুনর্য ধৃত 
হইয়া আমি গীতার বাকি অধায়গুললক বাধা লিখিযাভিলাম । কিন্ত 
উহা প্রকাশিত হয় নাই ভাপাইলল 
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কু" আমার ছিল নং ক 


( “জলে ত্রিশ বহসব, পচ ১৫১) 


হায়ছেন। কিছ্কু ১৯১৯ সংংল দেখি নুতন এক পটভুছির কুকি নৃতন 
এক চশ্য। এমন দশ্তা তাবহকষের বাইউজীবনে পুর কেউ দাখিল 
বাঙলার বিপ্লব-তরুণ যতীন দাস পাঞ্জাবের তল ভামতু 
ভানশনের গ্রতিক্ঞায় হিলি অচপল । সারা ভারতবষ শঙ্গায় ও িস্থায় 
হাঁকিয়ে আছে আদশ্ননগ্র পিসের দিকে হপ্রসঙ্গে সিনহার 
অঙ্গক্ষো? তুন্থে পাই: ভারতের উরেন্স নাক্ন্ুইলি জেল-লনদীদের 


প্রতি 'নাঘবষের বাবার দাবী করে -হষট্রি দিন “নরক উদ্বস করেন 


* পরে ১৯৭৯ সালে 'শীতায় দ্ববাজ" নামে বই আকাবে ১কাশিত হয় (লেখক) 
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লাহোর সেনট্রাল জেলে । এই অনশনে তার মৃত্যু ঘটে । দেহত্যাগের 
তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর। এ-মৃত্যু তো সাধারণ “অনাহারে মৃত্যু' নয়। 
এ-যে চিরঞ্জীবী হওয়ার হুর্জয় তপস্যা । এ-তপস্ায় প্রতি মুহুর্তে 
মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি তিলে তিলে জীবন দিয়ে। দান সম্পূর্ণ 
করে তিনি হলেন জ্রীবিতেশ্বর 1” ( “সবার অলক্ষো', ১ম পর্ব, পুঃ ৩৪) 

যতীন দাসের তিলে তিলে এই আত্মদানের উম কোথায়? উৎস 
এ আন্ত বাণীর মধো-__“স্থুখে ছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।” 
অর্থাৎ স্থখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাক্তয় তুল্যজ্ঞান করে এই যুদ্ধে 
তনি উদ্যুক্ত হয়েছিলেন । কাজেই তার কাছে অন্নগ্রহণ বা অন্নঙ্যাগের 
মধ্যে কোন পার্থকা ছিল না। আদশের জন্য তিনি নিষ্কাম-চিন্তে 
এগিয়ে গলেন। মুহা এল; ভাগ বপত্রখণ্ডের মত দেহ তযাগ করলেন 
তিনি। কিন্তু তার আদর মুড়াহান হয় রইল । 

ভারতীয় বিপ্রবের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ কেটেছে ১৮৯৭ সাল থেকে 
১৯২০ সালের পরিসরে । প্রথম, ব্রিটিশ-সাআাজ্ঞাবাদের প্রতীক 
ইংরেজ-রাকুপুরুষদের ছু স'হসিকতায় হতা। করে, এব, ধরা পড়লে 
নিভয়ে ফাসির রচ্ভ্ু কণ্ঠে ধারণ করে দেশবাসীকে ভয়মুক্ত করার 
প্রোগ্রাম ছিল বিপ্রবীর । সেই যুগ অতিক্রম করলেন মহানায়ক 
যতীন মুখান্তি ১৯১৫ সালে, বুড়িবালামের তীরে, বালেশ্বর-যুদ্ধে। 
এ-যুগেরই অবদান ইন্দো-জর্মান ষড়যন্ত্র ও গরদর-অক্তাথথান সশঙ্তর-বিপ্পব 
ঘটানর সংকল্পে। কিন্তু ব্থ হল সকল চেষ্ঠা আপাতাদগ্িতে। 
এখানেই শেষ হল দ্বিতীয় যুগ_ বাধ্যতামূলক খণ্ু-যুদ্ধের যুগ ৷ অশ্ুঃপর 
চার-পাঁচ বংসর বিপ্রবী-কদীর। রইলেন কারার অন্তরালে । ১৯১৯০ 
নল থেকে ('্যামনেস্টি' লাভের পর) শুরু হল আবার নিপ্রবের 
প্রদ্তি__তৃতীয় যুগের অনুপ্রবেশ । এই তূঠীয় যুগে আমরা দেখি 
বিপ্লকীর কাছে গীতার মূল্য একটুও খব ন| করে তার পাশে স্থান 
নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা | রবীন্দ্রকাব্য বিপ্রবী-কর্মীরা 
পেলেন গীতা-উপনিষদের ছড়িয়েথাকা বাণী । অতি সহজে ও নিটোল 
আনন্দে রবীন্দ্-সঙ্গীতে ও রবীন্দ্র-কাব্যে আস্ত একখানি ভ্রীমন্তগবদ্গীতা 
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সন্নিবেশিত দেখলেন তারা তাদের মায়ের ভাষায় । এএ-বস্ মস্তি 
দিয়ে হাদয় স্পর্শ করে না, এ হৃদয় দিয়ে মাথায় ঢোকে । এ শ্গীতা 
বড় আপন, বড় মধুর 1... 

এ প্রসঙ্গে শ্হীদ দীনেশ গপ্তের সঙ্ষে একটি কথোপকথন থেকে 
কিছুট! উল্লেখ করা যায়। 

১৯২৭ সালের কথা । ৯৩-১-এফ. বৈঠকথানা রোডের বাড়িতে 
(কলকাতা ), “বেএ-মাসিকপত্রের আপিসে, “বের তৎকালীন 
সম্পাদকের সঙ্গে দনেশ গুপুর আলোচন? হচ্ছে । এখানে আলোচনার 
একাংশ ভারতে সশশ্্-নিপ্রব নানক গ্রন্থ থেকে (পুচ ৩১৩) 
তুলে দিচ্ছি; 

“প্রশ্থ করলাম ; আচ্ছা দানেশ, তুমি ততো ভীষণ চর্গল ছেলে 
কোন্‌ বস্তু পড়বার সময় তুম শান্ধ হয় বার? 

--কবিতা | 

_শীতার গ্রেকগ্চলোও তৌ কবিতা: ভবে একদিন বলেছিলে 
কেন যে, গীত। প্ডবার সময় তামার কষ্ট করে হয়? 

--গীতা পড়তে ভাল লাগে 5 কিন্ধ দ্বালাইন পড়লেই কুকক্ষেত্ 
যুদ্ধের কথা মনে পড়ে, আর তথুনি ভাবতে বদি, কবে আমাদের যু 


রমন বসা; 


টে 


শুরু হবে, করে আমি সেযুদ্ধের সৈনিক হব! বাস্‌ শীহাপাত খতল 
হায় নায়। 

_কিন্ত কার কবিভা তুমি স্থর হয়েপুং 

-রবীন্দনাতের | 

_কেন? 

_রবীজ্্রনাতথক কবিতার আই আমি শীভার বানী আদাল 
মাতৃকণ্ঠে খাজে পাই 1৮১০ 

দীনেশ গুপুর শেষোক্ত কথাটি সন্যুগর প্রতাকরি কাডালা 
বিপ্লবীরই অন্থরের কথা ।*** 

এখানে আরে একটি বক্তবা আত্ছ। বাঙলার বিপ্লবীদের কাছে 
বিপ্লবের তৃতীয় যুগে নজরুল ইসলামের প্রভাবও সামান্ক। ছিল না 
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নজরুপ স্বভাব-ধর্মে ক্ষত্রিয় মহ! ক্ষত্রিয়। তার কাব্য-গান যথার্থ 
ক্ত্রিয়ের জয়যাত্রাকে প্রকটিত করেছে। দীনেশ গুপ্তই যখন আবেগণুপ্ত 
স্বরে 'অগ্নিবীণ।* খুলে আবৃত্তি করতেন ; 
যবে উৎগীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাত।সে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না- 
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত, 
আমি সেই দিন হব শাস্ত। 
তখন মনে হত, এই কিশোরই বুঝি কবি নজরুলের মানস-বিদ্রোী । 
এই বিপ্লবী-কিশোরদের মধোই বুঝি কবি আহ্বান করেছেন সেই 
যৌবন-দেবতাকে ধার কণ্ে উচ্চারিত : 
পরিত্রাণায় সাধৃনাং বিনাশায় চ ছৃষ্কৃতাম্‌। 
ধর্নসংস্থাপনার্থায় সন্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪1৮ 
অর্থাৎ 'সংকে বক্ষার জন্বা, অসংরকে বিনাশের জন্য এবাং হানব পর্ 
সংস্থাপনের জম্ই আমি যুগে যুগে অবতীণ হই)? 
আবার ধবিদ্রোহী'-কবিত-পাঠে তন্ময় এই দানশচন্দ্ই মখন 
রবীন্দ্রনাথ থেকে আবুন্তি করতেন £ 
তিমির রাতি পোহায়ে 
নহাসম্পদ তোমারে লভিব 
সব সম্পদ খোয়ায়ে_ 
মতুারে লব হত করিয়া 
তোমার চরণে ছোয়ায়ে ॥ 
তখনও মনে হত গীতার তঝকই তিনি হেন রনীল্দুকবা-রসধারায় 
“অমৃত? করে নিয়ে পান করছেন সব সব দিয়ে। 
সত্বগ্চণাভিমুখী-ক্ষাত্রশক্তির ধারক দীনেশচান্দ্রর মত ঠিতোকটি 
শহীদই অবশ্য গ্রহণ করেছিলেন গীতার মন্ত্র ? 
স্ধর্মমপি চাবেক্ষা ন বিকম্পিতুমঠসি | 
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাং শ্রেয়োহন্যৎ ক্ষতিয়ন্য ন বিদ্ভাতে ॥ ২ ॥ ৩১ 
অর্থাৎ শ্বিধর্মের দিকে দুটি রেখে তোমার ভীত, কম্পিত হওয়া 


 টৈ 


উচিত নয়। ধর্যুদ্ধ অপেক্ষ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় তার কিছুই নেই।” 
তাই তাদের কানে গীতা অনবদ্ধ আবেগে ঘাতৃকষ্ঠের ঘমপান্ডানী 
ছন্দে মতে] ধ্বনিত হত নভ্তরুলের অগ্রিবীণায়, রবীন্দ্রনাথের সুর্ণ- 
ঝলমল কাবাস্োতে । তারা এদের গানে-কান্ো এবং গীতার আন্- 
গুঞ্জনে ঘুমিয়ে পড়তেন, এসব শুনে জেগে উঠতেন | এই বাণী-সঙ্গণে 
গাহন করেই তাদের “যাত্রা ততো “শুরু | বলহেল-গুগো কর্ণধার, 
তোন[রে করি নমস্কার ১, 

বিপ্লবের তৃতীয় ঘুগের প্রথন প্রকাশ ঘটল ১৯৩ সালের ১৮ই 
এপ্প্রিল। “ইনসারেকশান'-এর যুগ এর বলা চলে: সুধু জেনে 
নেতন্বে ভার বিপ্রবী-বাহিনী অস্্াগার লুগ্চর করে স্বাধীনতার জয়- 
পতাকা উড়িয়ে দিলেন চটলার আকাশতলে । স্বাধীন হয়ে গেল 
শহর চট্টগ্রাম সল্পকালের জন্য । পালিয়ে গেল ব্রিটনপুষঙ্গবের? কী-কন্া- 
পুর নিয়ে, শহর ছেড়ে, নদীনালায় সমু ' এই যে তুধ্ধ অভিযান 
এত শুধই কতিপয় মুক্তাঞ্জয়ী যুবকের বণ-যাত', বিপুল ব্রিটিশ-শরকির 
বিকদ্ে! প্রচ্ড আঘাত তেনে, অভভপূধ আত্মদান করে সম 
ভাবহবাসকে জাগ্রহ কবান এই চেষ্টার মূলে ছিল সেই শন্ভু, যা 
মুট্টিনেয এ বিপ্লবী-যোদ্ধাব দল আহরণ করেছিলেন গীত থেকে 
শতাদ হলেন নির্মল সেন, তারকেশ্বর, রামকুষ্ এক আকা কত তরুদ 


টি 


5 


ছাদশ-বীর যুদ্ধ করে শহাদ হলেন জালালাবাদ বণাঙ্গাচ ! দীণিলত 


ওয়া/দদার, নেহার দক্ষতায় পাহডুতলী-কৃশান পর্চালিহ করার 
পব আত্মবিলয়ন ঘটালেন পটাশিয়াম সযানাইড খেয়ে কী 
অনায়াসে । সবাধিনায়ক নূর "সন দীঘথ চার বংসক কঠিন সংগ্রাম 


চালাবার পর বন্দী হয়ে প্রাণ ছিলেন কীসিক হন্যে এই যে জীল 
বসের মত অতি সহজে হদতাকি পরিভাগ কক প্রশাস্ 
লোকে যাত্রা_-এ সম্ভব হয়েছিল শুধু ঘনোবলে, শীতাক হস্ু এনে 
“কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' বলে 

১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাক্া শহরে হিটাফার্ড মেডিকল 
স্থল হামপাতালে যে তরুণ মিঃ লোমান্‌ ও মি; হড়সন্কে নিখাত- 


২১ 


ভাবে টার্গেট, করেছিলেন-__-তার মধ্যে আমরা কি পাই? পাই 
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ-শক্তি, অসীম স্থৈর্য, অপুর আত্মপ্রত্যয় এবং অবিশ্বাস্য 
সহজতা। এসব গুণাবলী “সমত্ব-বুদ্ধি লাভেরই লক্ষণ। বিনয় বন্থু 
সমত্ব-বুদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন গীতার নির্দেশ £ 


যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং তাক্তা ধনঞ্জয়। 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যো: সমো ভূত সমত্বং যোগ উচাতে ॥ ১ ॥ ১৮ 


তাই বিনয়বন্ু-জ্তাতীয় শহীদদের মধো দেখা যায় সেই শক্তি--যার 
আশ্রয়ে তারা যোগস্থ হয়ে, ফলাসক্তি বজন করে, সিদ্ধি ও অসিদ্দি 
হুল্যজ্ঞান করে কর্মে নিযুক্ত হয়েছি:লন । 

শহীদ দীনেশ গুপ্ের £জলখান। থকে লিখিত পত্রাবলী এক 
অপৃর জাতীয়-সম্পদ। সেই পত্রথচলো যেন স্বচ্ছ মুকুব। তাদের 
বুকে ছায়া পড়েছে শুধু দীনেশচন্দ্র অস্ত্র নয়, শহীদগোচির 
হাদয়গুলোরই | 

দীনেশ লিখেছেন £ "মরণ আমাদের তয় না তয় এই নশ্বর 
ছেহের। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর । সই আত্মাই আমি-আমার 
মেই আত্মাই ভগবান । নান্ুষের যখন [স-উপলব্ধি হয়, তখনই সে 
বলিতে পারে, আমিই সো আঞগ্চন আমাকে পুড়াইতে পারে না, 
জল আনাকে প্চাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুক করিতে পারে না, 
আমি অজর, তর, অবায়। গীতা বলিয়াছেন--শাপ্ুসকল ইহাকে 
ছেদন করিতে পারে না অগ্মি দহন করিতে পারে না, জঙগে ভিজাইতে 
পারে না, বাহুতে শুষ্ক করেতে পারে না? এ আযম অচ্ছেছ, অনা, 
অক্লেছ, অশোষ্য, নিভা, সববা!লী 

গীতার নর্মবাণী দীনেশের তপস্ালনধ অনুভীতি। তিনি আত্মাকে 
জেনেছেন, ভগবদ-ধারণাকে স্পর্শ করেছেন । ভাই যে-কর্ধে নিযুজ, 
সে-কর্ম ভগবানেরই কাজ বলে তিনি বুঝেছিলেন। তাই মা'কে 
লিখলেন দীনেশ £ “তিনি (ভগবান ) যাকে বরণ করেন, নরণ-মালা 
তারই গলায় পরিয়ে দেন। সে নালা কি সহজ? “এতে মালা নয় 


পি, 


গো, এযে তোমার তরবারি? !”-তিনি আরো! বললেন অতি সহজ 
স্থুরে ; “ত খবর না-দিয়া আমিত, সে খবর দিয়া আঙিল বলিয়াই 
কি আমরা তাহাকে পরম শক্র মনে করিব! হুল, সুগ। “মৃত্যু” 
মিত্র র্ূপেই আমার কাছে দেখ। দিয়াছে ।” 

গীতার শ্বত্র এর চেয়ে গভীরতর করে পাঙ্িত্যাভিমানী কোন 
বিদ্বজ্জন€ কখ/ন। কি উপলঙ্ি করেছেন 1... 

১২শে নভেম্বর, ১৯৩৯ সাল । ডগলাম হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে 
দণ্ডিত প্র্োং ভট্টাচাধ কারাগার ধেচক লিখেছেন ভারু বড় বৌদিকে £ 
“পুনর্জন্মে মৃত্তার পর অন্য দেহ পরিগ্রহে বিশ্বাস হো আছে, এবং 
প্রীগীতাতে মাছে শ্ীকষের বাণী_ন হি কলাংণকূং কশ্চিং ছর্গতিং 
হাত গচ্ছতি? |” শৃভাভোরণ-উত্তীণ-জীবন ডাক দিয়েছিল প্রদোংকে। 
গীতা নাণা অনায়াসে তাই শুনতে পেয়েছিলেন তিনি শীতাঞ্জলি'তে £ 

আকা হতে প্রভাত আলো! 
হানার পানে হাত বাড়ালো, 
1 কারার ছারে আনার 
ভয়ধন নি উঠল তে, এই উঠল রে। 

১৯৩৩ সাল, ১র! অক্টোবর! লাজ-নিবন মামলায় কফাসির-দণ্ত 
প্রাপ্ত বন্দা রামকুষ্জ রায় হলখতেন তার মাহদেবাকে 2 "আপনার 
কোল হতে চিরবিদায় নিয়ে চললান গীতা ছেয়ে গেলাম 0, 
বাজ-নিধন মানলারহ অপর বন্তা শ্রজাকশোর 5ক্ব তই ৯৩৬ সংলেব 
১১শৈ অক্টোবর কাবাকক্ষ থেকে [লখছেন তার পাবকে ! 

ভারি নানে যাব অভিসারে 
ঠার কাছে-্জাবনসবন্ধধন অপির হছে 
জন্ম জম্ম ধার । ক সে। জানিনা কে চিনি নাই তাবে 
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি হার অগা 
চলেছে মানবযাত্রী *** | 
£ "গীতা" পুস্তকটি আপনার করকমলে দি: লাম, 
( ভারতে লরি ১ পুঃ ৩৮০ - 


০ 


৩১ 


কারারুদ্ধ প্রদ্যোৎ বা রামকৃষ্খ-ব্রজদের মত আত্মসমাপত যুবকদল 
মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে যে-ভয়হীনতার দিবা বিভায় উদ্তাসিত ছিলেন, 
তার উংসমুখের ইতিহাস প্রদ্োত-ব্রজদের ছোট্ট চিঠিগুলোয় ধরা 
পড়েছে। 

পাহাড়তলী-অভিযান-নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্রেদার আত্মবিলয়নের 
পুরে তার মা'র কাছে পিখেছিলেন ঃ “আমি যে সতোর জনা, 
স্বাধীনতার জন্ত প্রাণ দিতে এসেছি_-তুমি কি তাতে আনন্দ পাও 
না?” সে পত্রের তারিখ--২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সাল। 

আবার গভর্ণর স্যার জন এগুাসন সাহেবের দগ্ুদাতা ভবানী 
ভট্টাচা্ধ ফাসি যাবার পূর্বে, ১৯৩৫ সালের ৩*শে জানুয়ারী, চিঠির 
মাধামে তার ছোট্ট ভাইকে বলে গেলেন 2 “অমাবস্থার শ্বাশানে 
ভীক ভয় পায়--সাধক সেখানে সিদ্ধিপাভ করে।” তত, 

এই তে সন অগ্ুভৃতি_যা থেকে গ্রীতলতা পেলেন 'সতা'কে 
উপলন্ি করে প্রাণনা:নর সংকল, অপরা ভলানী জানলেন ভয়হ ন 
“সাধকে'র স্তর পৌছছবার সংম্কত__এব পশ্চাতে এ একই শক্তিউংস 
সে শক্রি-উৎস উংসারিত হয়েছে "গীতা থেকে, গীতার বাণী-মভিষিক 
রবীন্দ্রক্কাবা থেকে । 

এর-ও পরে,.১৯৪ সালে, এ যেবিগ্লবা উপ্ম সি জালিয়ান 
ওয়ালবাগ-হতা-লীলান নায়ক ভডায়'রকে নিধন কলার দায়ে 
তভিযুক্ত হয়ে শহর লগুনের কাবগুহে অবস্থান করার কাদিল 
বলেছিলেন 2 ৮1109565610] 06০016 5191%108 10 11018 
00061 73110151) 11000011911. 2 810) 00091 8011% 0০01 
[01091651106. [10 ৪5 005 ৫0 (0 009 50 1051 [01 110৩ 
৪816 ০1 2) ০0010019. ] 0০001 10100 ৮%/81 5617(6006 
--(60, (2101 01 109 56815, 01 06 1)81860"- এই 
অবিস্মরণীয় উল্কি কোন্‌ শক্তির বলে উচ্চারিত হয়েছিল ? কোন শক্তির 
বলে তিনি নিয়ে, স্মিত-হাস্তে ফাসির রজ্জু গলায় পরেছিলেন সেই 
ছুঃসহ প্রভাতে, স্দেশ থেকে বহু দূরে এ ব্রিটিশ-রাজ্ধানীর নির্ধান্ধব 


৩৭ 


পরিবেশে অবস্থান করে? তিনি শীঠার সেই বাণা সম্থপ করেই 
'্রাহ্ষীস্থিতি' লাভ করেননি কি! 


কর্ণণোবাধিকারস্তে মা কলেধু কদাচন। 
ম! কর্মফলহেতুভূমি। তে সঙ্গোহন্বকর্মণি ॥ ২ ॥ ৪৭ 


তিনি নিশ্চা জেনভিলেন_-“ক্বা কর্ধেই সোনার অধিকার, কর্মকলে 
কখনে|। তোমার অরধিকার নেই। কর্মকল যেন তোমার কর্ণপ্রবৃন্তির 
হেতু না হয়, কর্ম ভাগে যেন ভোমার প্রতি না হয়” 
কাণাই-ক্ষপ্বািন প্রকুল্লগাকি সতোনবন্ু নলিনীবাধ চি-প্রী 2 
ধীংড। অ পকা টনি কারিনার বিনয় - বদল-দীনেশ - ব্রভকশোর 
অনাথপাঞ্চা - প্রদ্যোহ মবুগন -যভীনদাস-মিনল্লেক্ ভবানী-উপনসি' 
রানকষ্ণ নির্নলঘেন দীনেশ নজনদার-ভগৃৎ লি” প্রমুখ অসখা শহিদদের 
প্রতোকে ই যুগে একটি বাণীর মর্মকথ। হৃদয় দিয়ে জেনেছিলেন £ 


এ 


তানি সবানি সংযনা যুক্ত আসীহ মহপর। 
বণে হি যাস্তন্ছিচানে তস্য প্রচ্্ প্রতিষ্ঠিত ॥ ২ ॥ ৬১ 


০০ সপ স্ব স্পঞ কাস রস পর চি মি সা 
চিত সম:হিঠ করতে চেয়েছিলেন ।  ইন্দ্রিযদক্ল বশভুহ করেই ক্র 
এ 2 ৫52 
ভারা 'সন'হত-চিতা হত পেরেণ্চালন । শৈশবে আহুলান করে 


স খটিত হল বর্মার বুক এব দক্ষি -পুব এশিয়ার ভু তে নতাজীর 
অক্ল্পন্শয় পৈপ্র বক নেভাতে 

এই .য বিরাট পুরুষ, এই 2য টা আপাষটেন স্‌ গ্রামী 
নায়+, এই ,ষ ভারঙবষের সবশ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী সুভাবচন্দ__ এক সম 
জীবন জুডট বাপু এ গীতার নী প্রভাব। রা বাণ একান্ত 
ভাবে স্থল করেই ছুগন পথে বিশ্ব পথকোর বেশে তিনি বেরিয়ে 
পড়েছিলেন । নি সার্থ+ হ:য়হিলেন-_ক'রণ তিনি শুনেছিদলল 
ার অন্তরতমের কণ্ঠে : 


৫ 
$$ 


অগ্নিঘুগ --২-৩ 


সবধর্মান পরিত্যজা মামেকং শর্ণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সবপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা ৩5; ॥ ১৮ ॥ ৬৬ 


এজন্। স্ভাষচন্দ্র সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র তার 
অন্তরতম্রেই শরণ নিতে পেরেছিলেন । সে অন্তরতমের নির্দেশ ছিল 
ভারতবষের শতকরা ৯৯ ভনের রাজনীতিক, আথধিক, সাস্কৃতিক ও 
মানসিক মুক্ত আপোবহ্থীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্ভন করা 
এ নির্দেশ পালনে তার ফাক ছিল না, ফাকি ছিল না। এই মহোঞ্ম 
কর্ম-যোগী তাই হলেন সববিধ কলাষ থেকে মুক্ত। তিনি সাফলো 
বীতরাগ, অসাফলা বীতশোক। ভাই তিনি “নাভী । অদ্বিতীয় 
কর্ম-পুরুষ €নতাজী ।--- 
1ক-স্বধীনতা যুগেব পর্চাশ বংসর বালী সশস্ু-বেপ্লবের ধারুকদের 
শক্তিউংম কোথায় জানতে হলে তাদের উপর কান বস্ত্র প্রভাব 
কহুখানি 2ছল তা" জ্ঞানতে হবে । ভা? ডাঁনবরে ১ষ্টা করতে গিয়েই 
দেখা হায়, গীতার বাণী উনের পথ চলার হশেষ সানর্থা হুগিয়েছে। 


আঁকে দেখ যায়বঙ্গীহা রখ ললন্দুনথৈ কালো-হাাতন নব কালেবৰ 


নন 'বিজারনুন টির যারা রাহা 
টি ৬» ইত কি যু, ॥ লিজ 4 লক লা 62 |ল প্রন তির, 


নৈবাগীর নৃত্যভঙ্গা চঞ্চল সিঙ্ুব 
যত লোভ, যত শঙ্ 
দাসহের জড়ডঙ্কা, 
দূর, দুল, দুর 0... 


* অতুলচন্ত্র স্বারক মূমিতির সৌ্ঞন্তে সাহিত্যিক সতোন 7১ পুনীর কাছে 
রক্ষিত মূল পাগুলিপি থেক ধন্যবাদ সহকারে সংগৃহীত | 


৬৪ 


পটভুমিকা। 
চিত মত 


চি শি , সি 
টপপ্রপ্পিক সস্থা শ্রু সেক সা | বর্ঘমানে অবসর পাপ রেজিছঠার এ 


ইংণ্ডেরা পাঙ্গালাদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বাঙ্গালীদের ভাক 
খ্স্ব ্ট $ রি চা [এর এ০ পুরে 
বা টিমিড € ক্কাত্রদর্তপিহীন লা ননমিলিটেট জাতি বলে প্ুতিগপন্ধ 


করুতে চেয়েছিলেন। তাদের লেখা ইতিহাসে এ ধলণের গতনদ 
২ ৬১. 
প্রসঙ্গত নংনাস্থতনে উল্লেখ আছে ।  পলাশার পর তদের দ্বাব £ঠী 


গল শটিতে শহসর অনিভাগ সৈন্য অযোধ্যা ও তৎসংলগ্ন স্থানের 


০ 


রান্ষাণ শ্রেণী হতে শিয়োগ কলেছিলেন | বিশভাগ ছিল রর এ 
অন্যান্তা সম্প্রদায় | কোম্পানীর শবেক্ষল আগিতে” লাঙ্গালাদের 


লা 


কটন ছিল না। কাঙ্গলীাদের সৈহ্াাবভাগে নিয়োগ করতে ভাল 


দল হ1 ্বতবার ছগ্যে সিনা ম হের স্মসামঘিক কালীন, 
দেশ কিছু এই পড়াক সৌভাগা আমার হয়েছিল ।  দুই-এক হ'য়গায় 
১৫বা কলা হয়েছে, লাঙ্গালীবা কাহিক পরিশ্রমে বিমুখ । হছঙগালীন 
প্রায়াজননোতদ। ্রুক কাটতে হলে বাঙ্গালী সৈম্থারা অবহেলা 
প্রকাশ ককতন। উকি; ছিলিটারী নিয়ঘানুবতিতা ছেংন চলতে 
অভান্প ছিলেন না। 

বাঙ্গালীরা ভীরু ভাত হলে কি করে তারা সেবা বিপ্রবী হয়েছিলেন, 
এ প্রশ্ন বয়ে যার । স্বাধীনতার পর জল, স্থল ও বিমান বাহিনীতে 
কি করে বাঙ্গালী অফিসাররা সবোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন মে 
প্রশ্নও থেকে যায়। বাঙ্গালীদের সৈম্তাবিভাগে নিয়োগ না করার 


৩৫ 


প্রকৃত কারণ ইংরেজরা গোপন করে গেছেন। তারা অন্যান্ত জাতির 
মতো বিদেশী শাসকের অধীনে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে যোগদানে 
বিরত ছিলেন। বিদ্রোহী ভাবাপন্ন বাঙ্গালীর! বিদেশী রাজ্াবিস্তারে 
শরীক হতে উৎসাহী ছিলেন না। 

মহারাভ্া নন্দকুমার সিরাজের অধীনে হুগলীর ফৌজদার বা 
মিলিটারী গভন'র নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইংংরজরা চেয়েন্ছলেন, ঠাকে 
তাবেদার শ্রেণীভুক্ত করে তাদের সাম্রাজা বিস্তাবে তার সাহাযা 
নেবেন। নন্দকুমার বাঙ্গালী বুদ্ধি্তীবীদের প্রতিনিধি ছিলেন। তাই 
ইংরেজদের অত্যাচারে তিনি বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেন | তাঠ:দর 
যখন আক্কুল কাটা হয়েছিল, তখন তিনি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়েছিলেন ও অভিযোগ এুনছেলেন । উক্ত বিবরণ গণেশ টস্কর 
লিখিত “দশের কথা” পুস্তকে লেখা হাছে। ইরেজদের “গাপন 
নধিপত্রে নন্দকুমার প্রধম নম্বর শত্ররূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাকে 
প্রকান্যে ফাসী দিয়ে ইংরেজ্জ শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালা জাতিকে চিরদিনের 
ভগ্ঠ ভীত, সম্তবস্ত রাখতে চেয়েছিলেন । তারও আগে হর ণাই 
পিরী বাঙ্গালী ভ্রঞ্ালী”, “হিক্মতে চীন হুজ্দতে বাঙ্গাল” প্র 
জনপ্রবাদ মোগল আমলে প্রচলিত ছিল। অথাহ কাশ্টীরারা 
রুচিবিহইশন ও চীনদেশয় লোকের। কর্মপট, বাঙ্গ'লীরা গঞ্চগোলপ্প্রিয় 

অথচ জাহাঙ্গীরের সময় ভন,্দিন কর্রকার দ্বারা তরী কামান 
না এখনও অক্ষত অনস্থায় আছে । ভার নাগ পজাহান 
কোধা”বা বিশ্ববব ণ। গিডিয়ার খুদ্ধে গোলা বাদ কাবখানর 
অধিকর্তা ছিলেন শ্যামসুন্দর নামে একজন নাঙ্গাপী । বাকদ তৈরীর 

প্রধান উপকরণ স-্ট পীটার বা সারা জাতীর রাসায়নিক পদার্থ 

বঙ্গদেশে প্রচুর তৈরী হতো।। নোগলদের বিরুদ্ধে পাগানরা নঙ্গেল 
নানাস্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। 

সব কারণে অন্যের বশ্যাতা স্বীকার কর] বাঙ্গালীদের দ্ভাববিরুদ্ধ। 
ছিল। সিপাহী বিদ্রোহকে দমন করতে বাঙ্গালীদের সেম্বাবিভাগে 
নিয়োগ করতে ইংরেজরা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর তাতে 
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মোটেই উংসাহী ছিলেন ন।। প্রথন বিশ্ববুদ্ধের সনয় ত্রিটশ সরকার 
শুধুমাত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক শ্রেণীর যুবকদের নিয়ে একটি বাঙ্গালী 
বাটেলিয়ান তৈরী করেন। তারা মেসোপোটানিয়ার মুদ্ধে দিষ্োীর 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । ফলে বাঙ্গালা ব্যাটেলিয়ান ভেঙ্গে দেওয়া 
হয় এবং নেতৃস্থানীয় বিদ্রোহীদের ফাসী দেওয়া হয়েছিল । ৮ 
বিদ্রে'চের পটডুনেকার দ্র্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী অবলম্বনে 
““দ্রেহী বাঙ্গালী” পুস্তক লেখা হয়েছিল | ব্রিটিশ গভনমেন্ট “দেশের 
কথা” “বিদ্রোহ বাঙ্গালী” উভয় পুস্ত্চ বাজেঘাপ্ত € প্রকাশ বন্ধ 
করেদেয়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রারস্তে বরনপুরে যিনি বিদ্রোহীদের 
মুখপাত্র ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন বাঙ্গালা ব্রা্গন-সন্তান। 
উনবিংশ এতাব্াার শেষদিকে আনন্দনঠ ও অন্যান্ঠ বছ বিদ্রোহী 
ভাবাপন্ন পুস্তক চিত হয়েছিল । গ্যারিবন্ডি গ ম্যাটসনে প্রভ'তির 
জ-পুনা পাঙ্গল। ভাষার লেখা হয়েছিল । ফরাসী বিপ্র€ « আনেবিকার 
গারানতাব যুদ্ধ সধন্ধায় পুস্তক ও রচনাবলী সপ্বন্ধে বাঙ্গালীরা অবহিত 
রা পিয়েন'ব পরাইটুল অব. নান” বহল প্রগারিত'ছিল। এসব 
পুস্তক বাক্গলার বিপ্লবাদের প্রভাবিত করেছে । বিপ্রবী যুগের প্রথম 
দিক গীতার বাণী ও কালার ভাব্মুতি বিদ্রোহী বাঙ্গালীদের 


মূলনন্ত ছিল 
প্রসঙ্গব্রুমে লিখ করা হাতি পাবে, ৬ নাও সন্গালী 
বিতছাততিত কথা, উন্ুরবঙ্গ প্রধন কুবকু বিদি'ভের এভুমিক। আন্দামানে 


গভনরি জেনাহেল ও কলিকাভায় নরমানকে হতার কাহিনী, বাঙ্গালী 
কৃষক -শ্রণীভুক্ত কতিপয় মুসলমান ঘুবকের বুটিনের বিকাদ্ছে উত্তর 
পশ্চিম সীান্তে প্রাণ বিস্জন, বারংসতে তিতুমীরের বাশের কে ও 
বুটিশের বিকদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী, ওয়াভিয়াদের বুটিশ বির ৃ 
উপরি উক্ত ঘটনাগুলি ব্প্িবের ইতিহাসের সামিল হতে পারে কিনা 
বিচারের প্রয়োজন আছে। এ মকল ঘটন'বল'র সময় বাঙ্গালী 
ভদ্র:লাক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সমাজ বিপ্লব সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিল। 


পরিশেষে আদিবাসী সাওতাল, *কাল ও গনড, প্রভৃতি জাতির 


খা অনাভাৰ 
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বিজ্বোহের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। বিপ্লবী সাভারকার স্বর 
“ইগ্ডিয়ান ওয়ার অব ইনডিপেনভে্টস্‌্” পুস্তকে শঙ্কর শাহর কথ 
উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতা প্রিয় বিদ্রোহী শঙ্কর সাহ সিপাহ' 
বিদ্রোহের সমকালীন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে 
গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন । তার নিকট প্রাপ্ত একটি কবিতার 
ইংরেজী অনুবাদ পরিবেশন করে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করলাম। 
“9 868 8911, ০৪1 00 0106 98০ 51811091915 ; 
ঢ1912)1016 17061 9০001 1661 (106 ৮106৫, 
(01210 0০৮0 (05 61016100165, 0106 3110151) (0 1109 0051. 
211] 00610 0021 00106 161002117. 
[0650109 (0911 9/010610, 86181705810 011110161), 
[900601১2081 98186 
চ16561%6 11)5 09501018 0:40811, 
" [88060 0 106 081] ০1 006 10010016 
[6৮001 11)61) 00101019 00811.” 


অগ্রিমুগন্ পরিচয় 
নলিনীকিশে।র গুহ 
[ বৈপ্লবিক সংস্থা 'অনশলন সমিতি'র অন্ততম নেতা । মহানায়ক রাসবিহারী 
বন্থর সহকর্মী | বিখ্যাত গ্রন্থ__বাংলায় বিপ্ললবাদ | বর্তমানে পরলোকগত ] 


বাংলার অগ্রিধুগের কথা আপনারা দেশবাসীকে শোনাতে চান, 
হয়তো! সেকথা শোনা ও শোনানো ভাল ননে করেন। বাংলার 
অগ্নিযুগকে জানতে হলে বাংলার স্রদেশী যুগ, বাংলার বিপ্লব যুগকেই 
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বুঝতে হবে। দেশপ্রাণভার, ত্যাগ-তপস্তার অগ্িশ্ন্ধ ধুগকেই অগ্ি- 
মুগ বলে আমরা জানি । 

নঙ্গ-বিপ্লব-যুগের যুগন্ধরগণের অনেককে দেখেছি, জানিও অনেককে, 
অনেকের চরিত্র, চরিত্রের মহিমা এই বুড়ো বয়সেও স্পষ্ট মনে আছে। 
এমনি করে তারা আমাদের অন্তরে চিরদি/নর জন্যে বেঁচে আছেন এব, 
থাকবেন । সেই বিপ্লবী চরিত্রের বনিয়াদ্টি কি? 

এখানে সংক্ষেপে বলে রাখি, এব স্মবণ রাখতে বলি, বিপ্লব আর 
বিদ্রাহ এক বস্ক্ব নহ। বা'লার বিপ্রব-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ 
বুঝতে হলে-_বিডরোহ ও বিপ্লন এই ছুইয়ের পার্থকা ননে রাখতে হবে। 
বিপ্রশ্নায়ক্ক শ্রীঘরবিন্দ তার পা গ্ণালিনীকে এক পত্রে 
লিংখণ্ছলেন-দেশকে দা বলেজানি। ঘি দেখি মায়ের বুকে একটা 
৫ 


নাঙ্গল ১পে নত মায়ের ৯ “নলীড়ন করিতেছে, তখন স্টা-পুত্র লইয়া 
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স:সার করতে বলব, না, যে করে হেকি 


, অস্ুককে মায়েক বুক হতে 
টেনে সরিবে ফেলে দেব? 

এই বে, যে করে হোক, আগে টিনে হেলে দেবার সন্ধর়, ইহাই 
বিদ্রোহ । বি্রেতের প্রয়োজন ধাকলে হাব লক্ষা 2 প্রয়োজন 
সীমিত ও সামঘয়িক। কিন্ত বিপব তানর বিপ্রনীর আদশ রূপায়নে, 
বাঙ্ীক বশ্াত দূৰ কন একান্থ প্রয়োজন, মানবিকতার মহন্তর চেতনা 
ও আদশএ ভুনাই কোটি কেোডি হগুদেশবাসীর বন্ধন-মুক্তির প্রয়োজন 
একান্ত । 

কিন্ত আন বিপ্রণীর করকাছের সেইখানেই ইতি হয় না, তার 
বৈপ্লবিক আদর্শের রূপায়ণের আকুতি থাকে অনিবাণ | জাতিৰ 
রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক, সামাঞ্তিক ও সাস্কুতিক ক্ষেত্রে রপান্ং ঘটানো 
লিপ্রবীর আদর্শ বলেই তার সাধনী দ্ঘস্থায় হতে বাধা । 

বাংলার স্বাদেশীকভা ও জাতীয়ত; সম্পর্কে বিপ্রতী নায়ক শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন £ অ'মাদের জ্ঞাতীয়তাবাদ্ একটা? দর্ম, যা আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের 
কাছ থেকে লাভ করেছি। জাতীয়তা সম্পকেই বিপ্লবী নায়ক 
শ্রীমরবিন্দ বলেন £ ণ্যখন সতাই 'ভগবৎ-বাণী নাহিয়া আসিল-_ 
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বাঙালী তখন সেই বাণী গ্রহণের জন্য প্রস্ততই ছিল। রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, বস্ষিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ( সকলের নাম 
নাই করিলাম) চিন্তানায়ক মনীষী কৰি ও সাহিত্যিকগণ অজঅদানে 
কষত্র গ্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিলেন, মুহুর্তে বাঙালী সই বাণী গ্রহণ 
করিল। গো জাতি মুহূর্তে ভাগিয়া উঠিল, মোহন্দ্রা মুহুর্তে 
টুটিয়া গেল।:.., 

বাংলার বিপ্রিববাদের মূলে ছিল একটা আশ্তিকা বুদ্ধি, ভগবধিশ্বাস। 
তাই দেশ-সেবাই ছিল ভগবং-সেব।। ননুষ্য-জীবনের প্রধান লক্ষা 
দেশের সেবা, চানুষের সেবা, আর এর মাধ্যমেই বান্তজীঝূনর 
পরিপূর্ণতা, চরিতার্থতা, এই প্রতায়েজ্ঞানে অভষ্ট লাভেঃ জন্থ। পিপ্রবীরা 
স্বত্যাগের মহামন্ত্রের দীক্ষা নিযেছলেন। 

বাংলার বিপ্রবীরা দেশের হ্বাধনতা-আন্দোলনকে ভগবং বার 
অঙ্গ রূপে মেনে নিয়েছিলেন বলেই তাদের সেই মহান অভিযান 
সাময়িক ও সমিত উত্তেজনার মধোই শেষ হয়েযায়ন। ধিপ্রবী 
নেতারা সেদিনের কর্মীদের চঠিত্র সেইভাবেই গঠন করতেন । 


এস্থলে এই শিক্ষাদান সম্বন্ধে একটি দষ্টান্ত উল্লেখ করি। বিপ্লবী 
নেতা তার দর্থ ৬০ বছরের ভ্ীবন দর্শন প্রসঙ্গ বলেছেন, নিজের 


জীবনে এমন কিছুই দেখি না, যা স্তন্থুভাবে উল্লেখ করতে পারি। 
বিপ্লব ও কিপ্লবী জীবন গঠনের ইতিহাস ভিন আর কিছুই নিভের 
বলেম্ম:ণ করতে পারি না। কিশোর কালেই চশ্র মনে €1গঠ, 
জাগানে। হত, ভীব্নের জক্ষ্য কি, সাথকিভা কি? সে তো সুখভোগ 
আহার-বিঠার নয়। 

আমাদের চিধাবারা এমনই এক নহৎ-পধায়ে উন্নীত কহার কৃতি 
ছিল বিপ্লবী পথিকুতদের | চরিভ্র-গঠন, সদাচরণ, ধর্-বেশ্বাস, ভগবং- 
বিশ্বাস--এসবই ননে হত মনুষ্য জীবনের ভিন্তি। এই রঃ প্প্িণী 
জীবনের প্রকৃত বন্য়াদ । 

এই একই নৈতিক মূল্যবোধ থেকে গড়ে উঠত বিপ্রবী চরিত্র । 
জীবনের সর্কঙ্ষেত্রে নিয়মাচুবতিতা ও শঙ্খলা রক্ষা করে চলতে হত; 
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বোমা-পিস্তল, সন্ত্রাসমূলক কর্ম, ব্রিটিশ বিত1ড়নের কথা! আসত অনেক 
পরে। বনু বতমর বিপ্লবসমিতির একান্ত বিশ্বাসী, দাযিবশীল সদন্য 
থেকে কখনো বোমা-পিস্তল দেখেননি, হাতে ধরা তো দূরের কথা, 
এমন অনেকে ছিলেন। ত্যাগ-নিষ্ঠা ও একান্তিকতার ফলে ননপ্রাণ 
দিয়ে দেশের লাধীনতা সংগ্রামে আয্মবিসর্ভন, কারাগারে তিলে তিলে 
নিজেকে ক্ষয় ফাসীতে ও গুলীবিদ্ধ হয়ে আম্মদান করে এনং 
আত্মবিলুপ্তিতে জীবনের পরিপূর্ণতা, সাথকিতা খাজে পেতেন । সব 
,চয়ে বড় কথাই এই যে, পরিচালকরাই হতেন এই নিপ্রবী চরিত্রের 
আপদর্শ-স্বরূপ। 

বিড্রোহ আর শ্প্পন দুইয়ের পাথপ্কার উল্লেখ করেছি। বিপ্রববাদ 
তথা বিপ্রব-াদর্শ এবং দর্শন বাংলার মৃন্তিকায় স্ পু ও পরিণত 
হয়ে অন্থত্র ছন্ডিয়ে পড়ে (অহবিন্দের উত্ভিত "বাঙালী মুক্িপথ 
চিনিল এবং সমগ্র ভারতকে এ পথের সন্ধান দিল", ইত্যাদি )। 

এই সঠ্যটি উপলদ্ধ কর। বিশেষ প্রয়োজন, কারণ বাংলার বিপ্রব 
চেতনার সঙ্গে ভারতের মন্যান্ত প্রদেশে যে সব পিপ্রব-প্রয়'স চলেছেল, 


লে 


তার -শীলিক প্রড়েদ এইখানে । ই সব বিপ্রক-প্রচেষ্টা ভাতসবাজ্তর 
নত সানযিক লক কুলে চিরদিনের দত নিলিয়ে গেল কেন? অব 
বাংলার ন্প্িবাভিযান দ'ঘ পয়তাল্লশ বছর ধরবে, রালবিহারা বস্তু 
থেকে শুক করে তাজা স্ুভবচন্দের টদল্লী চল? অভিযান পন্থু 
কেনই বা স্তায়ী হল? কালার দিপ্রব ভাবনার আদর্শগত বৈশ্ষ্টই 
তার ন্তর। 

১৯০৫ সালে প্রাতিজ্ঞাপত্রে ল্গাক্ষর করলাম 2 

'১রিত্রটি দিল পত্র বাখব_নভার আদেশলনিদিশ হা নহা 
জিন, কোন ভাগেই পশ্চৎপদ হইব না, দেশের ও ক্রমে জগতের 
সেবার জন্ব বাক্তিগত পাথতাগ করিব 

এরপর 'প্রব সমিতির নিধারিত কোন কর্মানষ্ঠানে, এমন 
খুষ্টি-ভিক্ষ। সংগহে, রানীর সেবা, লাঠি খেল” শরীরচচা, পঠন-পাঠিন 
প্রভৃতি বহতঙ্জের কাজ কিবা গুপ্ত সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় নির্ধারিত 


৯১ 


অংশগ্রহণ_-সবকিছুকেই মনে করতাম স্বাধীনতা -অর্জনের জদ্চই করছি, 
কোন দ্বিধা-সংশয় আমাদের ছিল না। 

আভকের দিনের মত আত্মপ্রচার তখন ছিল না। নিজেকে 
একেবারে গোপন রেখে, এমন কি কাজের মধো, দলের মধ্যে, আদার 
মধ্যে নিজের বাক্তিসত্বাকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলতেন তখনকার 
বিপ্লবীরা । গুপ্ত সমিতির কাজের প্রয়োজনেই এইরকম আত্মবিলোপের 
আবশ্যকতা ছিল, এ-কথাও অস্বীকার করা চলে না। 

তবু একথা না বললে তাদ্দের প্রতি অবিচার করা হবে যে, 
কেবলমাত্র প্রয়ৌ£নত জন, নিরাপত্তার জন্কেই যেত্বারা আত্মপ্রচারে 
বিমুখ ছিলেন, তা নয়, আ'ত্বপ্রগাঞ্কে তখনক!র দিন বিপ্লব-পশনের 
বিরুদ্ধ বলেই মন করা হত! জীবন-মরণে স্টীবা ছিলেন হথাকণ্ধিত 
প্রচারের অনেক উর্ধ্বে হাই ভরা নিজেদের ঢাক রে পটাততন 
«1 এবং বিপ্রকী সহকর্মারাও না 

এই জন্বেই এদের রী জ্বল ভবনে নহন্তর মুভার কথা 
বুক্ষেত্রে গোপন বায়ে গেছে । ভাঙদের কথা প্রচারের দার়্হ। 
আপনার! একটি নহং দেশ-প্রেমিক কাজ করুলন | আম্বরিক ধনুবাদ 
জানিয়ে এইখানেই নিবন্ধের উপসংহারটি টানছি। 


ভিন্নতর /সইভ্রাতা অহ্রুচত সংগা উলন্টারিত তত ১4 
'লল ভনকনর সে ভে অপিয়ু্ সংখ্যা উতকা লব তক পাতি ৩ 


লীনেশ্শ-আাদ জ-ত্িবিনিগেল্ 
মুত্যল্াপা মা 
রসময় শুর 


“বি-ভি'র অন্যতম নেতা । ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সালের গ্থমাধ। 
পর্বস্ত গ্রেপ্তার হবার পূর্বাবধি প্রখ্যাত বিপ্রবী হরিদাস দত ও প্রফ্র দদ্ধের সঙ্গে 
একজে “বি-ভি'র আযাকশন স্কোয়াড'-এব অধিনায়কত্ব ছিলেন। : 


৭৯ 


বিপ্লবী দলে একদিন যাদের সঙ্গে ছিলাম, যাদের সরে করতাম, 
আদেশও করতাম, আজ তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য দিই, পুক্তা করি। কি নিরাট 
সম্ভাবনাই ছিল তাদের নধ্যে। ছোট্ট কুড়ি এক হুহুূর্তে যেন লট 
উঠল সহত্র শতদলের দীপ্তি নিয়ে। অবাক বিস্ময়ে আমরা চেয়ে 
দেখলাম- সাড়া জাগল সারা দেশের অস্তুরে । 

নিজের জননীকে জন্মভূমির মধ্যে লাভ হরে যাত্রা যার শুরু, তার 
কাছে জীবন ও মৃত্যু রি স্বত্রে বীপা। তাকে বলা হয়েছে ইটারন্যাল 
লাইফ। “সে ইটারন্থাল লাইফ-এর সাধকের কাছেই ভন, জ্ুন্মন্গুমি 
ও বিশ্বরূপা মহাশক্তি একাকার হয়ে গেছে । আনি ভাদেল কথাই 
আজ ভাবছি 1. 


রাইটার্স-অলিন্দ ঘুদ্ধর তিনটি সেনিক-হুদ্ধনেতা বিনয়কুষ, 
বালক বীর বাদলচন্দ্র, তারুণোর দপ্ত প্রতীক দীনেশচন্দ্র । সে যুদ্ধের 
ইতিহাস সবার ভানা অপদছ । আমি তার উল্লেখ করব না আমি 


শুধু তাদের মৃত্তু/রূপা মার কালে আশ্রয় নেবার হহটকু বুঝাতে চাই । 


উদীনেশ গুপ্ত 

আহত ক্ষত-বিক্ষত দ;নেশ গুপু পটসয়ান সায়ানাইড খেয়েও দল 
না। এভাবে তো দীনেশের মত মৃতুঞ্জয়ী বীর মহত পারে না তারি 
জন্বো যে ফাসীর দণ্ড অপেক্ষা করে আছে । মৃহ্রারপা জননী কৃতকন্র, 
পুত্রকে কোলে তুলে নেবার জন্তে কাসীর মঞ্চে সকলের অলক্ষো কোল 
পেতে বসে আছেন । 

দীনেশ গুপ্ত কারাক সুউচ্চ প্রাচাংল্র অন্থবাংল 
দিন গুণতছ। মৃত্রার মুখোমুখি দাড়িয়ে কী চে গভীর উপলন্ক 
ভল্ম-ভন্ম সাধনা করে মহাসাধক যা পান না, দীতনশ আজ সই অহতের 
অধিকারী । “মৃত্যুরূপা মা' তার করাল বিভীষিকার জাবরণ খুলে 
ফেললেন তার প্রিষতম সন্তানের কমন দীদুনশ দর্শন পেল মায়ের, 
মহান মৃত্ার । 


“মৃত্যু মিত্র রূপেই আমার কাছে দেখা দিয়েছে'--চিঠি লিখলো 
দীনেশ করাকক্ষ থেকে তার মাকে । পরম সত্যের সাক্ষাংলাভ করেই 
স্বামী বিবেকানন্দ বলতে পেরেছিলেন £ 


“সাহসে যে ছুখে দেস্ত চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাছুপাশে, 
কাল-নৃতা করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে ।'.' 


দীনেশের মণিদি দুঃখ করেছিলেন, কেন তার ভাইটি সেই বিপদ- 
সংকুল পথে পা বাড়াল। তারই জবাবে দীনেশ লিখল-_“যার প্রাণ 
আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জগ্ত যার আছে শ্রদ্ধা, সে কি কখনো তার 
মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে? কি শক্তি আছে এই 
মিথা মোহের যে, তাকে আটকে রাখবে ? তার আহ্বানে কি শক্তি 
আছে জানি না 
“শুধু জানি__যে শুনছে কানে 
তাহার জাহবান গীত, 
ছুটেছে সে নিভাঁক পরাণে 
সংকট আনত মাঝে 1, 
***মুভ্ার গজ নস 


খু 


শুতে সে সঙ্গটতির মত । 
লে-সঙ্গীত তাকে দোলা দিয়েছিল যৌবনে-_তার তকণ প্রাণে । 


যংত্রাপথর শেষে এ কথাই তে জানিয়ে গেল দীনেশ” 


'ঢুঃখের বেশে এসেছ সখ!) তোনারে নাহি ডরিব হে 
যেখানে বাথ তোমারে সেথ। নিবিড করি ধবিব ভে? 


ভ বাদল গগ 
সেই জাতের বীর--যে এল, জয় করল, কিছু কান্না না-রেখে 
নিঃশেষে চলে গেল । . ...“বালক কীরের বেশে? এই কীর “ভারত জয়? 


করেছিল সেদিন । 


্খ 


কবির কণ্ঠে বলব £ “সে কী গো বিশ্ময় ! 

বিপ্লবীন্রয়ের সবকনিষ্ঠ ছিল বাদল ( সুধীর ) গপ্ত। বালক বয়সেই 
তার বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্ে দীক্ষা । তখন ঢাকা বিক্রমপুরের 'বাণরী' উচ্চ 
বি্াালয়ের ছাত্র । দেশের মুকি-ব্রতে উৎস্গাকৃত প্রাণ। ন্বল্লভাষী 
নীরব করমী- নিয়নানুবহিত| ও শঙ্খলাবোধের প্রতিযৃত্তি। 

গ্রামবাসীরা তাকে ভালবাসে । সকলের দুখে শোকে বাদল 
এগিয়ে যায়। মানুষে সেবায় ভার জন্মগত অধিকার । আড়স্বর নেই, 
আত্মপ্রকাশের উদগ্র আকাক্ত্ষা নেই । শির্ক, নিরলস, অতি 

গোপনে চলেছে তার অগ্রিমন্থের সাধনা । 

সাইনন কমিশন এসেছে দেশে । এ ত্রিউিশ চক্রান্ত বার্থ করে 
দিতে হাব। কংগ্রেস নেতৃবুন্দের সিদ্ধান্ত ঘোর্যত হল--বয়কট কর, 
প্রতিবাদের বড় ভোল দেশ জে কালো কমিশনের বিরুদ্ধে । 
বিপ্লবীরাও এ বিষয়ে অবহিত | বাদলের পার্টিক (বি ভি) নেতারা 
নির্দেশ দিলেন, টলিগ্রাফের তার কেটে ছেলের টেল্গ্রাফের বাবস্থা 
অচল করে দিতে হবে। 

এ কাজের কিছুটা! ভার পড়ল বাদলদ্ব উপব ভাদের অঞ্চলে । 
পরন নিষ্ঠায় এব; কর্মকুশতার সঙ্গে বাদল এ বিপজ্জনক কাভ সমাধা 
করল । চারিদিকে সাডা পন্ডে গেল। পুলিসের কাল ত্রস্থ হয়ে 
পড়ল। তাদের সতর্ক দট্টি এছিয়ে এমন সরকার-বিকোধী দুষ্র্ঘ কে বা 
কারা করল? .*'কোন্‌ ছেলেদেন এ কাজ £ 

চত্রুদ্দিকে গোয়েন্প-পুলিসেক তৎপকতা বেডে গেল! বাদল 
ইতিনধো আজ্মগোপন ককেছে। সেদিন থেকেই অদশ্বা ৷ তাবপন 
বহুদিনের কাবধানে_ রাইটাসপ্রাসান অলিন্দ যুদ্ধে ঘটল তার 
আবিগাব। 

এ অভিযানের প্রস্ততি চলছে কিছুদিন পরে । দলের আশ 
এসেছে-বাদল এতে অংশ গ্রহণ করবে! তাৰ সহহাতী হব বিনয় 
ও দীনেশ । বাদল লাফিয় উঠল আনন। এও কালের সাধনা 
বুঝি সার্থক হতে চলেছে । বিনয়ছার এনতাত্ব এন দীনেশদার সঙ্গে 
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এই ছূরধর্য কর্মে যোগদানের অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছে। 
শরীরের অগু-পরমাণুতে আনন্দ-শিহরণ। পরম সার্থকতার তীর্থে তার 
শুভ-যাত্রা। 

অভিযানের পূর্বরাত্রে কথা হচ্ছে পার্টির দাদাদের সঙ্গে-_“কি 
খাবে ভাই কাল কাজে বেরুবার আগে, বল তো? 

বাদল জানাল__'মেনধু আমরা ( বাদল ও দীনেশ ) ঠিক করে দেব। 
কিন্ত একটি শর্ত-_“আর না.” বল পর্যন্ত খাইয়ে যেতে হবে ।? 

খেলোও তাই, যাত্রার পুবে প্রচুর খাওয়া--পরম পরিতোষ 
সহকারে । মৃত্যু-পথিকের এ কী আনন্দ। এ কী সহজ নিশ্চিন্ত 
ভাব-__'ভীবন মৃত্তা পায়ের ভৃত্য চিন্ত ভাবনাহীন”। মুছে গেছে জীবন 
ও মৃত্রার পার্থক্য । মুত্রা-সে যে অভিসার--প্রিয়ার নিলন লাগি'। 
কত দীর্ঘকালের ক দুশ্চর সাধনা । কত রাত্রির তপম্তা--মনে বনে, 
কোনে কত মন্ত্র জাগরণ প্রচেষ্টা । একা সঙ্গীহন। একা ফিরি তা 
যমুনার তীরে, দুর্গন গিরি মাঝে ও মানুষ হততছি পাষাণের “কালে, 
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সেই কাজের আদেশ এসেছে । বর প্রস্তুত । যাত্রাপথে নেমে 
পড়েছে বাদল । 'নিভখক পরাণে শু! না ভান, না কাখে কাহাকে। 
ঝণ ।.., 
রা গেল বিপ্রবীরং অভিযান স্ষালে । ইংরে, 
তাগুবলীলা চলল হিনটি সৈনিকেল | তখন 
দৈনিক “দেট্স্ম্যানা পরিকা এমুদ্ধের শমেকরণ ও “দি 
ভেরানডা ব্যাটুল্‌? । 
যুদ্ষশেষে এবার ভীর্দারোহন ।  ভীগনের তক! সার্কতার 
স্র্ণশিথরে । বাঁদল 'সাধানাঠডা এর আযম্পুল সুখে রা একটি 
কামরায় ঢুকে চেয়ারে বসে পড়ল । ক প্রশান্থি ঠার ললাটে, চাখে, 
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মুখেস্সারা তন্তরে । যুর্তী হরি তিল সি? শ্কমনর সাথে । ধ্যানাসনে 
নিশ্চল, নিষ্পদ, নিক্গ্ণ। দেশজননা তথ। বিশ্বগননীর পাদপদ্ে 
নিবেদিত একটি প্রাণোচ্ছুল অদূল্য অথ । 
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উ বিনয় বসু 


দেখেছি একান্ত কাছ থেকে। শান্ত, সমাহিত, সৌন্য । কিশোর 
বয়স থেকে বিনয় ধীর স্থির__চেহারার মধ্যে ছিল তেমনি কমনীয়তা, 
যা সকলকে মুগ্ধ করত। 

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। খেলাধূলায়, বিশেষ করে টেনিসে, 
নাম-করা থেলোয়ান়। পরিচিত কেউ ভাবতে পারেনি, অতবড় হ্র্ধধ 
হুঃসাহসিক কাজ এই তরুণ একা সম্পূর্ণ করবার শক্তি রাখে। ঢাকায় 
লোম্যান-হডসন আক্রনণে বিনয় বন্থুর সত্যিকারের পরিচয় উদঘাটিত 
হল। উক্ত আকশনে সফল হয়ে বিনয় পালিয়ে গেল সকলের চোখে 
বুল দিয়ে । সে-কাহিনা যেকোন হভোক্ন্দ-কাতিনর চেয়েও 
রোমাঞ্চকর | 

সে যাগর সে সু হটন। এখন ই 
আমর) ৫ টন যান মন, আনহ। চলে আনন তার শেষ আশ্রয় 
পাজেনদার (রাচছন্দ্কুনার শুহ ) নেউিয়।ুকছের বাসায় । 

বৌদি ৬খন আতুড়ঘরে। আইুড়াঘণ বেকে এরুবার তখনও 
পেশ দেহ 1 অথচ এদিকে এ ছোটু আস্তানায় অনভতবিক্ত ঘরের 
অভাব | বৌদি সান করে চলে গেলেন ভাত শোনার ঘরে। তখনকার 
দিনে টি যাণাপ পুবে অভ্র তাপে করার বিস্তুদ সানানজক ও 

কারগত বাশ, ছিল । কিন্তু রড এসেছি তত হাজার স্থান করে 
(তে হতব-এ গৌবধ নিত বীল বন্দনা কলা কতেন নি। 

(দনের পর দিন বয় রইল দাপা-দীলির কহ উদ্বগহান, শান্ত 
সমাহি৩। কোন গ্রন্থ নেই ব্তনান অবব। ভবযুহ সম্পকে । সকালে 
দাদ। বেরিয়ে ধান ওয়াকপে | চবীদির সঙ্গে গঞ্চভবে কেটে যায় 


রি 


বিনফের এই আত্মগোপনের দনগ্চাল । 


কলকাঙায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তার জন্ত ভাল জ্ামী-কাপড় 
কেন! হল, ।সক্কের একটি লাল রঙের লুঙ্গি আনা হয়েছিল। লাল 
লুঙ্গিখানা প্রায়ই পরত [বনয়। তৌদর ছোট তছলেমেয়েদের সঙ্গে 
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বিনয়ের বেশ ডাব হয়ে গেল। নানা গল্ল-উপকথার তাদের মম জয় 
করে ফেলল। ছেলেমেয়ের প্রায়ই ঘিরে থাকত তাকে। 

লাল লুঙ্জির রঙ উঠে যেত বলে বিনয়ের পেটে ও কোমরে লাল রও 
লেগে থাকত! একেবারে ঘরে বসে থাকার ফলে একটু ভু ড়িও দেখ। 
গিয়েছিল । ছেলেমেয়েরা তাই তাকে ডাকত 'লাল-ভুাড় কাকু”। 

হব নিশ্চিন্ত সহজ জীবন চলল তার। ওটা অবশ্য তার স্বভাব । 
অহেতুক চঞ্চলতা তার প্রকৃতিতে ছিল না। রাতে ছুচারবার অবশ্য 
উঠতে হত একটু সতর্ক চৃষ্টি রাখবার ভুম্তে। কারণ পুলিস তাব খোজে 
হন্যে হয়ে ঘুরে মরছিল । তাকে ধরিয়ে দেবার জন্ সরকার পক্ষ দশ 
হাজ্জার টাকা পুরক্ক:র ঘোষণ; করেছিলেন। রাতে ছু চারবার উঠত 
বলেই সকালে তার ঘুম ভাওত দেরিতে | বৌদি কাঞকর্ম সেরে একটু 
বেল] হলেই চা তৈবি করে নিয়ে এসে বিনয়ের মশারি উঠিয়ে ডাকতেন 

_-ঠাকুরপো, এবার ওঠ। চা খা! বৌদের আদর যত তার 

' নিজের মা-বৌন্দির যত্র আদরকেও যেন ছাপি;য় যত । 

পার্টি সিদ্ধান্ত নিল তই ভিনজন-অর্থাৎ বিনয়-বাদল দ নেশ যান 
রাইটার্স বিল্ডিংস্‌ আকশনে ! বিনয়কে জানান, হল । কিন্তু তার ধীর 
স্থির চিত্বে কোন ঢেউ উঠতে দেখলাম না। খওয়া পরার নও অত 
সক ও স্ুুনিশ্চি 5 এ ব্যাপার যেন। মনের অস্তথল থকে এব জন্যে 
যেন প্রস্তৃত হয়েই ছিল বিনয়। 

যাবার দিন। “বৌদি পম মমতাম খাইফে দিলেন তার ভ 
জন্মান্তরের ঠাকুরপোকে ৷ বৌদির চোখ ঝাপসা । চেষ্টা করে তিনি 
চোখের কল থ'মাতে পারছেন না। বিনয় প্রণাম করল পৌ।কে। ছেটে 
ভাইপো-ভাইঝিদের জানাল নিবিড় স্নেহ । রওনা হল সম্মুখের পথে 
এদিকে বৌদির অস:র কান্ন:। দাদ। বলেন হাপিমুখে বরকে 
বিদায় দাও, তবেই তে। ভোমার দেশও ননর সেব। সার্থক হবে।' 
বিনয় বীরদর্পে চলে গেল 1 পশ্চাতে ফিবে তাকাল না। 

বিনয় হাসপাতালে । নিজের রিভলণারের গুজা দিয়ে ন্ডের মাথ। 
ভখন করে দিয়েছে বিনয় । মৃত্াযন্ত্রণা অসাধারণ । কিস্তু মাতসাধনার 
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ছংখব্রত যার, তাকে কাতর করার জন্ বিধাতা কোন শক্তি তৈরি করেন 
নি। জীবনভোর বিনয় “মা “মা” করেছে__মা শুজ্খলিতা, মা 
পরপদানতা । ছুঃশাসনের অত্যাচারে মা! অপমানিতা, লাঞ্ছিত] । 

মায়ের কান্না শুনেছিল বিনয়। তাই পাগল হয়ে ফিরত মাঠে- 
ময়দানে রাত্রির অন্ধকারে । নির্জনে গোপনে কঠোর হয়ে উঠেছে তার 
মন। বিসর্জন দিয়েছে সংসারের গতানুগতিক সুখ সম্ভোগ কাননা- 
বাসনা । অন্ধীকার করেছে পরিবারপরিজন বাবা-মা ভাই-বন্ধু আত্মীয় 
স্বজন । মুক্তি_নায়ের মুক্তি তার একনাত্র লক্ষ্য- মাতৃমস্ত্রের জপ 
চলেছে জীবনভোর । 


সাধক রামকৃষেের মাত-সাধনা দক্ষিণেশ্বরে | গঙ্গা তীরে “মা? “মা 
বলে পাগল। না-পাগপ সম্ভানের দিন নেই রাত নেই-__শুধু “না? 
মা । “মা? দেখা দে, দেখা দে না।? পঞ্চবটীর বেলতলায় দক্ষিপেশ্থরের 
মাঠে-ঘাটে দেই এক মাকুল আহ্বান-__বুক-ফাটা ক্রন্দন । আকাশে- 
বাতাসে ধ্বনি-প্রতিধবনি উঠেছে। 


এই আকুল আহ্বান, এই বুক-ফাটা ক্রন্দনই উঠেছিল বিনয়ের 
বুকে। আড সাধনায় সিদ্ধিলাভের ম্ুচন।।। হাসপাতালে মৃতা- 
পাগল-_মা-পাগল বিনয়। আর সহা হচ্ছে না এ দেহ-সামা। 
জীবন মায়া । জীবন জুড়ে চলেছিল মায়ার খেলা, মায়ের লীলা । 
আর লালাতে মন নেই | “নিত? যে ভার চাই-ই 1 জ্রীবন “তা বন্ধন এ 
মুহুতে। এ বন্ধন তার ছিন্ন করতে হবে । যাতে সে লীলার ওপারে 
নিতো'র সাক্ষাতে, মাত-মিলনে । বিনয় তাই মুত্াপাগল । 

মাথার ছৃরিষহ ক্ষতে বিনয় মআঙ্ল ঢুকিয়ে ক্ষতচ্থান ঘেটে 
দিয়েছে। ক্ষত যে সেপটিক হয়ে যাবে, তা ড'ক্তারী ছাত্র বিনয় জানত । 
ক্ষত সর্তা বিষাক্ত হয়ে গেল। অমিতবীয তরুণের জীবনদীপ 
নিধাপিত হল। সাধনার সিদ্ধ। মাতৃসাধক বিপ্রবী বীর, মায়ের 
প্রাণাধিক প্রিয় সম্ভান বিনয়কৃ্ণ মাতৃক্রোড়ে নিবাণ লাভ করলেন। 


আগ্পযুগ__২-৪ 


প্রবর্তরকে্ ঘঘঘর্ঘ 
শ্ীঅরুণচজ্ঞ দত্ত 
[ অশ্রিধুগের ইতিহাসে চন্দননগরের পুবন্ভক সংঘের ভুমিকা খুবই 
উল্লেখযোগা । সংঘ গুরু ৬মতিলাল রায় থেকে শুরু করে আঙ্কো তা চলছে 
অগ্রতিহতভাবে । সংঘের বর্তমান মভাপনত শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ দ্ডের এই লেখাটি 
১৩৮২ সালের নববর্ষ সংখা প্রবন্তকি পত্রিকা থেকে ধন্যবাদ সহকারে এখানে 
প্রকাশ করা হল। | 
“প্রবন্তক”__ একট যুগের নামবপ। নামে পত্রিকা । কপেন 
সঙ্ঘন্ষ্টি। প্রবর্তক প্রথমে পাক্ষিক, পরে মাসিক, প্রথমে চন্দননগরে 
প্রকাশ, পরে এতিহাসিক ঘটনায় ও প্রেরণায় কলিকাতায় স্থানান্তর | 
প্রবর্তক সজ্ঘবেরও কীজ ও অঙ্কুর চন্দননগ/রই_-ভার শাখা-প্রশাখ। 
ছড়াইয়াছে, ছড়াইতেছে, ছড়াইবে_ গ্রামে, নগরে, মহকুমায়, জেলায় _ 
দেশ থেকে দেশান্তরে । নামের আবিাব সমুক্জল স্াক্ষার-_সভ্ঘ বরই 
চিগাকাশে | মহাগুরু শ্রীঘরবিন্দের ইতরাজী “4১1৮6 নবঘুগের্ই 
বাণী প্রকাশের স্থৃচনা করে_-১?ই আগষ্ট, ১৯১৬ পুষ্টাকে। বাজায় 
“প্রকন্তকের” প্রথম প্রক্কাশ--চল। ,সপ্টেগ্বব, ১৯১৫ খুষ্টান্দে। 


পর্িচেবী থেকে আরা স্দননগর তথ কলিকাতা একে 
“প্রবর্কক”? | “আধা? আজ আব নাই, আছে (প্রণর্কা। পপ্রবধকি 
আজ ৫৯ বংসর আর্ত করিয়া ৬০ বংসংর পদাপণ করিল । ইত। 
তাই তার 10185050100 08101165? অর্থাৎ হীরক জবেলীরই সঙ্গংসর। 

ইতিহাসেরই স্বাক্ষরে 'প্রবর্ধকের' নিশন, অর্থাৎ জবন-ব্রক্থ এখনও 
ফুরায় নাই। 

প্রবন্তৃকের' জন্মবর্ষের ১ম সংখার প্রারস্ভিক অনুষ্ঠানপত্জে সঙ্ঘগুরু 


লিখিয়াছিলেন £ “প্রবর্তক কি করিবে? প্রবর্ষক নুতন ভাবের ভাবুক 


৫০ 


করিবে, নৃতন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিবে-_নৃতন মন্ত্রে দীক্ষা দিবে। 
যাহা না থাকিলে নানুষে-নানুষে সহান্রভূতি থাকে না--ঘরে ঘরে 
হাহাকার উঠে--যাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়, বিষের জ্বাল 
অন্ভতভব করে-_- প্রবর্তক সেই অমূল্য বন গঠনের সহায়তা করিবে। 
সেটা কি? চরিত্র। এই চরিত্র দেবচরিত্র। ইহা মানববুদ্ধির 
অতীত, ইহা সাধনার সামগ্রী । প্রবর্ধক এই কারের আরস্ত নান্র |” 

মহাঞ্চরুর অনুপ্রেরণা লইয়াই এই কারের আরন্ত ॥ “প্রবন্তকি” 
আমি লিখি আর না লিখি হামার মধা দিয়া “ভগবান মন্চিকে 
লিখাইতেছেন”-_এ অন্তরঙ্গ কৃতি শ্রীঘরবিন্দেরই । সংক্ষেপ তন 
মর্ম প্রকাশচ্ছল সঙ্ঘঞ্চরুর প্রতি মহাঙগুরুন ইহা পরম আশাবাদ | 
এ আনাবর্বশীর দ্বাদ, শক্তি, ভাংপধা নিগুট, অনির্বচনীয়, অভ্ুলনীয় 


“প্রবন্তক” সন্থন্ধে শ্রাঘরবিন্দের আর আশব্বচন আছে । ছাপার 


%.॥ 


৬ দিব শপ পি এ 
পরে পঞ্চিচেহীতে প্রিবর্ককা যাবা প্রেরিত হইলে, শ্বামন্তিন্দ 
- ই রন এ এ টিরির এ টি - 
৬) নিবে নে দেখিয়া লইততন, পতি প্রকাশ বলদ হইল 


চর ্ টিন ৪ 
তিনি চিন্তৃত হইল, এমন কি রায় অধ্যাণক্ি প্রয়োগ করিয়! 


কল স্টকাষর জন্তু পথ ন্দশ 


"৮1901 1085 ০6০০092)6 ০01 106 [18081187175 1581 
101010061 %925 ৬০1৮ ৪০9০৫, ০০৫ 001 ৪1006 01016 ৮/ 128৮6 
180 170 ০0161. 15 006 8010101501801010 9/101)1)010106 
152 01 816 00016 01057 £685005 001 006 11162019116 1 
1 10006 1 15 0091 & 0150011010081005. ৬/6 108৬9 (109 
/১198 0615 15860 910০9106189 ০1 00790010169. 


1 5০৩ 08৬6 01000010665 ০01 809 10100, 1119 ৬০1) 
(0161 1006 80০0৬ 2% 01106 : (01 1 ০৪0 11060 ০০00০600866 
908 (01০6 ] 108৮6 20016 08101001811) (০9 1)610 5০৪. 
[106 10610 10989 001 ৮৩ 91899 01 10010608801 616011%৫, 


রী ৫১ 


6০1 1 5111] ০০006 80৫ 1089 06 10016 05961101018 
৪ £6106181 সা], 0091 10810006017 006 90810100181 
10609653105. ০০ 10005 001 20100, 1 900 0০ 1001 8৫6 
৪1589 ৪ ভা11060 80861, (06 00511106607 911] 819%/895 
66 10616.” 


এই চিন্তা ও চেষ্টায় তার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভয়দানের 
অস্তরঙ্গোচিত প্রেরণা অনুভব্য । “প্রবন্তকের' প্রকাশ যাহাতে নিয়মিত 
ও অব্যাহত হয়, তজ্জম্ত তাহার কি গভীর ও একান্তিক আকুলতা। 
ছিল, তাহ! ম্মরণ করিলে হদয় রোমাঞ্চিত হয়, চিত্ত গৌরবে ও পুলকে 
শিহরিয়া উঠে। 

মহাগুরুর কারুণন্রি্ধ আর একখানি পত্রের কথাও উ্লখ ন! 
করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এর শেষাংশে তিনি লিখিয়াছিলেন 

“10 5861005 1০0 00৩ (081 7১186811815 £610108 ০00 ৯০11 
50০21) ৪8 1 15, (00081) 1 [81101 ০০০1৫ 1116, 11 
০০014 01০00০০ 80 61610610001 9168061 ৬৪1160%. 


০০ 50910 ০০ 8০015 (০ ৫6৬০1০০ 00016 ৬/110615 
ভ10) (06 10696589919 501110091 ০76116006, 61850 ০1 06 
(00051081210 11151819 2011109--11)0656 (01085 (106 101061 
১1198010810) 01108 (০ 106 501806 11 1015 08116011000) 
101 (1)610--80 (179৫ 218081081 9111 001 1086 00 06060 
00 (1266 ০1 0001 7০০০016 101 108 5119161081706 ” 

ইহ প্রতিভাস্ব্রির অন্তমু্থী প্রেরণা ৪ সাধনা। নৃতন লেখক 
লেখিকাদের মধ্যে অন্তনিহিত রচনাশক্তির উন্মেষ অন্তুরশক্কির 
উদ্বোধনের উপর নিভরি করে, মহাগুরু তাহ] ভানিতেন। সেই মস্ত 
অন্তরশক্কির উদ্বোধনেরই নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। এই স্বচ্ছ সঙ্গত 
প্রতিভার জাগরণ ও প্রকাশের সুস্পষ্ট সন্ধান তিনি উত্তর-পুরুষদের জন) 
রাখিয়া গিয়াছেন। ইছা অধ্যাত্মববিচ্জানসম্মত অমোঘ নৈষ্ানিক 


৫২ 


সঙ্কেত। শক্তি আছে অন্তরমূলে-_1006£ 91080. এই অগ্তঃশক্ি 
ভিতরে ঘুমাইয়া আছে _ষ্ঠাহাকে জাগাইয়া, ভিতর থেকে বাছিরে 
ডাকিয়া আনাই প্রয়োজনীয়। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞভা, চিন্তার গ্রাহিকা- 
শনি, রচনার প্রকাশ ক্ষমতা--অস্থুর আঅধিনতিত এই গুণঞচলিকে 
প্রবুদ্ধ, সক্রিয়, অবাক্ত থেকে বাক্ত অবস্থায় বিকশিত ও পরিণত করাই 
চা] 10656 (01005 (106 10061 90901 ০80 01105 10 006 
81010806, 1111 13 081160 0001 101 (1761) এই আবাহন 
করার জলন্ত ই-ক্গত গুরু দিলেন শিহ্ুকে । “আমার না কিয় ভগবান 


নতিকে লিখাইতেছেন”--এই সক্ষিপু কথারও গুট মশুগিত ইঙ্গিত 


ড স্টাস্ম বর লরি 1 ৮ খঁ ক. -ট/ ০১ ্ রা, ৮ 

এই তান্নিতিত প্রতিন্ভাশপক্ুর উদ্ধোধন 2 স্কুরণেই তত পকাত 
এ ১4) ক ফা হস ০৮৭ ১৯ ৯৯৮ ০ স্ ৮ কু 

পিল সহ এখানে আলগা ভুল চাহ উন লং আপতিত দন লা 

ঠাতপতা, ভিতর কুলানা পা পিপপাব আবাতন টপ্রুবরতকিক ক্ষত 


আর 


নি টা রা রি শি নি কা পক্জন এ ভ্ নিব সঃ গর 
এ5 কুণলিনী প্রাতিতাক উাপুষ শর পরিহালিন। আলি জা বনদষ্ট 
চে 


সি € সাপূনা এই হল বাভগভ উদ্দেশা্েই সাথক কক -এই 


পিণর্ভুকুর বানা ৪ প্রচার -নীনব্জাতির ভগু পে জাবন। পিবতক 
সংজ্ঘর& ভাবনএত ভাহাই । তাই জাতির জীবনসাধনতর সঙ্গ পরর্থক 
৮1 এ প্রবহক সংজ্ঘক ভীবন বিকাশ গুতা প্রাভ বিজন্ডিত । তলার 
সর] পিপ্রবমুগ, পা দনতাপুর্ব ও স্াধনততাস্র সা 5৮ স্গ, 
হব? ভাষায় তির পর পলা প্রবন্ধকের বুকে ধালাল হক 


ধা পাত করিয়াছে । জাতির সাধনা প্রবর্ধকের পৃষ্টা প্রঙফলত। 
জাতের ইতিহাস গ্রবর্তক সঙ্বের জবনধারায় লীলায়িত, রূপাহ্ছিভ। 
ক 


স্াধীনতা-সাধনায় গ্রবর্কসজ্ঘ এতিহানসিক নিপ্লবতীথে পরিণত 
হইয়াছিল । . বিদেশী রাক্তশক্কির সন্দেহদোলয় নিপতিত প্রবর্তক- 


?৩ 


সাহিত্যসস্ভার “9৫8 (0050108 /১০(%-এ চন্দননগরের বাহিরে যাইতে, 
নিষিদ্ধ হইয়াছিল । 'প্রবর্তকে' প্রকাশিত বিশেষ কয়েকখানি গ্রন্থ 
বুটিশরাজ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত 
মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ ফরাসী-গভর্ণমেপ্টও ইংরাজের বিরুদ্ধে রাজগড্রাহা- 
পরাধে অভিযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের ভন 'প্রবন্তক'কে তিন মাস বন্ধ 
করিয়াছিল। ইংরাজ্ঞ-রাজের সংশয়মোচনের জন্থা ফরাসা অধিকারের 
নিরাপদ আশ্রয় হইতে ছাপাখানা লইয়া বুটিশ ভারতে প্রধান নগরী 
কলিকাতার বুকে প্রবর্তক" পত্রকাকে নব পধায়ে নব কলেববে বাহির 
করিতে আমর] বাধা হইয়াছি। এই সকল ঘটন!র রোমাঞ্চকর কাহিনী 
ও যুগান্তকর ইতিহ/স 'প্রবর্তৃকে যথাস্থানে, বথাকালে লিশিবদ্ধ আছে! 
প্রবর্ত:কর' পাতায় ভারততর সংস্কৃতি ও এরিহা, হহাত্। গাক্ধ হব 
সঙ্যাঠ্হ ও অতি স হসহযাগ আন্লেলন, বাজা রামমোহন হহতে 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও 15 বিবেকানন্দ, প্রপাদ বিভয়কষ। গোবামা, 
দেশবন্ধু চিন্ুরঞুন ও দেশপ্রিয় যতনন্দ্রমোহন, কানাইলাল, রাসবিহারা 
ও নেতাজী স্থভাষচন্্র-_-সকলের কথা ও কণভি, দেএসাধনার পরিচয় 
সবই একাধারে মিলবে । 


মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ্৫ই অলক্ষা নিকিশে, লিপ্নের চেড থুনাইয়। 
সংগঠনের পথে প্রবর্ধক সভঘ অগ্রগামী হইয়াছে । জাতিকেও ডাক 
দিয়াছে 'প্রবর্ধক'_সগঠনত্রতী হইবার জন্য । ভাঙন শপ, দশ 
ও সাধনা একছিকি, অন্যদিকে স্বাবলম্বী হঞ্য়ার তপম্ায় ববাহাক 
ভাবে ঝাপ দিয়াছে সঙ্ঘের মান্ুষ-পরনপৃক্জা সঙ্গঘীকর লিখন" 
অনর্গল ধারায় সেখানে আশা ও আদর আলো, অগ্নেময় উৎসাহ 
এবং অনাহত ন্রপ্রেরণাশক্তি “যাগাইয়াছে | “প্রবর্ধকেরা ডাকই 
ছুটিয়া আসিয়াছে দেশের আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী তরুণের দল-খ 
বাংলার পৃর্র্, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চতু্গিক হইতে তাহাবাই দিকপাল - 
রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে প্রবর্তক সঙ্ঘ। 


এই “প্রবর্থকের' বাণী ও প্রবর্ধক সঙ্গের সাধনা এখন& শেষ হয় 
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নাই _তাই 'প্রবর্থকের মিশন ৪ তার সম্মুখের ভবিব্ৎ অনন্থ ও 
অফুরস্ত। 


আক 'প্রবর্ধকেহ' নববর্ষে তার হীরক জুবিলী সন্থংলরের প্রবেশ- 
মুখে সেই দূর ভবিষ্যংকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিতেছি বর'ভয়করা 
নহানাতৃণঞ্চের দিবাঘন'ম্রঠভরা আহবান জানাই 5ছি-গউর-গা় 
উদাত্ত দ্রে-_-“এহি' বলিয়া যাহারা উত্তহাধিকারী নবীন অগ্রদূত, 
তাহা দগকেই। 


সি চট রর শি ব্য ও ৮ শি ৯ রা টা ” সঃ 
চন বাপ্পি, অল ন সাই, ক বুক উহলহ লইয়া হাকে হারে 


আগসব হ প্র 


হ নূতন বালা, হা নহন হাকিিতর ভবিযুহাসম্থংস বের হুল্জ্জেস 


প্রভাতে, হারঠভাতি পেকে লিকে বিকীন করিঘা _বিশ্বরনানাবর 


শা যননুকাতি। জো ঠঙ্কুয জগদফিক হতে ভান আবন্কুতি হল 
৬৬ এ তর ক. 
আ[ববাবন হা 
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নন্সাভ্রর্গ ₹৫শ তঘেশাধ 


অমলেন্দু দাশওপ্ 


' মাদারাপুরের পৃণ্দামেক দলের অগ্ঠত্ম নায়ক । এক পাঠ পরেশ 
শাশগ্ুপ্ু প্রাণ দিয়েছেন ফামিমঞ্চে। নিছে অশেষ নিত তল সঙ্গ ববেছেন 
বিভিন্ন কারাগারে । পরবতীকালে সাহিতভাক হিসেবে খাত সিজন করেন। 
উল্লেখযোগা গ্রন্থ £ডটিনিউ ৪ বক্সাকাাম্প | *ষোকা গন্থ খেকে এ অন্যাযু্টি 


ধন্যবাদ সহকণবে এখানে প্রকাশ কুবা হল, লিথক বঠজানে পণলোকিগতি ১) 
চে র ৬ 

১৫০শে বেশাখ কবিগুক রবীন্দ্রনাথের সম্ভব বৃহদব পণ তইব। 

সন্গ্র জ্রাতত এই উপলক্ষে ভাতার জন্ুভয়ুন্্রী টংসতবর আয়োজানে 

ব্যাপত হইয়া? 


ছ| বিরাট বাপার এ বিরাট উংসকু, তই অন্যষ্টানেব 
তাবেখটি জয়স্থী-উৎসবের রড পিছাইয়া দি চাদর নিব 


ক্রনাথ সম্বর্দে দেশেক লোকের € হুদেশাদেশ চি মনা শাক 
তাহা আপনারা নিশ্চয় ভানেন | এখশপ্ যদ না জানিয় থাকেন, 
তবে আর খামোকা চেষ্টু: করিহা সময় নগু নাই বং করিলিন । 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনা লিখিতেছি না। কিক সম্থন্ধে আমান 
বান্জিগত ধারণাটা এই ম্থযোগে এখানে পেশ করিয়া রাখিতে চাই | 
আশ] করি, আমার হাম একাম্থ আমারই বলিয়া গ্রহণ করিকেন, 
কলহের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবেন না। 
পড়াশোনা আমার গর বেশ, এমন অহ.কার আমি করি না। 
আপনাদের আশীর্ধাদে যতটুকু নিগ্ঠাচ্চার হঙ্ভোগ আমার হইয়াছে, 
শাহাকে ভিত্তি করিয়াই আমার প্রথম অভিনতটি বাক্ত করিতেছি । 
বাসদেবের পর ভারতবর্ষে এত বড সাতিতভি।ক প্রতিভা আর আসেন 
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নাই, কবিগুরু সম্বন্ধে ইহাই আমার ধারণ।। যুক্তি দিয়া এধারণা 
পরিবর্তন আপনারা করিতে পারিবেন না। আমি যাহা বুঝিয়া 
রাখিয়াছি, তাহা আর রদবদলের অবকাশ নাই। 
আনার দ্বিতীয় ধ,রণা, বর্তমান ঘুগে উপনিষদের এত বড় ভাষ্যকার 
আর কেহ ত্াসেন নাই । বর্ডনান ভারততর্ষে উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম 
'ভাবাকার বলিয়াই কবির: অনি মনে কতি। 
আমার ৬৩, ধারণাটি রর পেএয। প্রথন দুইটি ধারণ! 
লইয়া আঠ/লাচনার অবকাশ হরত আছে এর হইলে আলো 5না 
করাও চলে । কিন্তু তৃতীয় ৮ সম্বন্ধ স-নুযোগ নাই । ধারণাটি 
বান্ত করিলেই আমার উত্তির অর্থটকু পরিষ্কার হইবে । আমি মনে 
করি, রবীন্দ্রনাথ সনাধিবান পুকষ । বির সনাধিই আনি বুবাইতেছি, 
[য-সগারধিভে করিও ত্রন্গছ্ পদনীতে সাদকগণ উপনীত হইয়া থাকেন। 
ভংলি, প্রশ্ন করিবার চন্য আকুলি দিকুলি করিতভছেন যে, কেমন 
করিয়া ভানিলন, হার প্রাণ কু ? দুকিত। করিবেন, যতটুকু 
ধলেয়াছি, তাল অর্দিক কিছু আনার আক এব্ষিয়ে বক্বা নাই । 
, শুধু তাতাই তে, রবন্্রনাথ আছি জানি, সমাধিবান 
পুব্ষ গাক্গীভী বরীন্রলাছিনে িকদেরা বলতেন, ইহা রীতিরক্ষা 
সা সম্ফণ, এই সভা আজান থাকিলে গান্ধীজীকে 
ভার 'ভারভবষব সর হয়া চতত নং ভারতবধের মহাম্বা 
, তন প্রকৃতই গুরুত্থানীয় 
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লা. এই উত্সবের সমস্ত 
বাবন্তু। ও আয়োজনের যুলে ছিলেন উপেনকাবু (রক্ষিত )। ঘবেশবাবু 
(নন্দ) ৩খন ছিঃলন আনানের স্াহ্িতাসভা ও লাইব্রেরীর 
সেক্রেটারী । ভ্াহাকে লইয়া আমার যতদূর মন পড়ে অনিলবাবুও 
( রায়) সঙ্গে ছিলেন, ভূপেনবাধু তিননন্থব বারাকের বারান্দায় আমার 
কম্বলের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইহাই ছিল আমার অধ্যয়নগৃহ । 
ভূপেনবাঝু বলিলেন, সকলের ইচ্ছা ০য, অভিনন্দনপত্রটি আষি 


ব্বম্দ-ভয়ন্ঘ।র আয়োজন চলিতে লা 
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রচনা! করি। প্রস্তাব শুনিয়াই মন লোভী হইয়া উঠিল। বিপ্লবী- 
বন্দীদের পক্ষ হইতে কবিগুরুকে অভিনন্দন জানাইবার অধিকার, এই 
সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করিবার মত নির্লোভ আমি ছিলাম না। 
“আচ্ছা” বলিয়া আমি সম্মত হইলাম। আমার জীবনে ইহাকে 
ভাগোর শ্রেষ্ঠতম একটি দান বঙ্গিয়াই আমি মনে করি। মুখে 
বলিলাম না কিন্তু মনে মনে বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম । 

ভারতীয় রীতিতে মঞ্চটি স্থুসজ্দিত হইল। মঞ্চের সম্মুখে ছুই ধারে 
কদ্লীবৃক্ষ ও আলপনা-দেওয়া মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল। সম্মুখের 
ছিকে এক সারি প্রদীপমালী। প্রথমে একাতান, তৎপর 'অনিনন্দন 
পাঠ করিয়া মঞ্চোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির পাদ্মূ'ল স্থাপিত 
হয়। সর্বশেষে ছিনগণ-মন-অধিনায়ক' সঙ্গীত অণ্রষ্ঠান সনাপু হয়। 
পরে কবিগুরুর 'বিসর্ভন" নাটকটি অভিনীত হয় । নাটকের পৌরোহিভা 
করেন বন্ধুবর ভূপেন রক্ষিত 

শ্রধীরবাবু (বসু) ছিলেন শিক্ষিত আর্টিদ। রবীন্দনাথের ক্ষত 
একটি চিত্র অংকিত করিয়া নীচে অন্ভিনন্দনটি চীনা-কালিতহ লিপিবদ্ধ 
করিয়া দেন। একটি বাশের নলের আধারে “অন্ভিনন্দনপত্রট' 
রবীক্দ্রনাথের নিকট প্রেরিত হয়। 

রবীন্দ্র-জয়ন্তী কছিটির পক্ষ হইতে অনল হান মহাশয় এক পত্র 
জানান যে, অভিনন্দনটি কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি প্রভাবে 
একটি “প্রত্যভিনন্দন' কবিতা লিখিয়াছেন। কর সুহস্তে লিখি 
«প্রতাভিনন্দনটি” অভিনন্দন রচয়্িতাকেই যেন দেওয়া হয়, ইহাই 
কবির ইচ্ছা । ছ্রর্ডাগ্যবশত: কনির সস্তের সেই “প্রহাভিনন্দন'- পত্র 
পৌছিতে পারে নাই । পরে জানিয়াছি, :লখাটি বক্সা-ক্যাম্পের অফিস 
হইতে কবির নিকট ফিরিয়া গিয়াছে । কবি লেখাটি শ্্রীযুত অনলহোমকে 
দিয়াছেন । এখন তাহা শ্রীযুত হ্বোমের নিকট আছে । 

আমাদের অভিনন্দন পত্রটির প্রতিলিপি প্রদণ্ত হইল-__ 

“বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চরণকমলে_ 

গুগো কবি, 
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তোমায় আমরা করিগো নমস্কার । 

স্থদূর অভ্ভীতের যে-পুণা প্রভাতক্ষণে তোমার আবির্ভাব, 
আজ বাঙলার সীনান্তে নির্বাসনে আনরা বন্দীদঙগ তোমার সেই 
জন্পক্ষণটিকে বন্দনা করি। আর স্মরণ কর বিরাট নহাকালকে, 
যিনি সেইক্ষণটির দ্বারপথ টন্মুক্র করিয়া এই দেশের মাটির পানে 
তোমাকে অন্কুলি-ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়াছেন।। 

যেদিন জোতির্রয় আরঃলাক দেবতা এলস্যতিতর প্রথম চোখ 
নেলিয়া চাহিলেন, আলোক বহিঃ আহ্ঘাপ্রকাশহ হে সেদদিনকার 
একনাত্র সতা নয়। সেই একের প্রকাশে সুপ্পুহ অন্তর তে হটে 
বিচিত্র বকু& যে আপন!কে ভানিয়। জানাহয়া উতিয়াছে হে মর্চের 
রবি, 7৬1৭4 আকাশ-ব্হারী বন্ধুদের সঠে হোনার 2 পরম সাদা 
আনব দেখিভে পাইছি । ভুমি নিছে প্রকাশ করিনাছ, হাই 
তে) বিস্মৃতিব অথ প্রলেশ আনেক শা আমলা হছুলিয়া 
উঠিয়'ছে । তে এঙশ্বববান, হামার মাঝে ভান আপন এশ্বার্ধর সন্ধান 
পাইয়াছে। 

হে ধান, হানার চোখে জাতি মহান নিশ্বনানিকের মগ 
দেখিয়ংছে । 

হে সাধক, এভামার হাতত জাত আপনাক সাধনার ধন শ্ীহণ 
করিয়াছে । 

তই কি ভুমি প্রহাকের পরমাজায়? 

হে বি, তোমার জনমক্ষনণে এই বাঞ্লায় জনম গে সমগ্র জাতি 
জন্ম ভয়ধবনি বাজ্েয়া উঠিয়াণ্ছিল। অভত আমরা সন্দিন অন্ধ ন। 
নীহারিকাপুজের মাঝে না ভানিয়াও নিহরিয়া উঠিয়াছিলান আজ 
জাগ্রত ভ্রবনের যাত্াপথে দাড়াইয়ং হে অগ্রজ, ভার ফল শাধ করে। 
আমরা না আসিতে তুমি আমাতের ভবনের জয়গনে গাখিয়াছ। 
আমরা সে-দ্ান প্রণামের বিনিময়ে আক্ত অগ্রল পাঁতয়া গ্রহণ 
করিতেছি । 

তোমার জন্গক্ষণটি পিছনের অতীতে হয়তো হারাইয়া গিয়াছে,-_. 
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আজ্িকার এই ম্মরণ-দিনে আমাদের কণ্ঠের জয়ধ্বনি সম্মুখের অগণিত 
মুহুর্ত শ্রেণীতে প্রতিধবনিত হইয়া অনস্তে শেষ সীমাজ্-পারে গিয়া 
পৌছ্ুক। 

হে কবিগুরু, “তোমায় আমরা করিগো নমস্কার ।” অবকদ্ধের 

অভিনন্দন গ্রহণ কর। 
ইতি 

গুণমুগ্ধ সলবেত রাজবশ্দী-- 

বক্কা-বন্দীশিবির 

১৫শৈ বৈশাখ 

১৩৩৮ 


হ স্রোত রী নিত 
আমদের অভিনন্দনের  প্রত্ান্তরে কবির পাঠাইলেন 


রত 


“প্রতাভনন্দন" যি কির প্রতাভিনন্দন, আমলা গ্ভাবভুই 
ক 
ইনি দিতে পারেন, কিন্ধ তই বলিয়া বিনিময়ে ভিনি আমাদের জনা 


€ 


সত €% 


১ ্ ৫ রন ্ 
'ল্হবল হইয়া প্ডয়ান্ছুলাম, অভিনন্দনের উত্তর হয়তো একট। 
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রব 


চে 


ৃ 
'অভিনন্দন পাঠাইতেন, ইহা বস্ৃতঃই গানকা আশা কহি নাই। 
বুঝলাম, বাঙল!র বিগ্লবীদেক প্রণাম বাছলার কবিকে সহাই নিএলিত 
করিয়াছে, কাজেই জাজ প্রশতান্বের সহর অন্ভিনন্দন 
উৎসারিত হইয়াছে বপ্রবীদেক ভন্যা নয়, বিপ্রবশন্কুর জন্থা । 


এ ৬ হু শা ১ কী ৮ এ 
ক।বগুক প্রভ়ন্্রে জানাই লন- 


প্রতা ভিনন্দন 
ং বলস।-দুগের রঃ ভবন্দ-দের প্রতি ) 
নিশীথেরে জ্জাদিগ অন্ধকারে রবির বন্দন। 

পাট বিহ্গ বাপ! সঙ্গীত না নানিল বন্ধন। 

ফোয়ারার রঙ্গ হোতে 

উন্ুখর উ উদ্দস্োতে 
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী শভিনন্দন ॥ 
মৃন্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর, আকাশে দিল আনি 
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স্বসমুখ্খ শক্ষি বলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণা। 
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর 
কী বর লভিয়া বীর, 
মৃত্যু দিয়ে বিরচিলল অনর্ভ নরের রাজধানী ॥ 
“অমৃতের পুত্র মোরা” কাহার! শুনালো বিশ্বময় । 
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল ক্ষয় । 
ভৈরবের আনন্দেরে 
ঘঃখেতে ভিনিল কে রে, 
বন্দীর শঙ্খলচ্ছন্দে মুক্কের কে দিল পরিচয় ॥ 
১৯শে জৈন্ঠ ১৩৫৮ শ্রীরবীজ্্রনাথ ঠাকুর 
দাঞ্তিলি: 
কনিগুর এই প্রত্যভিনন্দন যঙ সাময়িক কালের ভন্কই হউক, 
বন্দীদের একট বিশেষভাবে আত্মলচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, এইটুকু 
আমার সনে আছে । আনার নিঃভর কথ? পুবেই একট ব্যক্ত 
হইয়াছে । আমার .লখা কবিগুরুকে স্পশ করিয়াছে, ইহাতে সেদিন 


সাহিঠিক বলিয়া হয়তো একদিন পকিচিহ হইতে পারি অর্থাহ 
এই ঘটনা__যাহা ঘটে তাহাই ঘ্টনা নহে, যাহাতে চরিতের বিশেষ 
অভিবাক্তি দখা যায়, আমি তাহাকে ঘটনা আধা দিয়া থাকি 
আমাকে আমার সম্ব্জে বেশ খানিকটা সতঠেতন করিয়া তুলিয়াছিল 
যে-মনোভাব আমার সিন আমি দেখিয়াছিলান, তা 
দেওয়। যাইতে পারে আয্ম-আছর | 

বয়স বাড়িয়াছে, রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছে, হয়তো, মাথাও কিছু 2৩" 
হইয়াছে, তাই আজ্ত আর আমার আত্ম-আদর বাঁ আত্ু-অনাদর 
কোন ভাবই মনে আসে না। যেটা আত, তাহা একটি প্রশ্ন অথব' 
গ্রতাশা | 

£প্রতা ভিনন্দন'-এর শেষ কথাটিতে কৰি গ্রশ্ন করিয়াছিলেন, “বন্দীর 
শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়”, “উত্তরে আজ আর বলিতে পারি 
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না, আমি বা আমরা । অপরের কথা জানিনা, কিন্তু নিজের কথা 
যতটুকু জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্কের 
পরিচয় অন্ততঃ আমি দিতে পারি নাই। আমার মুক্ত পরিচয় আমার 
কাছে এখনও অনুদ্ঘাটিত রহিয়াছে, বাহিরের শৃঙ্খলচ্ছন্দে তাহার 
পরিচয় দেওয়ার কথা তো উঠেই না। 


কিন্ত কবি এমন কথা কেন লিখিলেন? “অমৃতের পুত্র মোরা» 
একথা ভো আমরা জানিনা, বিশ্বময় জানানো তো অনেক পরের 
কথা। কেন কবি আমাদের সম্বন্ধে লখিলেন, “'আত্মারে কে জানিল 
অক্ষয়।' অথচ শুনিতে পাই 'ঝষির নয়ন মিথা হেরে না, খষির রসনা 
মিছে না কহে।? প্রতাভিনন্দনে আমাদের সম্বন্ধে ঝষিকবির এই উক্তি 
কি প্রকৃতই সত্যা-_ইহাই আমার প্রশ্ন । 

. ইহাকে প্রশ্ন না বলিয়। প্রতাশা বলা চলে। খধিকবি 
আমাদের নিকট কি প্রত্যাশা করেন? ভাহাই প্রশ্নের আকার 
এভাবে প্রত্যভিনন্দনে জানাইয়া গিয়াছেন, এই অথে ই আজ আমার 
মন ঝর 'অভিনন্দন" গ্রহণ করিয়াছে এব, আমার ধারণা, ইহাই 
গ্রতাভিনন্দনর প্রকৃত অর্থ 

ঝষির গুতাশ! যদ আমাঙের একভনের ভীবনেও পুর্ণ হইন্ত, 
তবে দেশের ভাঁগা আমরা ফিরাইয়া দিতে পারিভাম | শক্তিতে 
গান্ধীজী ভারতনধকে আন্দোলিত করিয়া গির়াছেন, তখন বাওলার 
বিপ্লবীরা তাহার চেয়েও প্রবলতর ভাবে দেশ এ জাতিকে আন্দোলিত 
ও মন্থিত করিতে পারিত। সেমস্থনে আঅমত যদি নাই বা উঠিত, 
অন্ততঃ বাগলা-বিভাগের গরল উঠিত না, কিব। সাম্পরদায়িকহার 
বিষও সে মন্থনে সঙ্গীত হই না। বাঙলার নিপ্রনীদের কোন নেতা 
ব| কর্মীর জীবনেই খষি কবির এই প্রত্যাশ' পূর্ণ হয় নাই, কেহই নিজ 
জাবনে খষির জিজ্ঞাসিত প্রশ্বের উত্তর দিতে পারে নাই। 


মাজ নিজের নিভৃত মনের গহনে তাকাইয়া দেখিতে পাই যে, 
বাঙলার বিপ্লবের অসমাপ্ত যজ্ঞশালা পরিত্যক্ত পড়িয়া আছে, কিন্ত 
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ভস্ম মাঝে এখনও অগ্নি অবসান হয় নাই। মহাযাজ্িক ও 
মহাতাপসের অপেক্ষায় এক কণা অগ্নি এখনও অপলক তাকাইয়া 
আছে। 


ঘল্সাহগ গাত 
ভূপতি মজুমদার 


হগানম্থব পলির আঅগুতষ লোহা | পাছতহাতিনানক সক এবং ইন্দো- 


ভাঞাপ যাডয্ছের অন্ভম আতশ্ীদার । তপপ্রার হা়েন্টালন ৭ 'সঙ্গাপুবে । পশ্চিমবন্ষ 


জল্ন ভবে মনির চান্স 


সকল কাজে চোগ কয। 


বিপ্লবী বাংলার সৌজন্রে ব্যাগে লেখ; এই শানটি হকাশ করা হল 
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আশীর্ঘ]দ 


কাজী নজরুল ইসলাম: 


পৃথিবীতে দব পাবে 

রহিবেনা স্বর্গের প্রয়োজন 
অন্তরে হও বৈরাগী শিব 

বাহিরেতে নারায়ণ। 
ভোগের ষড়ৈশ্বধ রহিত 

চরণের কাছে পড়ে 
নিতলোকে_ নিত পরম 

অমুত পড়িবে ঝরে 
ধরাগাহে তারি জয়-_ 

সকল পেয়েও সব ছেড়ে যে 

পুরুষ &ম হয । 


* সম্পাদকের অটোগাক খাতা থেকে সংগত 


শভীদ ভগ€ সিং 


কমরেড মজফ.কফর আছ.মেদ 

| এঁতিহাসিক কানপুর ৪ দীবাট মধন্থ মামলার গুধান নায়ক | ভারতের 

কম্ডিনিষ্ট পার্টির অন্যতম £তিগাতা।  প্রধাত মানসবাপী ডিন্বানায়ক। 

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “আমার জীবন 9 ভারতের কমিউনিই পার্টি । দর্তমানে 
পরলোকগত ] 


৬ 


ভগৎ সিং-এর সঙ্গে আমার অল্প কয়েকদিনের মাত্র পরিচন্ । এত্ত 
কম দেখা-লাঙ্ষাৎ ধার সঙ্গে হয়েছে, তার বিষয়ে কিছু লিখতে যাওয়া 
অনধিকারচর্চা। তবু আমি একান্তভাবে অনুরুদ্ধ হয়েছি যে, কমপক্ষে 
একটি পৃষ্ঠা হলেও যেন আমি কিছু লিখি। 

১৯১৬ সাঙ্গের টিসেশ্বর মাসে হানি লাহোরে শিমেছিলান । ইচ্ছা 
ছিল, ডিসেম্বরেন বাক কাটা দিন & পুরে জানুয়ারী মাস আমি সেখানে 
কাটিয়ে আসব লাহোরে পেশোঘাকে অনুচিত অন্থে বশেনিক 
ষড়যন্ত্র নাকদ্নায় দণ্ডহোগা ও আবাদের কমরেড মার আবুল 


স্তন 


মজীদের বাটিতে ভগহং সংএর সঙ্গে আনার প্রথন শিরি9য় হয়| 
আমি কানপুর বলশে। ভক্* বডঘন্ত্র নোকদ্দনয় জেল-খাট লাক বল 
(নি আমায় দেখত এসেছিলেন । ভারি সঙ্গে আব্ছুল মঙাদ আমার 
পরিচয় কবিয়ো দিয়েছিল । 

ভগহ [সি এল হারে হাজার কটোগ্রাঞ্। পেশুনয় পিভারিত হয়েছে । 
সার “দশের সপাদপতরসনতেরি তীর কো ছাপা হয়ছে । জানা 


কামানো, এ লক চুলি ছা এব শট ৪ হাট পর্বত হ ফটোশ্রাঃফর 


এই ভগং সি কেই সারা দেশ ঠিনেছেন € মননে হেখেছেল কিন্তু 

চটি জা কল ৮৫০ লি খু ৬ কক স্ ঢ ৫৫ চা খ্যস্ত জা 
মর আন্হুল মন্াদেক বাড ত হাসি প্রথম বাক দাখিচছতলিম, হল 
(৬৮ ৫ রি ২ লহ লে এই 82 চর উপ্নতক রি হি 
৮৮লেল ৫ পা? 2৬ । খ্‌ ক এ 2৮ 2. রা ৬০ ৭ যে ৫ রর রর 


+ ২ শখ 


রদ 

পরনে পায়ভভামা, শাট ও কোট, হঞ্ভ হভাতবক এই ভগং সক 
ল্ই আমার মান ছাপা হয়ে আছে 

আমার লাহার যাওয়ার আগে ততো নিশ্চয়ই, (কন্ত কতক্দিন আ 
তা মুন শেহ, স্থানে নিগুভপয়ান ভারত সভণ গঠিত হয়েছিল 
বাইর পরি পেথ তাস ফান বুঝছি ১. উ যাস ভিত সক স্কুল 
মতেব ও সকল পাব লে'কেরা ছিজেন তাতে ন্বাশনানিস্টর। 
ছিদলন, কমিউনিল'রা ছিলেন, আর ভগং সিং ও ভাব কন্কুরও ছিতলন। 
তার মানে সন্ত্রামবাদী নিপ্রবীরাও ছিলেন 'নিওজওয়ান ভারত সভা'য়। 
বয়সের দিক হতে বিশ বছরের নবযুবকেরা ছিলেন, তিরিশের কোঠায় 


৬৫ 
'খক্মহুগ-্প২- 


যুবকেরা ছিলেন, আর চল্লিশের কোঠায় লালা কেদারনাথ সেহগলও 
ছিলেন। কেউ কেউ উৎসাহের আঠিশযো বলে ফেলেন যে, ভগং 
সিংই ছিলেন 'নওজওয়ান ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠাত, কিন্তু আনি 
লাহোরে যা শুনছি তাতে এই বয়ান ইতিহাস-সম্মত নয় । 

ভগৎ সিং তখন ভগবতীচরণ বোহারার রাজনীতিক প্রেরণার 
চলতেন। আমি 'নওজওয়ান 'ভারত সভা"র বিশিষ্ট সভাদের মুখে 
একথা শুনেছি । সভার কাধ-নিবাহক কমিটির বৈঠকে ভগবতীচরণের 
প্রেরণায় ভগত সিং মাঝে মাঝে সম্বাসবাদা প্রস্তাব উপশ্ডিত করতেন, 
কিন্তু সভার বহু মত হখন সভাক জালাল লে পাশিণত রা ঠ 
চান নি। ক্রমশ সভার কাজ শগহ সিং এর উৎস কাম মায়। 
আমি লাচাণ্র এ শ্নলাম একটি কউ বলাবলি করছেন, 
সিল আলম্য দাহ  আঙাল আলস্য ভিতিক বাবে নত গোপন 


র 
সংগঠনের কাতজ্র ঠিন ঠখন বেশে আম নায়াগ এ লিন, 





০০০ 
৮০: ৩ 


৬. র্‌ রা শি বস্তি ০ খ স্যা৯ পপ রর সু ন্ 57 2.4 শি 
 নিওজপয়ুন শারিত সম সকলের হিকীত 22 আল ১৯ ল 
এন্দদন আন দখোছজেন রান কাপুর (ভিসি তখন ডক 
০ বা” দেল বল্ল সাল্ড়ুতে লি 2 2 ল্ঃ 
কর্মনস ল দান করুতন 1) সারুকজ্‌ ই কন সঙ্গে 

পি মাখস্ & পপ শা 22 5 সঃ 
টালফোনে সাক্ষাত সময় 516 স্টিক ্ালিন আশিফ সি - 
সু খন ঢ পা ভা রবে € পপ স্‌ টিটি ০ টি ভা স্টার চিনি ০ £- পু না 
হালাল তথন গণ্ড নয এল এটিশি ৮.০] তা তিলাল। 

পা ১৯ 
আন জাশ্চয হয়ে রামচন্দ্র কাপুলকিে সঃ লম। £ঠ 
ভদ্রলারকুর সাক্কু আপিনার সাক্ষাতহির কী প্রি লাল 7 কাপুর 
ক? চেল $ 4 লা (হি লক খু পালে শু, সা -ঠ7 2 রি শে পুন ! 

চিজ ৫, $ 2 রা ক ১ পেত ৬৭ লু বটি (১ / দা 


শি হিস ৯ এ টি শি এট ন্‌ রি 
ভাবে চদা আদায় করাল হখনকার দিনে কেট 


বালাদেশে 
ভাল চোখে দেখুতন না 

পুবো জানুয়ারী মাস আমি লাহোরে ধাকতে পার নি ১৯৯৭ 
সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে কমরেড সাপুরজী সাকলাংওয়ালা খ্থে 
পৌছবেন জানতে পেরে তার ছু'তিন দিন আগে আমি বন্ধে চলে 
গিয়েছিলান। যতদিন আমি লাহোরে ছিলেম, ভভদিন ভগং সিং 


৬৬ 


"আমার সঙ্গে সৌজগ্পূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। প্রয়োজন হলে আমার 
ত'একখানা পত্র৪ তিনি টাইপ করে দিয়েছেন। তাদের দলের আর 
কে কে তখন লাহোরে ছিলেন তা। জানিনে, তবে, রামচন্দ্র কাপুরের 
ছোটভাই বংশীর সঙ্গে এস শুকদেব একদিন আনার সঙ্গে দেখা করে 
গিয়েছিলেন | ৰ 

লা/ারে থাকার সনয়ে হার একটি লাপার মান লক্ষ্য করেছিলাম । 
ভগ মিং সহ কিছু সাখাক ঘুবক (বেশীর ভাগ ম্তাশনাল কলেজে 


পডিলেন ) লাল। লাজপহ রায়ের কঠোর সমালোগন। করে মুদি 
টঞাঁ ৮ওকাং কিল নি ৫5 ৬ঞা 5577 সাক, £৮ 
ঠা । ওত ক ? 64০] ঝা ও 57 লে লস সপ আরে খ ্ 6৮17 ৬৫, তল 
পে 
পক্রনতিক শা তাপুণ, অন্ত আম ঠা বুঝেছিলাম । কিন্তু ১৯২৮ 
টা ১০৭ আনল ৩7 াপণ্রটি অন্য ছি ছকে গেল। 
বলল ব্রি ] তনু তু এ. বা ॥ 5 ৬ ্ু ॥ ৩ টি বা তক 
৬ 7 থু ৫ টিন চর 
সদিন মাইদন কমিশন লাহোরে পৌছেছিল। লালা লংক্তপং রায়ের 
€ হরি এস নার শা ১ ৮ ক 
নভুহে সেনিন বনিশানেক বিব্দিভা কছে হাস্তায় নিভিল কার হল। 
হার টপলে পুলিস লাগিচালনা কহে ভাতে লালাজও 


শা সঃ ০০১২৮ ক শল 
১17 2 তলত ১০: হা্িলিতকির লীানির আাহিতেই ভার হুর 
ক” ০ 4 টকা ওন লাল জলিল পিক দিত ফুড হলি দিল । 
পি শি স্ঞ বটি শি সি টিজার 

তহ হস এক কিপ্রবুত লী বি ককিলেন তহ, ভাল লীক্ঞাহ পার 

২০ 45 ৮4 আশে ্ পাপ পলিসি মাকফালতাউ 
৪] 3 2 পি হক] চি514 শে কেও ও (3৩৩৭৭ এ) উ 

বশিস্ মন . টা ্ রর ০ ইং 

€ পা চিত ৮ রঙ রশ ঘা কয ক সে থ টির 
ুপরেক্টেঞপ্ট সান্ডঃসকে ভাতা হত্যা করলেন, যদিও ভাতদক হতা 


করার কথ' ছেল পলিসেক সুপারিন্টেপ্ডেটকে । ফলে ভগ সিং 
শুকদেব € রাজগুর ফীসিব মঞ্চে প্রাণবিস্ধন দিংলন আহ 
অনাকির লঙ্গা লা কেপ হল। 

ফহটা শুন পড়ে ১২২৩ লালে (জার আগেও হত পারে, 
আনার হাতের কাছে এখন কোনো দলল নই ) অম৬সর হতে 
গুরুমুখী হ?ফে মুদ্রিত 'কিরতি' নামক পাক্চাবী ভাষার একখানি 
নাসিক-পত্রিকা প্রকাশিভ হয়। ১৯২৭ সালের নভেম্বর কিংবা! 


৬৭ 


ডিসেম্বর মাসে যখন . পাঞ্জাবে “কির্তি কিসান পার্ট” (দি ওয়ার্কারস্‌ 
আ্যাণ্ড পেজাণ্টস্‌ পার্টি অফ দিপারঞ্জাব) গঠিত হল, তখন মাসিক 
“কির্তি' হল তার মৃধপত্র। কিন্তু পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী ভাষা! সকলেই 
বলতেন ও বুঝতেন । তবে, তারা স্কুলে পড়তেন উর্ঘ ভাষা । আ'র, 
গুরুমুখী হরফ পড়তে পারতেন মূলত শিখেরা। এই কারণে অনেক 
বেশী পৃষ্ঠা-সংখযাসহ “কিরতি'র মাসিক উর্ঘ সংস্করণ বার করা হয়। 
১৯২৮ সালে উর 'কিরতি'তে সোহন সিং ক্রোশের সহকার,রূপে ভগৎ 
সিং কিছুকাল কাজ করেছিলেন । কর্মক্ষেতে আমাদের সঙ্গে উচং 
সিং-এর প্রথম ও দীর্ঘ যোগাযোগ ঘ/টছিল 'নওজওয়ান ভান্ত সভা*্য, 
আর শেষ যোগাযোগ ঘটেছিল উরু ধকিরভি'তে। 

১৯২৯ সালের ২০শে মাচ তারিখে হীরা কছিউনিস ডু 
মোকদমার সংত্রবে আমরা অনেকে গ্রেফতার হই 1 মীরাট ডিপ 
জেলে আমরা অপেক্ষা করছিলাম । কাপীনচেন্ী লুল ঠশাদিন 
হাউসে (ইস্টান্জোনের জেনালের অফিসার কনাণত এব বা 
কোর্টের কাঠগডা ইত্যাদি তৈয়ার হচ্ছিল, খানাতালাশীর সময় বিচে 
স্তানে যে-সব পৃথি-পুস্তক ও দলিল-পত্র পুজিস আটক কাবেছিল, 
সে সব তখনও মীরাটে এসে পৌছয়ন | কাজেই অপেক্ষা আমাদে। 
করতেই হচ্ছিল। 

হঠাৎ একদিন ( ৯ই এপ্প্িল, ১৯১৯ ) সঙ্টালির খবরের ক্াগও 
ছাপা হল হে, আগের দিন পাবলিক দেফটি বলের আলে ১০ 
সময়ে দর্শকের গালারি হতে ছুটি বোন। কেন্দ্র য় এসেম্রিত১ নিক্ষিণ 
হয়েছে এন ধারা বোমা নিক্ষেপ করেছেন ভারা ধরা দিয়েছেন! 
ক্তাদের নান ভগৎ সি এ বটকেশ্বর দ্ধ । আছি চান চান পলা, | 
কিকাণগু'রবাবা! ক্টরকের টে পেটে এত বুদ্ধি হেলে + 

১৯২৮ সালে মজুর আ.ন্দ।লন প্রবল হয়ে উ/১০ছেল । 5:1517৮5 
একেবারেই ফুরসত নেই । একদিন একজন এসে আমাকে বল/লন 
যে একটি ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, বাঙালী হলেও হিন্দী 
ভালে! জ্ঞানেন। ছোটবেলা হতে কানপুরে মানুষ হড়েছেন। 


(9) 


৬৮৮ 


লেখাপড়াও করেছেন হিন্দী স্কুলে । আমি থু হলাম। বন্ধুটিকে 
বললাম, যেমন করেই হোক ছেলেটিকে একদিন আমাদের আফিসে 
নিয়ে আনুন। বন্ধু নিয়ে এলেন বট্রকেশ্বর দন্তকে ৷ লোক বর্পনানের 
হলে কানপুরের বাসিন্ল। বয়স ১৮ হতে ১০ বছরের হবে। হয়তো! 
কিছু বেশী হতে পারে। কলকাতার ব্ডবাজারে কোন এক দগ্ভি 
স্কুলে কাটি'-এর কা শিখছিলেন, থাকতেন হাওড়ায় এক মেসে। 
বটরক আমাদের সাহাঘা করেছিলেন। তিন্দী ইশ তিহর লিখে তো 
দিয়েছিলেনই, হ;গডায় দ্ব'ভেগাকের ধর্মঘটের সময়ে আমাদের মিটি-এ 
বক্তৃতা দিঠেন। তার দেসটাও আর চিনে তেখেছিলাম, যেন 
দরকার হালে তাকে ডাকা হায়। 

ডেল হও মুক্ত পাওয়ার পরে অন্য অনেকের মত বটাকেশ্বর দু 
ভাব, এর কননন্টনিলও রত তি তর 





ত.স্পামানিণ সহ বন্দ, দেবকুমার দাস তি হণধ রি লাশগ্প্ুর নারকতিে 

হানায় অনুরোধ জানিফেছিলেন চে 
হি রা রা এ 

আমর। কনিউনিল, এ নিই , ভার বন্ধুর বিরুদ্ধে যেসব অন্তিযোগ 


সং 
বন্ধু ভারতের কমিউমিল টি + রা স্থান প্হুছতলন । 
হানি আবার নিগভাপ্রয়ুন ভারি সভার কথা বলছ । এই 
৮২57লের আড় আর কোন আস্তাহ দেই কিন্তু ভারতের ইতিহাসে 
অন্ধ কোন বুবসগাঠন নগজওয়ান ভারত সভার মত এত বেশ, 
€ডপীতিক প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে নি। বৈভিন্ধ বিপ্লকার সতত 
বাক্তিগত সংযোগের ভিতর দিয়ে ভগ সিং রঃজনীতিক প্রেরণায় উদদ্ধ 
হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই । কিন্তু সনি রাজনীতিতে বিকশিত হয়েছিলেন 
'নগুজওয়ান ভারত সভা'র মারফতে 


* অগ্সিমুগ সংগা! উপ্টোরথ পরকার সৌক্নু 


রে 
৫/ 


(সাফিতেয় স্মৃতি 
অধেন্দু ওহ 


[ আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শ্রদ্ধে 
শরৎচন্দ্র বন্থ। তুমি তো একেবারে শিশু দেখছি ॥ সেই থেকে সবার কাছেই 
তিনি শিশু। মাম্পারদার কাছে৪। ) 

১৯৩০ সালে ১৮ই এপ্রস চট্টগ্রাম খুববিদ্রোহের পর আহ 
শতাধিক বালক ও যুবক গ্রেপ্তার হয়েছিলাম । যুব বিদ্রোতের প্রায় 
৩ মাস পর অন্ধাতম প্রধান নায়ক অনন্তর সি আত্মসমর্পণ করেন! 
জর আত্মসমর্পণের পক্ষ-কালের মধো শতাধিক ধৃত বাক্তিদেব মধো 
আমাদের ৩২ জনের নামে ব্রিটিশ গন মেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘারনা, 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লু্ঠন ও অন্থান্থ ভপরাধের ভন্য চাক্তসিট গঠন কলে 
স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচারের ক্তম্য প্রেরণ করে! বাকী সকলবে 
মুক্তি দেওয়া হয়। 

ট্রাইবুনালে বিচার শুরু হওয়ার কয়েকদিন পুরে আমাদের 
জনকে ১০,০০০ হাজার টাকা করে ভামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। 
এই ৬ জনের মধ আমি সব কনিষ্ঠ ছিলান। তখন আনার বয়স 
মাত্র ১৬ বংসর ছিল। 

ট্রাইবুনালে বিচার চলাকালণন অনন্তদা প্রভাত বিচারাধীন 
বন্দীদের জেলখানা! হতে সশস্ত্র প্রহরাধঠনে আদালত-গৃহে এনে বিরাট 
এক লোহার খাচার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হত। আমরা ভাদিনে 
মুক্ত ৬ জন বন্দী নিজ নিজ গৃহ হতে কোটে এসে ১০টা হতে ৫টা 
পর্যন্ত মামল। চলাকালীন এ একই খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকতাম । 

গভরন্নমেন্টের আমাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, 
আনন্তদা নিশ্চয় জামিনে মুক্ত বন্দীদের মাধ্যমে নাস্টারদার সঙ্গে 


প৩ 


যোগন্ঙ্জ স্থাপনের চেষ্টা করবেন, তখন পুলিস আমাদের অনুসরণ 
করে মাস্টারদা ও অন্যান্য পলাতক বিপ্লবীদের গোপন মাশ্রয়স্থলে 
হান] দিয়ে তাদের বন্দী করতে সক্ষন হবে। সেক্জগ পুলিস আমাদের 
জামিনে মুক্ত সকলের পেছনে অনেক গপ্ুচর নিধুক্ত করেছিল, এবং 
আমাদের গতিবিধি প্রতি কঠোর নঙ্তর রেখেছিল । তা সত্বেও 
আমাদের বিচার আর্ত হবার কিছুদিনের হধ্োেই নান্টারদার সঙ্গে 
আমর যোগাযোগ সাধিত হয়। 


শহর থেক প্রায় ১০১১ মাইল দরে কর্কুলী পদীর অপর তীরে 


পবতশ্রেশীর শান্িকটে ঘনরসাতপুণ প্রাহজযৃতে  অহিটার্দা একা 


কি 8 গা টি রী 
214৯ না এ ধরে] ৬1৪ বাবে চু) / তু ৬৭ 
সাপারণাতত আহি ভিচিাগতদিল কদিন লাঙ্কুর হিন মাজিদ 
র্ ৫ মি , ক, হী ৪ গু . ও ভি | তা কুলের 


মাসল সভা পোল জি্রাড তে লেখ কবতৃজ হাকিক সন 
(2৬৬ ৮5৫5 তানাফ্ালহ কর তরি তগ্গ ফা হলিহ ভু এলি আনছি পিহিককিলি 
7৪ ৮৩1 ভি রকি. ৪ এ 0. 4£ স্পা ভীৎ জি... ৯ ক তি) ঞু ২ পিস কক আতা ভা 


কবে গুলশ 2 এ ফেন্দাদেক চে ধুলা ছিয় ভাছের অগেচেকে 


চট্রগ্রাম শন হত গ্রামে মনাবিলার আশ্ররস্কানে যতি দপতে 
নৌকায় ৩১২ ঘণ্টায় ১০.১১ মাইল পথ অতিক্রম করতে হত প্রাপুম 
গিয়ে সাভাম্ুভি মাস্টারদার আশ্রয় নে হায় আমার পক্ষে সন্ত 
হত না, কারণ, আজগোপনকারী হিপ্লহীদের আশ্রয়স্থানের নিহাপন্তার 
ক্তন্য ত] গোপন রাখা হত: 

আনি গ্রামে পৌছনোর অল্্র সময়ের মধো হাতে মাস্টীরদা ও 
নির্লদার সঙ্গে যোগাযোগ কহতে পারি, তার জন বিভিন্ন গ্রামে 
কয়েকটি বাড়ি আমাৰ জনা নিদিষ্ট ছিল, আনম সেখানে গিয়ে পৌছনোর 


৭১ 


সঙ্গে সঙ্গেই মাস্টাবদার কাছে আমার উপস্থিতির খবর গিয়ে 
পৌছত। 

মাস্টারদা তৎক্ষণাৎ তার বিশ্বাসী বাহককে আমাকে গুপ্তস্থানে 
নিয়ে যাবার জন্ট পাঠাতেন। তার সঙ্গে ১০১৫ মিনিটের মধ্যে 
আমি মাস্টারদার কাছে গিয়ে হাজির হতাম। 

সাধারণতঃ গভীর রাক্রে মাস্টারদ1 ও নির্রলদার সঙ্গে মিলিত 
হতাম । আমাদের আলোচনার বৈঠক বসত সাধারণতঃ (১) কোন 
শ্মণানভূঘির সন্পিকটে (২) কোন নিজন মন্দিরে (৩) কোন 
দিগন্তবিস্তত মাঠের মাঝখানে (8) কোন নি্জন জঙ্গলাকীর্ণ দীঘির 
পারে ছথবা নির্জন পাহাড়ের পাদদেশে । 

ট্রাইবুনালে আমাদের মামলা আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পরেই 
চন্দননগরে টেগার্টের বাহিনর সঙ্গে সশস্থ স্ঘষের পর চট্টগ্রাম 
যুববিদ্রোহের অগ্ততন নেতা গণেশ ঘঘাষ এবং লোকনাথ বল ধৃত 
হয়ে চট্টগ্রামে আমাদের সঙ্গে বিচারের জনা আনিত হন। 

ট্রগ্রামে যুব-বিদ্রোহের ৬ জন অধিনাঞ্কের ৩ ঞন, যথ!_স্থৃয 
সেন (মাপ্টারদা ), মম্থিকা চক্রবতী € নি£ল সেন এক আরও প্রাঃ 
২০৯? জন হুব-ন্ড্রোহে অংশগ্রহণক বৌ বিপ্লবী চট্টগ্রামের বিতিন্স 
গ্রামে আম্মগোপন করেছিলেন। 

'অনম্থুদা ৪ গন্শেদা জেলখানা হতে আমারি মাধ মে আহ্মগোপন- 
কারী মান্টাবদা ও নের্্লদা সঙ্গে সযোগ স্থাপন করে পরবতী, মিলিত 
কর্পনুহী গ্রহণ করেছিলেন । সই কর্রস্থ৪ অভসারে প্রথতেই চট্রুগ্রাম 
জেলখানার মধ্যে রিভলবার, পিস্তল, বোমা এক ডিনানাইট 
আমদানী করে জেলখানার দেগযাল উড়িয়ে ছিয়ে মাস্ারদার 
প্রধান আত্মগোপনকারী বাহিনীর সঙ্গে স্িলিত হলার পোশ্রাম গ্রহণ 
করা হয়, এবং চট্টগ্রাম শহরের গুরু্পূণ্ণ স্কানে ও পদস্থ ইয়োকোলীয়ান 
অফিসারদের বাসস্থানের মাটির নিচে, ইয়োরোগীয়ান ক্লাবের নিচে, 
ডিনামাইট বসিয়ে এসব জায়গা উডিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল । 

'অনস্তদা ও গণেশদ] জেলখানার কয়েকজন ইায়ারোণীয়ান ও 
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ভারতীয় পাহ।রাদারকে বশীভূত করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিজে 
দিয়েছিলেন । আমি ভাদের মারফং জেলখানার নধ্যে সমস্ত অস্ত্র 
শস্থ ও ডিনামাইট প্রন্ভৃতি পাঠাতাম । 

মাস্টারদা ও নির্নলদা বাহিরে পলাতক ঘাটি হতে এ সনস্ক 
অধ্জ-শব্ু আনা/ক সরবরাত করতেন । ১৯১০ সাল হাতে ১৯৩১ সাল 
পর্যন্ত ঢুই বর আমার মাধামে জেল আবদ্ধ নেহাগণ ও পলাতক 
নেভাগণের মিলিত কর্রস্চী অনুযায়ী আনেক ক্প্রিবী কর্মপন্থা কার্গকর 
কর! হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ বভ চেষ্টা করেও বিপ্লবীদের গোপন 
আস্তানার কোন সন্ধান পায় নি। 

সেই সনয়ে চট্টগ্রামের সমস্ত গ্রানাঞ্চল পুলিস, গোয়েন্দা ও 
মিলিটাবীতে ভহ্তি হয়ে গিয়েছিল; প্রতোক শ্রাদেই নিলিটারা ঘাটি 
বসান হাযছিল, কিন্ত চট্টগ্রামের ভনসাধারণের অসীম দেশ প্রমের 
জনা বছু অহ্যাচাব € লাস্ন। পাওয়া সত্বেও পুলিস বিপ্রবীদের গ্রেপ্তার 
নে, বিনের করে ভখনকক চট্টগ্রামের ছার-ছাত্রী, 
মন্ক-খুনতী এল এক্িলালা কিপ্রবীদিগকে সরপ্রকারে সাহাযা ও 
আশ্রয় ছেয়ে কলুকা কাকাছালন পতাকটি গ্রাম এক একটি বিপ্লবী 


ছুর্গে পরিণত হয়েছিল । 


কক সক্ষম তয় 


শা পপ ০ শপ পিপি সস পি ৮. এ পচা পার 


সত স্ রি টু ০, সস 
* পালকি গুগাছে শ্রীমতি সেজান 


প্রততচ্তন্রঘী 
মণিলাল অধিকারী 


[ যুগামুর ৭ ৬ লরক | +21৬ হািরিত ১ &. ৮ মিশেছে 5 1.৪ রি 
নিন ৮ নু 
মন্ত্রএহ | বতদানলে খাতা তিস্ু ১হিনিতি)ক 


টদের মত করে সাভানে  সাকিড় কীকেছ কেয়ার কল তার কুরৰ 
অ'র জবার গ 
বেষ্টনীর মধ, সক? হস্থু লিয়ে জাটাহ কক সবচ দরাও 
ঠা 
কাংপ্পট। বিশাল ল15ক রা তর হাথিন দক পুকুর ধা তেরি 4 


শে ০5, 
একটি একটি কর চলে গেছ, পিস্থি 


তঙগিয়ে গেছে_ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে তঅনক কেড়ু, এহন আন 
ভুরিনি পুকুর পাড়ের সেই জনম 

কত নিঃশক নিঝুম দুপুর হাটিয়েছি পুকুরপাডের এ গাছ জোয় 
ঘেরা জায়গাটায়। ছাটাই করা নরম দাসের উপর আব) বসণ্ছি, 
শয়ছি, আনন্দে ডিগবাজি খেয়েছি। হেসেছি-কেদেছি, আর খনগ্ছ 
দেশ জননীর পায়ে নিভের জীবন বলি দেওয়া শহীদদের অঠর ভ+৭ন 
কাহিনী। বেনুরো কে, গেয়েছি_্ফাসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা 


জীবনের জয়গান......৮ 


রা 
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দক্ষিণ কঙ্গিকাতা সে সময় এখনকার মত ঘিঞি শহর হয়ে ওঠেনি । 
উপকণ্ঠে তখনও চাষবাস হত। শেয়াল ডাকত ভর সন্ধ্যেবেলায়! 
আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল টাকাওয়াল। লোকেদের বাগানবাড়ি। 
এইরকম একটা বাগানবাড়ি ছিল আমাদের লীলাড়মি। বাছ়ির 
নালিক দিনের বেলা বড় একটা আসতেন না। সন্ধ্যের পরই ছিল্গ 
তার আনাগোনা । 

নির্জন ভুপুরটা ছিল 'অদাদের গোপন আদ্র নিলন সভা 


প্রথম যেদিন গেলাম বাগানে তখন কতই ক) পুল হতে আমার £ 


প্পটি 


বড়জোর পনের | স্কুলের দশম শ্রেণাতে পি, 

প্ছর খাবেক আগেই বিপ্লবী দলেক আগিতায় এসে গেছি! 
অবশু দাদাদের মুখেই শোনা । আমরা হুগাস্থর দলের হরিকুদার 
চক্রবর্তীর গ্রপের | বিপ্লব দল সম্পন্র্ব সুস্পষ্ট ধারনা তি তখন ছিল 
আমাদের ? বোধহয় না! হবে আনার মনে জাগিয়ে ছেএয়ং 
হয়ছিল পরাধানতাক জাল, দেশাস্ুবাধ, আপ দেশকে স্বাধীন করার 
উজ্জল প্র । হস্ত হতে হবে আমাদের পোহাঙের জম্ব । লড়াইছের 
বদলে লঙ়্াই, নারের বদল মাহি) চাহ শত চাহ অহ 
বলে বলীফান ব্রিটিশ রাজ অঙ্কু দিহিই নেশ্চিহ করে দিতে হে 
ভারতব্ষ পেকে অগ্রিকোেলিরি রিমা হাক ল। জুল 
বদলে অস্্র। 

তিলকদার কগে উত্তেডন! বকে পড়ত । বলতেন, ভাইসব কীট: 
কি এত স্তজ ? একটও ন- একটিও না) 

আমাদের কাচা মনে প্রশ্ব ভঠিত-ঠাহতে £ 

পুকুরপাড়ের রক্তকরবা'র ছায়ায় এস আকাশের দিকে মুখ কবে 
শিবনেত্র হয়ে যেতেন তিলকদা । মআত্র কয়েক মুহুহ। 
চোখের দষ্টি সোভ। এসে পড়ত আমাদের উপরে) নিকুমানিমশক 
পুকুরপাড় গম গম করে উঠত তিলকদার গম্ভীর কগ্স্ছরে--'সাহস-শক্কি- 
ধৈধা আর নিষ্ঠা, এই দিয়েই আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলব 
আর সে জন্চে চাই প্রস্তরতি। প্রস্তুত হতে হবে। তোমাদের বুকের 
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অগ্রিশ্ুলিঙ্গ দিয়ে আরও তরুণ প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে দিতে হবে। 
গড়ে তুলতে হবে ছোট ছোট দল। আর এই ছোট ছোট দলগুলিই 
একদিন বিম্ু বিন্দু জলকণ। দিয়ে গড়া সমুদ্রে পরিণত হবে ।” 

কত চিস্তাই না আমাদের মনে জড় হত--কত স্বপ্ুই না দেখতাম 
তখন। স্বাধীনতার জন্ত দেব আমাদের তাজা প্রাণ। দেব তাজ 
লাল রক্ত । বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রাডিস্ে্্দব .দশ-জননীর রাঙ। 
পা। ছিনিয়ে আন্ব দেশের স্বাধীনতা । আমরা মুক্ত”-...""আমরা 
স্বাধীন। 

পুলিসের সঙ্ঞাগ দৃষ্টি এড়িয়ে খুব -গাপনে আনরা প্রবেশ করতান 
বাগানে । জীবনের সে এক এরানাঞ্চকর অধ্যায় । নিজেকে মনে হত 
কোন এক রোমাঞ্চকর কাঁহনার নায়ক । 

কোন একটা ছুটির দিন। সেদিন আনার জাবনে প্রথম এল 
রক্তকরবীর ডাক। পুকুরপাড়ের “গাপন স্থানটির নাম দিয়েছিলাম 
রন্তুকরবী | 

আনার ঠিক উপরের দাদার কাছ থকে আগেই নিঙেশ পেয়েছিপান 
কি উপায়ে বাগানে প্রবেশ করুত হবে। বড়রাস্ত। ছেডে বাগানবা্ডর 
নিজন্ব লাল নুড়ি ঢালা পধ দিয়ে তক দক বুকে এগিয়ে »চললাম 
গেটের দিকে। 

বন্ধ গেটের একপাশে হয় পালওয়ান দাবগয়ানজ্ঞা টলের উপর 
বসে গানের সুর ভাজছেলেন,আনাকে দেখে একগাল হেসে 
বললেন, ডর নেই আছে খে কানাবু, চলিয়ে যান । 

ডর না করবার রন চেহারা বট দারওয়ানজীর | শহছ্িত নন 
এগিয়ে চললান বাগানের পিছনের দিকে ছোট্র একটা দ্রগার 
সামনে এসে দাড়ালান। থরদের যাওয়া আসার দরভা বোধ 
হয় এটা । 

দরভায় কয়েকটা টোকা মারতেই দর খুলে গেল। খোলা 
দরজার সামনে দাড়িয়ে ভিঙ্গকদা । 

বড় বড় চোখে অবাক বিন্ময়ে তাকিয়ে রইলাম ঠিলকদার দিকে । 
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তিলকদার অমন নুন্দর শক সমর্থ দেহটাকে কে যেন ডাণ্ডার ঘা 
মেরে মেরে বাঁকা চোর! করে দিয়েছে । ঘাড়টা একপাশে এত বেঁকে 
গেছে যে সোজা করবার কোন উপায় নেই। একা পেয়ে একদিন 
তিলকদাকে প্রশ্ন করেছিলান, ঠিঙ্কদা আপনার ঘাড়টা অমন করে 
'বেঁকে গেল কি করে ? অত্ান্থ সহজ কে টন্বর দিয়েছিলেন তিঙ্গকাদা_- 
পুলিসের মারের চোটে ঘাট বেঁকে গল ভাই । গুদের ভাত থেকে 
কিভাবে যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন, সেটাই একট: 
রহস্য । ঠিলকদ। লাঠিতে ভর দিয়ে দান্ডিয়ে। পরনে ময়লা খাট 
ধৃতি আর গেপ্জী । ঠোটে সেই চিক পরিচিত হাজি 
-হিলকদা আপনি এখানে এ বেশে ? 

রহস্যময় হয় উঠলেন ঠিলকদা। প্িজ্ভাসা করলেন।-2তলকদা 1 
সঠি কে অভি + মু বাগানের নাক্সা । নান অছি বুনমালা । 

ভাক্পর সেকি তারি । হাসিতে ফেটে পডঙ্গান ভুজনে | 

ক্কুকরবীর আসবে ছোট লুড দিলে আমলা মাত্র আটজন ভা 
ছিলাম । আসবেন প্রা হেলেন তিলকদ।। তিন ছিলেন বকা 
গার আমরা হাতি আহাদেশ শোনান হত বিপ্রলিদের রোমণ্কর 


৬. 


সব কাহনী। হেদ্রাতমূলিলী বই পাডাহুম আছিল বজুকবকার ছায়ায় 


পসে। একে একে পাড়ে শর করন টানিকাজিততক আহমকথত, 
পপথর দাবি, ফীতিল সত্তা, আকাকাকিনী, বিনয় বাদিল-দীদিনশ, 
ক্ষুদিরাম, প্রধুল্র চলি, বণছাযাতীন, ভগহ সি কহগুলি সহই ই দেক্জ 
সবাক সে সময় বাজেফ়াপু কুরেছিতলন তর যি কোন একট বই 
পার! কাছে পাল বকা আইনি হান কম জার হুবছর জেল হত। 

2&লকদার আরদাশ আমরা দলগঠতনক কাজে লেগে গেজাম । 
৮7লর সভা ঠৈরী করভাম আতান্থু গোপসিন। আতশলাশ পাডাযি 
পাড়া ছোট চাট লাইবুরী, ব্ায়ানাগার, আর স্কাউট উপ গহন 
করেছিলাম । 

আমর কাঙ্জ শুরু করেছিলাম বেশ একট কড এলাকা জুডে। 


নতুন নতুন ছেলে আসতে লাগল আনার দলে 
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আমাদের উপর পুলিসের নজর পড়ল। পুলিসের নজর এড়াবার 
জগ্ভে কিছুদিন কাজ বন্ধ করে দিয়ে স্কাউটিং আর লাইভ্রেরী নিয়ে 
মেতে উঠতাম। সকাল সন্ধ্যে রাস্তায় রাস্তায় স্কাউটের পোষাক 
পরে প্যারেড করতাম, আর ছুটি দিনে “লঙ মার্চ” করে দশ বিশ 
মাইল হেঁটে সুদুর গ্রামে চলে যেতাম স্কাউট দল নিয়ে। সাধারণ 
মানুষ ভাবত আমরা ভীষণ রকম রাজভক্ত প্রজা । কিন্তু মাসলে 
আমরা ছিলাম এক একটি অগ্নিক্ষুলিঙ্গ। 

শেষ পধন্ত রক্তকরবীর খবর পুলিশের সজাগ কানে গেল। 
সেদিন হঠাং খবর এল, এখুনি তিলকদার সঙ্গে দেখ! কর। প্রয়োজম 
খুবই জরুরী | 

তিলকদার বাড়িতে হাঞ্জির হলাম সঙ্গে সঙগ। ঠিনি তখন 
খাকতঙন তর দাঙ্গার বাড়ির একটা -ছাট্র ঘরে, 

ঘর ঢুকে দেখি তিলকদা বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। ভিজ্ঞাস। 
করলাম,--কি হয়েছে আপনাব ? তিলকদা উত্ত-আহা থানিযে 
হেসে বললেন, চস -করে_আর সবাই ভনে আর ৫ই জানিস নে? 
আমি বাতের বাথায় মাস শফাশারী | 

তাস্ত হাসতে বললাম,ছ্রানিন আগেও জানহাম না) এইমাত্র 
আপনার মুখে শুনলাম । 

বেশ কয়েক মিনিট স্থির নেত্রে আমার চাখে চাথ রাখলেন 
তিলকদা। ওর “চোখের দি এয এত তাক্ষ আর ভাব অনুসন্ধান 
আগে কোনদিন লক্ষ্য করেনি । 

কয়েক মুহূর্ত কটে গেল নিঃশব্দে । তিলকদার চোখের দৃ্তি ফির 
গেল মুক্ত আকাশের [দকে। কে উদাস নুর । ফিস্‌ফিস্‌ কৰে 
বললেন, “আজ থেকে রক্করবার আসর বন্ধ করে দেওয়া হল,-_ 
সভ্যদের জানিয়ে দিবি। ওখানকার সব খবর পুলিশ পেয়ে গেছে 
খবর পেয়েছি-ছু'একদিনের মধ্ো বাগানবাড়ি সার্চ করবে ওরা। 
ওখানকার মালপত্র পাচার করনার ভার তোর উপর দিলুম। যাদবপুরের 
স্মৃতিদির বাড়িতে গোপনে মালগুলি পৌছে দিতে হবে । একটু থেনে 
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"আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন,--মালপত্র চারটে প্যাকেট 
করে গুছিয়ে বেধে রেখেছি । তোদের এক নশ্বর লাইব্রেরীতে আজ 
হুপুরে কোন একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবি। একজন পুরানে। কাগজ 
বিক্রীওল! পিঠে বোঝাই ঝুলি নিয়ে ঠিক ছুপুরে ওখানে হাজির হবে 
সে ভোর কাছে কিছু পুরান বই বিক্রি করতে চাইবে । তুই জিচ্ছাস! 
কপবি--কি রই আছে? সে জবার দেবে রনীন্দ্রনাথের পরক্তকরবী” 
আরও শরনেক ভাল ভাল বই। তুই বই কেনার ইচ্ছে প্রকাশ করবি 
আর তাকে ঢুকিয়ে নিবি লাইত্রেরা ঘরে। ঘরে ঢকেই সে তোকে 
আমার পাঠান চারটে পারকেট দিয়ে দেবে এরপর আনার কাজ 
শেষ। ভার কাজ শুরু | 

বণ্রোবস্তটা সন্ধার আগেই করে ফেললান । আমাদের 
সাউটদলেব উপ লডাব হুর আনে । দ'লর সলাইকে খবর দিলান_ 
শীল দলের কটনাঠ | অসি শোন ফাকা মাঠে পিকৃনিক-- 


বর্গিশ সত 
প্দিন সকাল আনার হ্বাউট দল লট করে 9লল গন্ডয়াহা 
শে ্ সস 
পাড় ধুতে ওকে! পল ক্রু লা পজেয়ে । শুল্ক শাল আটে 
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রে এ ০ কী ১ ক স্প্পি চি 
শাষাক সবার হা হাতত লাগত পিতচ এন পেশ্িহ হাভারুস্যাকি 


চা 2 ০ সী এ সস শি পপ এ কস & নি ৯২৯৬ পতল পিল ০০০০০ 
শানাব পিচের ভা ভারস্থাকিডঠা বে কত হলে হিাতগতহ 7 পির ভিতর 
প্টাক ৫৮6৮৮ 782০ টিক এত উর রশ ষ ০241 ৮1 ৬ সস ভু 
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৪ ক ৯০ ্ শুর পর ৯ পাবেন ক শি নখ কি সে ১ ১ 
সুঃখব কাকা হন লিয়ে আলুত ভালিড হকি পেয়াজ ওকি ঝাকি 


৯৮. 
কী যয এ সনি মি 
শো ০ 


[মনে পুলসের আটউ--পাষ্ট। আদেশ দিলাম, গাও ইংরেজ 
রাক্ের জয়গ'ন। ছুটি বিউগিল ভীক্ষ সুরে তবেজে উঠল । তারপর 
মিলিত কণ্ঠে শুরু ছল গান*** 
+[,0106 116 000 810800458৮6 (106 1108 
যাদবপুর অঞ্চলে তখন এখনকার মত ঘিঘি শহর হয়নি। শুধু 
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টেকৃনিক্যালগ কলেজের সামনে গড়িয়াহাট রোড থেকে পশ্চিমমুখো' 
একটা নতুন রাস্তা বেরিয়েছে । এই রাস্তার ছুধারে নতুন তৈরী হয়েছে 
খান কুড়ি বাড়ি। রাস্তার শেষ প্রান্তের শেষ বাড়িতে থাকতেন 
স্মৃতিদি। তার পরই ফাক! মাঠ। আর সেই মাঠে পৌছে আমাদের 
যাত্রার শেষ হঙ্গ। আ:ম আনন্দে চীৎকার করে আনন্দ হাক ছাডল।ম 
.*জ্িলিপিওলা, দলের সবাই একসঙ্গে প্রাণ কাপান শব্দে চীংকার 
কর উঠল. জি... ই ই *ইতত। 

আশেপাশের সবাই জনে গেল একদল স্কাউট এ£সছে পিকান 
করতে । আমাদের চীংকার শুনে স্মৃতিদ দাভালার বারান্দায় এস 
ঈডালেন। 

আমি এগয় হেলান বারান্দার নীচে ওপর াদকে ঠাকিযয় 
বললাম,__দিদি আপনার বাড়ির কল থেকে একই খাবার জল নল 
আনরা সবাই খুব খুশা হব। 

দিদি উত্তব দিলেন,__নিশ্চয় জল ..দব-_ এসো ভাই । 

আমি হাড়ি হাতে কব ঢুকে পড়লান স্মতিদির বাড়ির অন্দর 
মহলে । আর অতান্ক সহজে (ঙলকদার দওয়া চার্ট প্যাকেট এর 
হাতে দিয়ে ছিলাম । উনি আমার শুগ্ক হ্যাভারস্যাক অলু পেয়াজ 
দিয়ে ভার দেলিন! তারপর আমার গ'লটিপে আতুবে ১ কসয় 
বললেন...সাবাস ভ'ইটি সাবাস... 
. বতই রাজভক্ক প্রজা সেজে গা ঢাকা দিয়ে ঘরে বেড়াই না কন 
এস, বি.” পুলিসের সন্ধানীনষ্টি এডাতে রে সহস: একন 
মূ করে তু'জন “এস, বিশ আঅআ.কসারের শুভাগমন হল আমাদ্র 
বাড়িতে, আনার মৌভাগা- বাব। বাড়িতে ছিলেন না। আনসারদের 
অভ্যর্থনার ভার পাচা কাকা। চা আর ভলযোগের বাণস্থা 
ভালরকমই করেছিলেন তিনি । ভুলযোগের কারণ ছিল একট! । 
কারণ ছুই অফিসারই কাকার বহুদিনের পুরাণ বন্ধু। কাকার সঙ্গে গল্প- 
গুজব শেষ করে আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করলেন অফিপাররা, মার 
প্রতিটি প্রশ্নের উত্ধর ঠাদের কেস ডায়েরী বুকে লিখে নিলেন। 
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তারপর ওদের মধ্যে, একজন আমার কাকাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
তোর ভাইপো, কাজেই এটাকে নিয়ে আর বেণী ঘাটাঘাটি 
করব না। তবে ওর যদি স্ুুমতি না হয়, আবার যদি বিপ্লবীদলের পিছু 
পিছু ঘুর ঘুর করে, তাহ'লে ওকে একদিন আমাদের অফিসে নিয়ে 
গিয়ে এইসা ধোলাই দেব যে বিপ্লব-টিপ্লন একদিনেই ধুয়ে মুছে 
সাফ হয়ে যাবে। 

আমার দিকে তাকিঃয় হাহা হ। করে হাসতে লাগলেন 
ভফিসার ভুজন। 

মনে অনেক আশা অনেক আকাজক্ষ। নিয়ে দিন গুনছি । কনে 
অ:সবে সেই অনাগত শুভদিন। যেদিন আমরা ঝাপিয়ে পড় 
'াধীনতার যুদ্ধে! পপর নহলের নেতার সবাই জেলে আমরা 
শুধু দল গঠনের কান্ড করে চলেছি । শেষে একদিন শুভ খবর এল ! 
আমাদের দলের সবভারভীয় নেত: হরিকুমার চক্রনঠী ভেল থেকে 
ছড়া পেয়েছেন। আছেন কোদালিয়ার বন্ডিতে  সনয় বুঝে 
আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন 

হু'নাস পরে আমাদের ডেকে পাত লেন । আমর; চারজন আলাদা 
অ ল'লা হয়ে ঠিক ছুপুরে হরিদার বান্ডিভে পৌছলাম । অতি সাধারণ 
পুবান একঠলা পাকা বাণ্ড পলেস্তাক খল বৈঠকখানা। চেয়ার 
বিল সই তকে, ত মাছুক বিছান । তরিদা বসকছাজেন মারে । 
অ'নকা ঘর ঢোকার সঙ্গ সঙ্গে তিনি একমখ হোস বললেন, 
আয়...আর়-.বসে পড় সব। তার কগ্গ এমন একট; আন্তরিকতার 


স্্। হন আনব তা? বহুদিনের পরিচিত । 


ম'মঘুষ্টকে দেখাত লাগলন তীঙ্স অনুসন্ধানী দিত । মাঝাতি 
সাইঞ্জের গডন, শক সমথ দেহ! বয়স পঞ্চাশ পেরিহেছে 
মোটাসোটা । পরনে মোটা খদ্দরের ধৃত পা্জাবী। মুখে সরল 
শিশুর হাসি। চোখের দৃষ্টি ছুসাহসী ক্ষ আর প্রাণবস্থ । প্রথম 
দর্শনে মানুষটিকে দেখলে মনে হবে অতি সাধারণ বড'লী কেরানী 


৬৮১ 


অগ্সিযুগ--২-৩ 


'আম্চর্ষ, এরই বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি । 
ইনিই হরিকুমার চক্রবর্। বাঙলার অগ্মিধুগের বিপ্লবীদের প্রথম 
শ্রেণীর নেতা । দোর্দগ্ড ছঃসাহসী রাসবিহারী বসু, বাঘ! যতীন, 
যাছুগোপাল মুখাজী, বিপিন গাঙ্গুলীর সহকর্মী । প্রসিদ্ধ “ইন্দে। 
জারন্নান” ষড়যন্ত্রের অন্ততম হোতা। 

১৯১৫ সালের সেৈম্যবাহিনীর বিজোত বানচাল হয়ে গেল। 
রাসবিহারী চলে .গলেন জাপানে । শক্ত হাতে বাঙলার বিপ্লবী 
দলগুলির হাল ধরলেন বাঘা যত'ন। জার্নানীর শস্ত্রসাহাযো 

ংলাদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা কণবার যে ষড়মন্তু 
হয়, তার সবধদল'য় নেতা নিবাচিত হল যতীন্দ্রনাথ। সই বিরাট 
সশস্ত্র বিপ্রবের আয়োজনের অন্থতম প্রধান নেতা ছিলেন হরিকুমার 
চক্রবর্তী। তার প্রতিষ্ঠিত অর্ডার সাপ্লাইয়ের বানসায় প্রতিষ্ঠান 
“হ্যারি এগ্ড সন্স”-এর মাধামে জার্জান কনসাল প্রদত্ত টাকা আসভ। 
হ্যারি গু সন্সেই ছিল বিপ্লবীদের গোপন আড্ডা । পুলিশের নজর 
পড়ল নাটাভিয়া থেকে হ্াক্ঞার হাঙ্গার টাকার ড্রাফট আসছে কন 
জ্ডার সাপ্লাই কোম্পানীর কাছে? বাপারটা রীতিমত সন্দ্ছেজনক | 
তল্লাসী চালাল পুলিশ । গ্রেপ্তার হলেন হরিকুমার চক্রবতী । তালা 
পড়ল 'গ্যাবি এ সন্সের' দরঙ্ঞায়। 

আমি যেন ন্বপ্র দেখদ্ছি আমার কল্সের অনেক আগে যে 
ইতিহাস ঘৃটে গেছে সহসা তারা মেন প্রাণবন্ত হয়ে আমাৰ চোখের 
সাননে ভীসছে। 

বাস্তব জগতে ছিলাম ন' 'বাধহয় তখন | 2 কাপর ছোকি। 
বড় বড় চোখে শুধু তাকিয়েছিলান হরিদার দিকে । 

হরিদা লক্ষ্য করছিলেন আমাকে । হাসি মুখে ভিচ্ছাসং করলেন, 
আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অনন করে [ক "দখছিস ভাইটি ? 

আমি যেন স্বপ্রের ঘোরে উত্তর ছিলাম “হ্যারি এ৩ ফলস” হাসপ 
সবাই । আমি বেকুব'। হরিদার চোখে উদাস দৃষ্টি । 
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এরপর কতবার কতভাবে দেখেছি হরিদাকে। যতবারই এই 
নিরহংকার, নির্লোভ, পক্ষিমান, সদাহাসি-নুখে অগ্নিতুগের নায়কটিকে 
দেখেছি, ততবারই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়েছে। 

এইখানেই আমাদের রক্ককরবীর ইতি টানাছ। এরপর আমি 
'অন্ঠভাবে অন্ত আদরে প্রভাবিত হয়েছে, সে মার এক কাহিনা। 


আরিকিন জানিধ)- আৃভাম্র চক্র 
অনন্ত লাল সিংহ 


। যুব বিিলাভের অন্যতম পান নায়) তাক নাম করে চউ্রগ্ামেক শ্বেতাক্ষ 
এহলাবা সেলিন ইবস্থ শিষ্ুকে ভয় দিখাতেন ৩5০ 28০৬ 9156 
511)01) ৬111 700 091০ ৮০এ ৮৮3, দার্ধবাল কেটেপছ শ্বষবু 
আন্দামানে। উল্লেখধাোগা গ্রশ্ব-চ্রগ্রাম হুবকিজাহ) অধিগভ চইগ্রাষ, 
নহানায়ক মাষ্ঠারদা ইতাদি। | 


১৯২৮ সাল। কলকাতায় নিখিল বঙ্গ কংগ্রেসে এ০হারসিক 
অধিবেশন । পণ্গিভ মতিলাল নহরু সভাপতি । সামরিক পরিচ্ছদে 
সজ্জিত বিরাট েচ্ছাসেবক বাহিনীর সবধাধিনায়ক শ্ুভাষচন্দ্র। 
জেনাবেল অফিসার কমাণ্ডিং রূপে অশ্ব পৃষ্ঠে তেভোদীপ্ত যুডি-- 
স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিক ও আক্রান্ত যোদ্ধা । মৃভাষের কণ্ঠে ধ্বনিত 
হলো, “বর্জন কর সাইমন কমিশনের সুপারিশ ।--090010802 
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918008 আমাদের প্রয়োজন নেই! ভারতের একমাত্র দাবী-_ পুর্ণ 
স্বরাঁজ-পূর্ণ স্বাধীনত! চাই_ স্বাধীনতায় আমাদের জম্মগত অধিকার” ! 

স্কীত বক্ষ, উন্নত শির, প্রাণ প্রাচুর্যে উপচীয়মান জীবনপাত্ত, 
অন্তরে তাদের পরাধীনতার জ্বালা, চক্ষে অগ্নিস্ফুলিজ__-সম্মূদ 
দণ্ডায়মান সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও সামরিক পরিচ্ছদে সঙ্জি ৩ 
বিশাল শ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী--এই মহাপ্লাধনের বেগ কে রোধ করবে? 
[002111101) 56805-এর গৃহীত প্রস্থাব কি অন্তরের একমাত্র 
কাম্য__পূর্ণ স্বরাভের দাবীকে ঘুম পান্ডিয়ে রাখতে পারে ! 

কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হোল না। সণ 
সঙ্জায় সজ্জিত ভাবীকালের এই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক স্ুভাষচন্দু, 
প্রস্তাবের 'বার্ধতাকে উপেক্ষা করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন-_-“কিকেঙ্গে 
ইয়্যা মরেঙ্গে ।” 

প্রায় এক যুগ পরে ভারতের পুৰসীমান্ত মুসমুছঃ কামান গজনে 
ধ্বনিত করে ঘোষিত হোল-_-“ইংরেজ ভারত ছাড়!” বিজ্তয়ী আঙ্া” 
হিন্দ ফৌজের রণবাদো ও “জয়-হিন্দ' জয়ধবনিতে ভারতের আকাম 
বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো । “দিল্লী চলো”, “দিল্ল। চলো” সিংহন।ল 
আজাদ হিন্দ ফৌন্তের অপ্রতিহত গতিকে ছুবার করে ডললো । 

স্থভাষচন্দ্ের সংগ্রামী রাক্তনোতিক জ্রীবনের বরা অধ।ায় 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ অ 
অধিকার করে আছে। সেই রৃহৎ পুর্ণাঙ্গ ইতিহাসের ছত্রে ০7 
আমর। পাই, বহুদল উপড্রলের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্র সুভাষে 
আ(োস-বিরোধের কাহিনী, সরকারের নিপীড়নের বরুদ্ধে তার চজহ।দ. 
নানাসময়ে বিনা বিচারে বনদীত্বের €& কাবাদণ্ডের বিবরণ, হরিপুক' 
কগ্রেমের সভাপতি নিবা'চঙ হওয়া ও পববতী ত্রিপুরা ক্স 
গান্ধীজ্ীর বিরোধীতার সম্মৃথীন হওরার কাঠিনা, রামগড়ে পাশটা 
কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন, সরকারের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে 
জাানীতে উধাও হওয়া এবং ডুবো জাহাক্তে আনার জার্মানী থেকে 
কাপানে আসা ও “দিল্লী চলো অভিযান” সুরু করার বিস্ময়কর 
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অবিশ্বাস্ত ঘটনাবলী । এই ব্যাপক ইতিহাসের অজ পাতায় সবার 
মত আমিও স্ুুভাষের কর্মবছল জীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাঞ্চল্যকর বিবরণ 
খুজে দেখবো--বিশ্লেষনী দৃষ্টি দিয়ে তাকে জানতে ও বুঝতে চে? 
করবেো। 

ইতিহাসের এই বিরাট অধ্যায়ের পাতায় পাতায় শ্বাধীনতা 
সংগ্রামের অক্লান্ত যোস্ধা এই নহানায়কের জীবন কাহিনী সকলকে 
আনন্দিত ও গবিত কর--আমিও তার ব্যতিক্রন নই । কিন্তু সৌভাগ] 
বশে, ক্ষণিকের জন্ত হলেও কয়েকবার এই নহানায়কের সান্গিধ্যে এসে 
যে স্বর্ণ খনির সন্ধান আমি পেয়েছি তা আজও আমার অন্বরের মণি 
কোঠায় সযহে বক্ষিত আছে । এতদিন পরে আনার জীবনস্মৃতির 
পুর পাতা থেকে সেই অমূলা সঞ্চয় প্রকাশের চেষ্টা করছি। 

১৯৩৭ সালে আন্দানান হতে বাছলার ভেলে ফিরে এলান। 
গান্ধীজ। আনাদেব সঙ্গে জলে দেখা করলেন । সুভাষচন্দ্র তখন 
চরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি তিনিও আমাদের সঙ্গে সাক্ষাং 
করলেন। এই সয় দেশে প্রাদেশিক স্বায়ন্ধ শাসন প্রবতিত। 
বাংলার শাসনভার ফঙজলুক হকৃ--হ্বরাবদশর উপর স্তস্ত। গান্ধীজী ও 
স্থভাষচজ্দ্র আনাদের কাছে একটি বছর সনয় চাইলেন__ইতিমধ্যে 
আমরা মুক্তির দাবিতে যেন অনশন আরম্ত না করি । মুক্তির বাপারে 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে আমরা গান্ধীজ্জীকে পূর্ণ স্বযোগ দিলাম । 

ভেলে তখন আনরা মাত্র ষাট জন বা তাবও কিছু কম। তবু 
সরকার আমাদের মুক্তি দিতে রাজী হলেন না-_ গান্ধীক্ঞীর চেষ্টা সফল 
হল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাম এইভাবে কেটে গেলে 
গাঙ্ধীজীর নিক্ক্রিযতায় বা অক্ষমতায় আমাদের মনে সংশয়ের স্যই 
হল। অনিশ্চয়তার মধো থাকা আর যুক্রিধুক্ত হবে না মনে করে 
দমদম ও আলিপুর জেলে আমর প্রায় ষাট জন মুক্তির দাবীতে অনশন 
ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হয়ে সরকারকে চরম পত্র ছিলাম । গান্ধীজীকেও 
এই সিদ্ধান্তের কথ। জানানো হল। 

গান্ধীজীর সেক্রেটারী ৬মহাদেব দেশাই, ৬বিধান রায় ও সুরেজ- 
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মোহন ঘোষ ( মধুদা ) জেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গান্ধীজীর 
অনুরোধ জানালেন--আমরা যেন অনশন ভঙ্গ করি। “অনশন ভঙ্গ 
কর”*-__-এই বার্তাটুকুই গান্ধীজীর কাছ থেকে তারা বয়ে এনেছেন ; 
কিন্ত অনশম ভঙ্গ করার সর্ভ সম্বন্ধে গান্ধীজীর কোন নির্দেশ নেই! 
কাজেই গান্ধীজীর অনুরোধ রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না। 

জেঙ্গে সকলে মলে একমত হয়ে অনশন আরস্ত করা সহজ সাধা 
নয়-__তার জগ্ অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন । বহু পরামশ ও আলোচনার 
পর সকলে একমত হয়ে তবেই এই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । 
গোপন বন্দোবস্ত ছিল, যেন সংবাদপত্র প্রভৃতিতে আমাদের এই চবম 
সিদ্ধান্ত প্রচারের “বাবস্থা হয় এবং এর জন্তা সভা সামতি, মিছিল 
ইত্যাদির আয়োজনও যেন অব্যাহত থাকে। কাজেই এত স্ব 
ব্যবস্থার পর, গান্ধীজার কাছ থেকে মুক্তির সঠিক কোন প্রতিশ্রুতি ন। 
পেলে, আরন্ধ অনশন বিনাসতে মাঝপথে ভঙ্গ করার কান যীক্তিক ত। 
আমাদের মনে স্থান পায়নি । 

গান্ধীজীর অনুরোধ জানাতে জেলে আগত মহাদেব তদশাই €« 
বিধান রায়কে এইসব যুক্তি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে তারা অধৈয; 
হয়ে উক্মা প্রকাশ করে বিদায় নিলেন। আমরা গান্ধাভার নিংিশ 
পালনে অক্ষন সংবাদে "গান্ধীক্তী অকুদ্তিত চিত্তে সংবাদপত্রে একটি 
অত্যন্ত ক্ষাতকর বিবৃতি দিলেন । সুরেন্্রমোহন ঘোষ ( মধুদা ), 
ব্ধান রায় ও মহাদেব দেশাই এর প্রস্থানের পর বুঝতে পারলাম যে, 
আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বছুদিন ধবে অনশন চালিয়ে যাবার কলা প্রস্থ 
হতে হবে। একটি একটি করে ইতিমধ্যে প্রায় বিশটি দ্রিন অতিবাহিত 
হল। আন্দামান প্রত্যাগত রাজনৈতিক বিপ্লবী বন্দীরা অনশনে 
জেলে প্রাণত্যাগ করবে, আর বাঙলার নরনারী, তরুণ তরুণীরা নিবাক 
দর্শকের ভূমিকা নেবে__এই কি কখনও সম্ভব? সংবাদপত্রে গান্ধীজ্ঞার 
এই বিবুভিটিতে বাংলার তরুণদল বিক্ষু হয়ে উঠল! স্বভাষ ৪ তার 
দ্বাদা শরত্বাবু আর স্থির থাকতে পারলেন ন1 ! গান্ধীজীর 'এক বছরের" 
গ্রাতিশ্রুতি' ভঙ্গ হল--সরকারের হাত হতে মুক্তি আদায়ে অক্ষম হয়ে, 
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তিনি আনাদের এইরূপ অসহায় অবস্থায় কেখে আসর হতে বিদাঞু, 
নেওয়া সাবাস্ক করলে দয়ং সুভাষচন্দ্র আমাদের মুক্তির দায়িহ নিজ 
স্বহে তুলে নিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
গাঙ্ধীজার বিবুতিটির প্রতিবাদ জানিয়ে এছ ৯ অনশন সঙ্গ্রানকে 
সমর্থন করে সুভাষচন্দ্র এক পাল্টা বিবৃত্তি দিলেন। শরতবাবু € 
সুভাষচন্দ্র ছুক্তনেই অরকারের বিশেষ ভান্ুনতি নিয়ে ডেলে আমাদের 
সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করংলন। 2 

এহ খবরে ভেলা আগর সকলেই আকুল আগ্রহে উদগ্রীব হয়ে 
রইল!,স্ষ্ারা আসছেন) তদের সঙ্গে দেখ, হলে, পরাদশ হবে 
পরবতী কর্মনূটী স্থিং হবে! আমার ঘনে হচ্ছিল, কত কাল পর 
অ'নার শরতবাবুকে দেখবো । 

সেই ১৯৩, সা£ল মামলায় আমাক দক্ষ স্মর্থনে তিনি যখন 
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»ট্রগ্রানে গিয়েছেন ভার সঙ্গ সেই আগার প্রদছহ ও তে দেখা! 
ভেলে টি ভবন দ্ধ ভান* পে করান দেত হাল রা টরতত আপ, ভানেক 

তাদের এই আগমন প্রাণে বিপুল আনন্দ € আব্বাসের জোয়ার 
“য় আনল। 

স্পাই, কেলাব প ুডউপুটি ,জলাবদিক ৩ ৃ 
শরংবাবু & স্মুভাষচন্দ্র 2ঞ্ল উপনস্হ । ভ্টাডের আভা নায় আমরা 
প্রস্ত* হলাম । দু ভাই একসঙ্গে জাল অভাম্ববে প্রবেশ করুজন 
কারাবাসে বন্দী-ভীবন যাপনে ও দীর্ঘ অনশনে আমাদিক সকলেরই 
স্বাস্থ। ভগ্নপ্রায়। সুভাষচন্দ্র প্রতোকের শারীরিক অবস্থার কথা 
£4:এষ ভাবে ৭ *টিয়ে জানতে চাই/লন । তার প্রতটি কথায়, প্রতিটি 
কিজ্ঞাসার মধ্যে গভীর মমতা, সহানুভূতি ও উৎকগ্ঠার প্রকাশ আনাছের 
হৃদয় স্পর্শ করেছিল। অআ'ন্দামানে আনরা সাইত্রিশ দিন বাপী 
অনশন ধর্সঘট চংলি:য়ছ। আলিপুর ক্েলেও প্রায় ত্রিশ দিন 
অনশনে অতিবাহিত হল--এখনও ছিটমাটের কোন লক্ষণই দেখা 
যাচ্ছে না। স্থৃভাষের মুখ দেখে : নে হচ্তিল, দীথকালব্যাপী অনশনের 
প্রক্রিয়ায় মৃত ঘটার আগ কেমন করে এই অনশন ধর্সঘট 
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সসম্মানে মেটানো যায় এবং দেশবাসীর পক্ষ থেকে মুক্তির একটা 
নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়! যায়, সেই চিন্তায় তিনি যেন বিশেষ চিস্তিত 
ও বিচলিত। 

এই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র তিন-চারবার আমাদের সঙ্গে মিলিত 
হয়েছেন । গান্ধীজীর বিবৃতির প্রতিবাদে তিনি যে বিবুতিটি সংবাদ- 
সেকী প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছিলেন, আমাদের জেখাবার জন্য তার 
নকলটি প্রথমবারই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আমাদের বারে 
বারে বলঙেন-__“আপনাদের যুক্তির দায়িত্ব বাঙ্গালীর ও ভারত- 
বাসীর। মহাত্াঞীর ওই বিবৃতির পরে আপনাদের যুক্তির গুরু 
দায়িত্ব আমাদের উপরেই এসে পড়েছে ।” 

অনশন, মুক্তি ও স্থভাষচন্দ্রের প্রস্তাব নিয়ে নানা দিক থেকে 
নানাভাবে নিজেদের মধ্যে ও স্বৃভাষের সঙ্গে অনেক আলোচনা হল। 
অনশনের পয়ত্রিশ দিনের ছপুরে প্রায় ছটা থেকে আমর সুভাষ- 
চন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় বসি। শেষ পধন্ত স্থির হল--আ:মরা 
স্থভীষের নেতৃত্বের উপর নির্ভর করবো এবং তীর প্রস্তাব মেনে নেব। 
প্রস্থাবটি গুবই সংক্ষিপু--“একমাসের মধ্যে সকলকে মুক্তি দেওয়ার 
ক্র সরকারকে একটি চরম পত্র দেওয়া হবে। এই চরম পত্র 
উপেক্ষিত হলে ব্যাপক গণ-আন্দোলনে আপনাদের মুক্ধি দিতে 
সরকারকে বাধ্য করা হবে।” গ্ান্ধীজীর প্রতি শ্র্গভি আমরা পেড়ে 
ছিলাম সত্য; তবে হিংসাত্মক পথে ধারাই স্বাধীনতা সংগ্রাম 
পরিচালিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের প্রতি গান্ধীর 
বৈমাত্রেয় স্থলভ মনোভাবে তার প্রতিশ্রুতিতে আমাদের আস্থা ছিল 
না। স্বভাষচন্দ্রের এই গুরু দায়িত গ্রহণে ও দশবাস'র পক্ষ থক 
আমাদের মুক্ত করে নেওয়ার 'অঙ্গীকারে আমাদের প্রঙোকের মানেই 
গভীর প্রতায়ের স্থি হল । 

আমরা অনশন ভঙ্গ করা স্থির করলাম। “এক্ষুনি ফিরে আসছি” 
বলে সুভাষচন্দ্র তখনই প্রসে সংবাদ পাঠাতে চলে গেছেন। আমাদের 
এই সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষকেও জানানো হল। আমাদের অনশন ভঙ্গে 
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কর্তৃপক্ষের তু-একজন ছাড়! আর সকলেই খুব খুশী হলেন। সন্ধ্যা 
প্রায় সাতটা-্রাক্জার তোড় জোড় স্বর হল। কাজেই রান! শেষ হয়ে 
খাওয়। দাওয়। হতে হতে রাত ১০।১১ টা হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। 
যাই হোক আমরা তো জেলেই আছি। খাওয়া যখনই হোকুনা কেন, 
ভার ভন্য বসেও থাকবো এবং খাগয়ার পর এখানেই ঘুমিয়ে পডবে! 
-এতে আর ভাপনার কি জাছে। 


আমরা কিন্তু অধীর প্রতীক্ষায় সাি_ সুভাষচন্দ্র কতক্ষণে ফিরে 
আসবেন! এক ঘণ্টার মধাই স্ভাষচন্দ্র ফরে এলেন । ভার মুখ 
উদ্ভাসিত । এতপ্দন ধরে স্ুুভাষকে কতবার দেখেন্ছি এবং প্রতিদিনই 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ষ্টার সঙ্গে কাটিয়েছি : কিন্তু সব সময়েই মনে হয়েছে 
ভাব শরীর যন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে ২ সমস্তা সমাধানের চেষ্টায় নন 
চঞ%ল-__মালোন্ডিত। "আমাদের অনশন ভাগে তিনি যেন মানসিক 
উৎপীডনের হাত হতে মুক্তি পেলেন। 


রাজনীতির ক্ষত বহু রাজনীতিজ্ঞ নেভুরন্দের ও বৈপ্লবিক 
পলোবশে বু বিপ্লবী নেতার সান্গিধা লাভির ম্থযোগ আমার হয়েছে। 
হাদেক ক্ষেত্রে তাদের অনেকের বৈশিই যে অনমুকরণীয়, তাতে কোন 
সন্দেহ নেহ | একস্ত কবল বাছন-2ত বা বিপ্লাবের সমষ্টিই হে একজন 
দশবরেণা লতা গড়ে ভালবার পক্ষ যাথই ভা নদ সুভাষ যে কেবল 
দাত্র ভারতের ও পিশ্বেব রাজন7ত ও নৈপ্রবিক ভূমিকার নায়ক নেন, 
“সই অন্ুস্থৃঠি লাভে ধন্য হয়েছিলাম সেই দিন,_যদিন আমাদের 
শগরস্বাস্থ্োব প্রতি তার দরদী মনের স্পর্শ, আমাদের জ্ীবন-স শ্য 
অবস্থাতেও তার অধীর ও বিচলিত হৃদয়ের গভীব অনুভূতির অভিব্যক্তি 
আমাদের হৃদয় মন কানায় কান'য় পূর্ণ করে তুলেছিল-_অস্থরের 
অন্তস্থল আলোকিত করে তুলেছিল মাম্ষ হিসেবে তার অন্থরের 
গভীরতায় ও মহত্ে। 


স্থভাষচল্জ বসে রইলেন। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে 
বাড়ী ফিরে যেভে আমরা অনুরোধ করলাম । স্মভাষের কিন্তু সেই 
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এক কথা--“না, তা হতেপারে না। সবার খাওয়া না হলে আমি 
যেতে পারিন।।” 

প্রত্যেকের কাছে তিনি গেলেন। প্রতোকেরই খাওয়ার তদারক, 
করলেন। তারপর সকলের খাওয়৷ দাওয়া হলে রাত প্রায় বারোটায় 
তিনি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। যাবার সময় 
দৃঢ়তার সঞ্ষে বলে গেলেন-_ আমাদের মুক্তিদাতনে ধতনি সরকারকে 
বাধা করবেন। 

ইতিমধ্ বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। ভারত আকাশের উজ্জ্রস 
জ্যোতিষ সুভাষ অন্তহিও হলেন--আব ফিরে এলেন ন।। 


* বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্বৃতি-সংস্থার সৌক্ন্ে শ্ররথান্দরনাথ ভষ্টাগধ 
সম্পাদিত ন্মকণে মননে স্বভাষচন্দ্র গ্রন্থ খকে ধনবান সহকারে সংগৃহীত । 


স্তাঘচক্দ্রে্র শষ ঘিচালপ 
সন্তোষকুমার বন্ধু 


[দেশবন্ধুর সহকমী | প্রাক্তন এপীর প্রধান । পূৰ পাকিস্থানের (অধুনা 
ংলা দেশ ) প্রথম ডেপুটি হাইকমিশনাক 


আমার যতদুর মনে পড়ে, সুভাষচন্দ্র তিনবার আদালতে অভিযুক্ত 
হয়েছিজেন। তার মধে হবার রাঞ্জড্রোছের অভিযোগে, আর একবার 
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6৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করে। এছাড়া ব্ছু বংসর তিনি 
রাজবন্দী ছিলেন ভারতের বিভিন্ন জেলে বিনাবিচারে অনিদিষ্টকালের 
জন্য। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে শেষ মোকদ্দনা হয় ১৯৪১ সাল 
কলকাতার পুলিশ কোটে, সেটিই ছিল ভারতের ইতিহাসে যুগাস্থকারা 
ঘটন। পরম্পরার প্রথম পদ/ক্ষণ | 

স্থভাষচজ্দ্র তার “আগে ফরওয়ার্ট ব্রকের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছেন 
কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভায়। 

তারপরে প্রকাশিত হল ইংরাঙ্গী সাগ্থাতক পত্র 15015%810 
319০, (ফরওয়ার্ড ব্রক )। মুভাবচন্দ্র নিজেই তার সম্পাদকীয় 
দায় গ্রহণ করলেন । তখন দ্বিন্বায় নহাযুদ্ধ আরম্ু হয়েছে। 
ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন রণাঙ্গনে একর পর এহ সন্ধে জযলাভ 
করেছে জার্মানী ইংরেডদের পরাজিত করে! লগ্চনেক উপর প্রচণ্ড 
বোমা বর্ষণ নিতা নেমিন্তিক ঘটনা । 

একদিন বিকালে বাড়ীতে বসে বেিগুতে শ্রুনছি বিলাতির খবর 
হঠাং এরোপ্লেনের ভাষণ একে কন ফেটে ঘাবার উপক্রম হল 
লণ্ডনের উপরে জারান ব্রজ (13112) ঠারপকেহ বেডিও বন্ধ হয়ে 
গেল। কলকাতায় বসে লঞ্খনের ব্রি শুলাম সহ ধ্বসঙগীল' 
দেখলাম কল্পনা-চক্ষে। 

সুভাষচন্দ্র তার £০91৮/810 01090 পঁতকায় এক চুদ সত গুণ 
লিখলেন ইংরেজদের ক্রমান্থয় পরাভতয়। প্রবন্ধের শিরোনাম হল 
“1089 91 (২5০101010 হিসাব নিকাশের গন ইংতরজেক 
ওপনিবেশিক শোষণ ও অভাচারের [ঠসার নিকাশের এইবার লন 
এসেছে--এই হ'ল প্রবন্ধের মূলকথ। । 

এতো ভীষণ রাজড্রোহ ইংরেজের চোখে । ইংরেক্ষের তখন দকপ 
হ:সময় চলছে । এমন কি তার স্থাধীনতাও িপন্ন। আতুরক্ষার 
বিপুল আয়োজনে সে তার সমস্ত শত, প্রয়োগ করেছে? সেই সময় 
ভারতের সেই শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেও) সুভাষচজ্জের জেখনীতে এ ই চরম শ্রেষ 
€ আক্রমণ : এতে একেবারে অসহ্া। 
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চীফ প্রেপিডেন্সী ম্যাজিষ্রেটের কোর্টে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ইংরেজ 
গভনমেপ্ট মামলা দায়ের করলেন। অভিযোগ--রাজজ্রোহ ( ইগ্ডয়ান 
পিনাল কোডের ১২৪এ ধারা)। নালিশের দরখাস্তের সঙ্গে 
“ফরওয়ার্ড ব্ল+" পত্রিকার অভিযুক্ত সংখ্যাটিও সংযুক্ত করা হল। সেটিই 
তাদের অভিযোগের মূল প্রমাণ। 

স্থভাষচন্দ্রকে কিন্তু কোর্টে হাজির করা গেল না। তিনি তখন 
অনুষ্থ হয়ে শয্যাশায়ী। তার সঙ্গে দেখ! সাক্ষাতও বদ্ধ। 

স্থভাষবাবুর অগ্রজ শরৎ বসু মহাশয় আমাকে অধুরোধ করলেন, 
এই মামলায় স্ুভাষচন্দ্রের পক্ষে হাজির হয়ে ত্কার মামলা পরিচালনা 
করতে । আমি সানন্দে ও সগৌরবে এই ভার গ্রহণ করলাম । 

তখন পধন্ত মামলায় একজন মাত্র সাক্ষী। কলকাতা পুলিসের 
যে ইন্সপেক্টুর নালিশ দাখিল করেছেন প্রবন্ধটি সংযুক্ত করে, তাকেই 
জেরা করতে হবে। এ প্রবন্ধ থেকে ও সাক্ষীর জের থেকে ৰিচারককে 
বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এই প্রবন্ধ ১২৪ এ ধারার আওতায় আসে না; 
সুতরাং আসামীর কোন শাস্তি হতে পারে না, তিনি নিরপরাধ । 
এই উদ্দেশ্যে প্রবন্ধের গোড়া থেকে শেষ পর্স্ত প্রায় প্রতিটি লাইন ধরে 
জেরা করতে লাগলাম । তাতে অনেক সময় লাগত এবং মামলার দিন 
পড়তে লাগল। . 

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল, আমার জেরা আর শেষ হয় 
না। আইনতঃ জেরা যদি সঙ্গত হয়, তবে বিচারক তাতে বাধা দিতে 
পারেন না। তত্কালীন চীফ প্রেমিডেন্সী ম্যাজিট্্রটে ওয়ালি উল 
ইসলাম সাহেব । স্থবিচারক বলে তার নাম ছিল। 

যে দিনই মামলার দিন ধাধ্য থাকত, সেইদিনই স্ৃভাষচন্ত্র 
অন্ুস্থতার জম্য অনুপস্থিত থাকতেন। তার অনুপস্থিতির কারণ 
দেখিয়ে কলকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের সার্টিফিকেটসহ কোর্টে দরখাস্ত 
দাখিল করতাম । 

্ুভাষচন্দ্রের বুড়দাদ। সতীশচন্দ্রের বড়ছেলে গণেশ আমার পিছনে 
বসে এ সার্টিফিকেটগুলি আমাকে দিতেন ও আমি ম্যাজিষ্্রেটের হাতে 
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ল দিতাম। মোকদ'ম] মুলতুবি হয়ে যেত। আসানী সুভাষচন্দ্ 

অন্থদিনের মত সেদিনও গরহাজির । 

একদিনের শুনানী স্থির হয়েছিল বেল। আড়াইটার ননদ 
টিফিনের অবসরের ঠিক পরেই । সেদিন আমার জ্বর হয়েছে ১০১ 
ডিগ্রী! হাইকোটের বার এসোসিয়েশনে নিজের চচছারে গিঠে 
বসেছি । বন্ধুদের প্রশ্বের উত্তরে ভাদের জানিয়ে দিলান, কোন বিশিষ 
মানলার জন্চ আমাকে কোটে আসও হয়েছে! আর তুলি পুলিশ 
কোর্টে চলে গেলাণ । কোর্টে গিয়ে দেখলাম আনার অতি পরিচিত 
পাবলিক প্রসিকিউটর কোট বসে সাছেন । আনাতকে দেখে ভিছহাস' 
করূলেন_-শরীর খারাপ নাকি £ হাতটা বাচিয়ে দিতে বল্লেন-এ 
যয খুব জ্বর । ভাকন চেণ্বারে আছেন । চল, সখানেই ভাকে বু 
আ'স আভ মামলা মুলতুবি করার জন্য) 

আমর! দুক্তনে ম্যাকিষ্ট্রেটের চেম্বারে .গলাম € তাকে মামল। 

হবির জন্য অন্ররাধে তখনই ভিন রান হলেন কোর্টে এ 
অরার দেবেন । 

মাজিট্রেট এজলাস কসূতই আমার অন্ুদ্থতার বিষয় উন্লেখ 
করে অনুরোধ জানালাম মামলা মুলতুবি করার ভন্য, কারণ সাক্ষ:» 
ভব করা আনার পক্ষে কষ্টকর হবে" পাবলিক প্রদদিকিউটর মহাশয় 
আনার অন্্ররোধ সমর্থন করলেন | কিন্তু তার পর্ইে তিনি যা বৃতল্লন 
তা আগ আর “কান দিন বলেছেন বলে মনে হয়না । তিনি খুব 
জোর দিয়ে বলেন, এ কি রকম মামলা হচ্ছে, ফৌজদতরে মামলায় 
আসানী ত হাঙিরই দেই । আর কান জামিন ৪ হয়নি, হাণজিক হক 
কোন ব্যক্তিগত মুচ:লকা--৩1৪ সই করেননি? 

আমি বল্লীম, "আসামী বই অসুস্থ । তিন কিকংর কাটে 
জামিন দেন বা বগু সই করতভ পাবেন? তখন অপর পক্ষের জবাব 
হল যে, পুলিশ আসামীর বাড়ীতে গিয়ে বুগু তার সই করিয়ে আনতে 
পারে। 

আমি তখন বিশেষ ভোরের সঙ্গে প্রায় চাংকার করে জিজ্ঞাস 
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করলামস্পস্থুভাষ বোস কি জেলের ভয় করেন? তিনি জেলের উয়ে 
পালিয়ে যাবেন এইটাই বল হচ্ছে? 

ম্যাজিস্্রেট তখন বল্লেন, না, কোনে। কিছু সই করার দরকার 
নেই। মামল! আবার মুলতুবি হয়ে গেল। 

তার কিছুদিন পরেই একদিন সুভাষচন্দ্র আমাকে ডেকে 
পাঠালেন। সকালে এলগিন রোডের বাড়ীতে গিয়ে দেখি একমুখ 
দাড়ি গোফ নিয়ে স্থভাষচন্দ্র খাটে শুয়ে আছেন । তার এক ভাইঝি 
মাথার দিকে বসে বাতাস করছেন। 

স্থভাষচন্দ্রের এমন চেহারা আগে কখনো দোখনি। কালে। চাপ- 
দাড়ি গজাতে বেশ কিছুদন লেগেছে-এখন তাকে চেনাই যায় া। 

আমাকে ভিচ্ভান; করলেন, মামলার ফল কি রকম দাড়াল । 

আমি কলাম, "প্রবন্ধটি তো আব কিছু রেখে ঢেকে লেখেনানি, 
সাজা হয়ে যাবে।? 

একটু হেসে জিজ্ঞাস করুলন, কত হবে), আম বললাম, 
'ম্যাজ্ট্রেটের যতদূর ক্ষমতা, ছৃ'বছর সশরন কারাদণ্ড ও এক হাজার 
টাক। জরিমানা, অনাদায়ে আর ছমাস ক্তেল হতে পারে) 

স্বভাষচন্দ্র বললেন-_'রাভ/দ্ৰাহের মামলায় কলকাতায় এক বছর 
জেল হয়েছিল জহরসালের।' আম বললাম, 'ফৌভশাবি নামলায় 
কাল ও পাত্রভেদে ভিগ্ন 'ভন্ন কমের সাজা হতে পারে। এখন 
ইং৫রজের দারুণ দুঃসময়, আর আসামা হচ্ছেন সুভাষ বোস।' 

আবার একট হাসলেন । কিছুক্ষণ পরেহ বিদায় নিলাম । এখন যা 
জেনেছি তা থেকে মনে হয়, মামলার খবর জানার জগ্ঠাতান কিছুমাত্র 
বিচলিত হননি । আমাকে ডেকে পাঠাবার উদদ্দশ্য ছিল, বাক্তিগত 
ভাবে যাদের তিনি অন্তরঙ্গ বলে মনে করতেন, অল্লসখ্াক সেই 
কয়জনকে শেষবারের মত দেখবার জগ্ত তনি ডেকেছিলেন । তাদের 
মধ্যে একজন ছিলেন প্রসিদ্ধ এডিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার | 
আর একজন সাহিত্যিক সরোদ্ঞ কুমার রায়চৌধুরী: 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ ক্রি | বভুদিন আগে যখন 


৯৩ 


গভন মেপ্ট াকে চিকিংসার জন্য ইউরোপে যাবার অনুমতি দেন, তখন 
তাকে আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেওয়া হয়নি । 
সে সময়ে তিনি প্রাণে ভীষণ বেদনা পেয়েছিলেন ! 

এবার আর ঠিনি মে বেদনা ও ক্ষোভ নিয়ে বিদায় হননি । 
ইচ্ছামত আয্ময় বনুদের সঙ্গে সাক্ষাং করলেন। 

হার কিছুদিন পরেই মামলার দিন ধা ন্ছিল। “সই দিনের 
আগের দিন রাত্রি ৯টার সময় আামায় ফোনে ডাকলেন শরতব'বু 
ভাব বাড়ীতে তখনই যাবার জন্ । গিয়ে দেখি স্ুভাষচন্দ্রের অশ্বরঙ্গদে র 
নধো কয়েকজন উপপ্থিত আছেন। শক্ংবাবু বললেন, 'নুভাষ ওর 
ঘুর পর্দার আড়ালে থাকত! হার খাবাব ও কাপডচোপন্ড বাইরে 
থেকে রেখে মাসা ঠত। কয়দিন থকে দেখা যাচ্ছিল সব তেমনই 
পড়ে থাকে, পাবহার হয়না । ভিতবে গিয়ে আন্ত দেখা গেল, স্বৃহৰ 
নিঠরে নেই | নানা জায়গায় গজ নেওয়া হচ্টে_মঠে, মন্দিরে 
শ্যাণান | হাবপর আমাক বললেন, রি একই ভ্ুখিভ যে ছার 

কথায় সুভাষচন্দ্র নাবলার হাজির হয়ে আনি খুবই সুস্কিলে পান্ছি। 

আর তাকে বল্লাম, সে 
নাহন। ফৌজদারি মাদলাঘ আনক সময়ে £ বদ হয়ে থাক । 
আমি সন ঠিক কক নেব, 

পরের (পন কোটে আবার মানলা উল এবা আনাই খে প্রন 
জানানো হল .য, সৃশু'ষচন্দ্র নিকদেশ 


আস 


সরকার পক্ষ একেবাবে ফেটে পড়লেন । দাবী করুন ক, 
স্বভাষচন্দ্বের 'পরুদ্ধে গয়াবেন্ট জারি কর হোক-আৰ ভার সমস্ত 
সম্পন্থ ক্রোক করা. 


আমি বললান, "সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পন্তি? ত্রান কতা হাক 
আমি জানতাম সবহাগী। লি নঃস্ল্বল বিপ্রনী স্মতাষচতচ্ছর আদ্বিক 
সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু দশ/প্রম, আত্মতা]গ, 
মনোবল, ভগবংভক্তি ও অদমা-সাহস ৪ সংগ্ঠনীশক্কি । এই নিয়েই 


গঠিঠ হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌপ্র, ভারতের মুক্তি যুদ্ধের বিরাট 
আয়োজন ও পরিচালন।। 


আঙ তার দেশবাসীর প্রাণে ও মুখে একই মাত্র প্রশ্ন |--কোথায় 
আছেন তিনি-__কোথায়? আমার উত্তর__আর যেখানেই থাকুন না 
কেন, আছেন তিনি ভারতের কোটি কোটি নরনারীর হাদয় আসন! 
আমর। শুধু তার শুভ জন্মদ্দঃনর উংদবই পালন করব আর একাস্ ভাব 
আহবান ক্তানাব--- 


হে তাপস বর 
জনলী দাড় য়ে আছে 

পরাইঠ শিরে 
বিজ্ঞয় »লিকাখন্ন 


শাতল ম্রপর । 


২ ্ ক: ৫০ 7৮ ভএ রর রা এন $ 0 শার॥ নট 
ফঁডম ফাইট এসোসিয়েশনের সীগ্তে ভিন্দিত। পরত থেকে ধরল 


পাজশ।ভী জেতে চিঠি 


ডাঃ ভূপাল বস্তু 
' প্রধ্যাত বিপ্লবা নেতা ডালহোলা ষড়ঘহ মামলার বিগাবে। দীপন 
কেটেছে আন্দানানে । ১৯১৩ সালে রাজশাহী জেল খেকে তিনি এই গ্চঠিধাশি 
লিখেছিলেন মহকর শ্রগহৈত বরকে 
'***৯০£শ থেকে কোলকাতার উপহ পনান আক্রমণ শুক হয়েছে 
বলে কাগংগ দেধপুন ! তোমাদের বাবগ্থ। কি জানহ পারলে 
সখা হব। 
আনার এখান খেকে সরাব।র পালা ১ হয়ত কা সনয় এস 
এগ চলত হোঠান হয়ত বকুসাও। কিচু সথগৃত হয়ে গেছে হঠাৎ 
বোধহয় বেলগাড়া আঅনটন এ যাত্রার ভীডেরু জন্য! কোলকাতা 
খেকে লোক নিষ্ধাশতনের স্বাদ ৩ কাগজেই পাচ্ছি | লসর লালায় 
আজ্ত পূর্খেবা উচ্চকিঠ নরশোপিতের এলীভিংস মন্থন 5লেছে আজ 
নানাবিধ হঠহাসংক নায় যাব সেক, পুরে ভাগে অস্ু-চালনা 
করছে, তারাও মবি,। আর যাব সাধারণ নাগরিক, পেছন থেকে 
যুদ্ধে রসদ যোগে, তারার মরছে বিগত মহাযুদ্ধে জাগান 
সেনা-নায়ক লুঃডনডফোর রণনাতির এএকইটি বিশিষ্ট পরিকল্পনা ও 
অগ্র। হাক নিরপেক্ষ কলে কোন বস্ই নেহা ইচ্ছায় হোক, 
অনিচ্ছায় হোক সবাই আজ এ এহংসনতরক প্রন শ্রিবীতে। যেষার 
ম্রিধরজগ্বা খামছে বেড়াচ্ছে নানা সাধুবাদের নামাবলী জড়িয়ে 
দল -ভডাব'ব প্রতা« চগছে পক্দান পেশির মান্ষর কাতছি-চশাণিত 
চাই ।** 
মন্দ ধরি, মধুক্ষরা বন্ুপ্ধীং', প্রভাত কল-কাকলী, লিবিড 
ছায়া বিছানা নদ পল্লী, মাস্ষেব সুধ-চুঃখে ঘেরা মায়ার সংসার, 
কেন তব আগ্ানর রথ স্বর এ ভয়ঙ্কক আর্বভণব 1? যার গুণতে 
মরল না, বোমার ঘায় মরল না-মুডার কহাল ছায়। তাদেরও ছাড়ছে 


৯৭ 
অগ্রিয্গ-২-৭ 


না। মৃত্যুর এক মহা উৎসব চলেছে আজ ধরণীর বুকে। যুদ্ধের 
এ ভয়ঙ্কর মৃতিকে আমি বীভংস বলে ভাবতে পারিনে। এর অতি 
ভীষণতা আমার মনকে মুগ্ধ করে। যুদ্ধের একটা সাবলাইম গ্র্যাগুজার 
আছে--একটা 'লাকোত্বর সৌন্দর্য । 

প্রশ্ন উঠেছে-_ পৃথিবীর এ শাস্তি-ভঙ্গের কি প্রয়োজন ছিল? কি 
প্রয়োজন ছিল মাটির বুকে এ শোণিত সিঞ্চনের? মানব সম্াতার 
কোন্‌ হ্ণ-ভবিষ্যত এ-মহাযুদ্ধের মর্ধস্থানে নিহিত রয়েছে? আমার 
বিশ্বাস-_-সমাক্ত ও যুগের প্রয়োজনে মানুষের আত্মার এ আ'ভুতি 
অবশ্বাস্তাবী। আমার বিশ্বাস- রককের পাটের মতো সমাজের বছ 
"দিনের সঞ্চিত গ্লানি, যা মান্ষের কাছে মাছুষকে পরিচয়হীন করেছে, 
মর্যাদা বোধহীন করে তুলেছে, এক মাত্র যুদ্ধই সই গ্লানিকে ধুয়ে- 
মুছে সাফ. কোরে দিতে পারে । আমার বিশ্বাপ_এ ধবংস পৃথিবীর 
নৃতন জন্মের স্থচনা। সভাতার প্রয়োজনেই যুদ্ধ-অবশ্ব স্তাবী-_ ইতিহাসের 
পর্যালোচনা এর সাক্ষা দেয়। অততিও যুদ্ধের অভান ছিল না, 
ভবিষ্যতেও থাকবে না। বিশ্ব শাহি শুধু মানন হনের একটা 
ভাব-কল্পনা । এ মূত্র মর্মান্তিক হলেও মর্মহীন নয়। 

আভকের এ-মুছ নৃতন প্রথিবীব জন্মের পুধাভাষ এবং আমার 
বিশ্বাস, সে নুতন পৃথিবীর অঙ্কুরোদগিম হাব ভাবাতির এুক্তিতে। আমার 
বিশ্বান_ একমাত্র মহানায়ক শ্বভ'বওন্্ই .স মন্কুকে সম্ভব করে 
তুলতে পাক্বেন ভার সশস্ক অভিযানের পরিকয়নায়। কাজেই মুক্তি 
কাবো দান হিসাবে আসবে লালা সম্ভব তবে, ভাতততর আমার 
নবট/ল্ুঃষ-মাজ স্চনী ভাব স্পয। আমি ঠাই দ'নব-সভ্াঙ্ার 
. পিয়োজনে বুদ্ধর অবশ্যন্তাবীভায় বিশ্বাল কবি । তাই বলছিলাম, পথ 
আমাদের সঙ্কার্ণ ও বিপদসন্কুল। সঙ্গাগ নন নিয়ে চলতে হবে এ 
বন্ধুর পথে । এ মস্বনের অমৃত গ্তে আমাদের আসতেই হবে। দেই 
বিশ্বামেই আজ আমরা বুক বেধে চলেছি। 





* প্লীডম কাইটা এাসোসিয়ে নেন সৌজন্যে তিয়ররন দশমৃন্সী মম্পাত্িত 
“দক্ষিণীবার্তা, পন্ধিকা পেকে সংগৃহীত । 


৪১৮ 


ল্লাসত্বিহাক্সী আজ্ঞন্ প্রতি আল শুক্কাগুাতলী 
ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাঁল)ায় 


১? পর্ণ তাহ হর্ধান নায়ুক । পাছা যা্তানের সহকর্ম এবং 
নে চাঙ্ীন নডযগের আনাম হান শালা উলিখষেোগা গঙ্থ- পলি 
হলালব প্রতি: তঠমানে পপলোকি?ত 

রাসরেচারা পাপন একভন মান বিপ্লবী নেতা। কিন্ত মানি 
হিসাবে ঠিনি ছুলেন আরও বিবাট । ছুঃসাহস, যেকোনো কাজের 


চু 
নর টি ৫ চস্ম "৩ রর 
21, সবত্রই তিনি সমান সহ ছিলেন: প্রগাঢ় শান্তিপূর্ণ 
নত * চা ২ চে উ 4 টেক চি 7 পি ৫ পপ টিনা 
এ শিহুৃঠ এ ১৭, “নাতে সমস ছু হলে রি নস্ট ও. ০ কাকি, 1 ৬৩৬ কখালন] 


প্ চি চিনি এস ১১৯ খাস রা বক 
ধারণ কে কাটততি হয়েছে । পথিবারূপী এই মঞ্চে তিনি হাথ ই 


অআনন্া লন 1 ভার সমকক্ষ আক কাউকেই দখা মায় না| 


১ কি১155 99) করাত হল পটল পাক একনি ধাক। ছিযে তাকে 
এগি?য় শিট এত হলে, হাহ তিক দেখ দায় ভাটি বিভিন্নবপেশ? 
সন্ভাসললী, আদার পপ্দন্তব সমরুনাধক লা গেকিলা বাহিনীর 
/সনা 7৫৪ | "৮৭ আমলা; থা হ গীঃ"” সত কন ণর্ধা নিল | 
আমাক কিশ্ষ পিবিচিত জনৈক আই, এল, এ, অফিসারের 
জায়রি থেকে কিছু আশ ছি নিক্ছি। 
“তমাহরিক সাধারণ ভাসঙয়গণই ইডেন ইঞেপেগেকস লীগ 


প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন।  শারতীয়গণের অধিকাংশই লীগের ব্যাজ ধারণ 


করতেন। অসামরিক অধিবাসীগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লীগই 
নিয়েছিল। রাসবিহারী ছিলেন লীগের প্রাণস্থরূপ | 

১৫ই জুন, ১৯৪২- মালয়, থাইলাও্ঁ, জাভা, ফলিপাইন, হংকং, 
চীন এবং ব্রহ্মদেশ থেকে লীগের প্রতিনিধিগণ ব্যাঙ্ককে এমে একটি 
সম্মেলনে মিলিত হন। সামরিক বাহিনীর কয়েক্গ্নও এ সম্মেলনে 
যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলনে রাসবিহারীকে কাধকরী 
মন্্ণাপরিষদের সভাপতি নিধাচিত্ত করা হয়। এই মন্ত্ণাসভার সদন 
চারক্তন-__ছু'জন সামরিক বাহিন'র নেতৃস্থানীয় বাক্ত এবং দু'জন 
অসামরিক প্রতিনিধি। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি ছু'ভন ছিলেন 
ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং কাপ্টেন গিলানী, আর অসামধিক তরফে 
শ্রীরাঘবন ও শ্রীমেনন। লীগের অধীনে একটি সেনাবাহিনা গঠন 
করবার প্রস্তাব গ্রহণ কর। হয়। এই সেনাবাহিনীর নাম স্থিরীকৃঠ হল 
ইপ্ডিয়ান ন্টাশন্তাল আমি বা আক্তাদ হিন্দ ফৌক্ত। এই বাহিনী:ত 
ধারা যোগদান করেছিলেন, সকলেই শ্রেচ্চায় যাগদান করেছিলেন, 
এবং প্রতোকটি সাধারণ সৈনিক থেকে অ্ফসাব সকলেই মাতৃভমির 
স্বাধীনতা অর্জনের ভন্বা সংগ্রামের শপথ গ্রহণ কর্চ্ছিলেন। 
রাসবিহারী মোহন সংকে সবাধিনায়ক নিযুক্ত কলেন। 

সেনাবাহিনীর সকলে মোহন সিংএর অধানে আচ হিন্দ 
ফৌ্জ ভূক্ত হলেন। সকলে মোহন সি-এর অধীনে সংগ্রামের শপথ 
নেয় । এই সমস্য দেখ। দিল এক অভাবিত সঙ্কট, যার .কান সহ 
সমাধান হলো! না। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ নতুন যার শুরু 
হলেও এবার একট। অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্কুব হলো রাসবহারীর 
“সঙ্গে মোহন সিং--এর বনিবন। হলো না। সেনাপতি চাইলেন “তার” 
সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিতে । তিনি কার্ধত; তার কাধকরা দন্ত্রণা- 
পরিষদ (0০০90001] 01 /৯০101 ) এবং তার ওপরওয়ালা হিসেবে 
রাসবিহারীকে সহ করতে প্রনস্থাত ছিলেন না। 

নতুন জয়যাত্রার নছানায়ক রাসবিহারী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, যখন 
মোহন সিং বললেন যে, সেনাবাহিনী তার “ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী" | 


১৩৩ 


রাসবিহারীা সবিনয়ে ঘোষণ। করলেন যে, সেনাবাহিনী কখনও কারো 
ব্যক্তিগঙ সম্পতি হতে পারে না । সেনাবাহিনী সনগ্রভাবে দেশের” 
দেশের জন্য সংগ্রামই ভার কাজ। 

কিন্ত মোহন পিং এসব মানলেন না! তিনি আভাদ হিন্দ ফৌজ 
ভেঙ্গে দিয়ে এক ঘোষণ। প্রচার করলেন । একটা নতুন স্বপ্রের- 
একটি গৌরবময় পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটলে। : সেনাবাচ্িনী সানয়িক- 
ভাবে "লাপ পেলো । 

রাসবিহারা যেন অথৈ সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন কিস্ক তিনি 
নিরাশ হলেন না, এই দুঃসময়ে সাহস হারালেন না। কার্যকরী 
মম্থণাপরিষদের (0981001) 01 /8001090 ) সকলে একে একে 
পদহাগ করলেন । রুইলেন রাসবিহারা একা । 

এতদিনে রাসবিহারীর তজ-বীর্ষ-সাহস সুবুদ্ধির ঘেন পুর্ণ প্রকাশ 

ঘটত লাগল । ঠিনি সিদ্ধান্ত নিলেন_ মামির জন্য স্বাধীনতা 
স গ্রাম অশ্যাহত চল/বই-তাতে বদি বঞ্জা আসে আম্ক, যে ক্ষতি 
হবাক হালি 

কিছু পুরে যারা ভিলেন জ্াধানত। সংগ্রাম হাসব্হারীর 
সহঠ:৮/গী, ভ্টাব। সবাই তে ধার বার্ুগত খাছ দেখতে লাগলেন, 


শরিরে ্ তি ডি: ্ খা বে প শক সত পি 
শিত পার্ধান্ধের মত) সকলে রাসপিহাপীকে ছেড়ে গেলেন, তাকে 


শম্ 


সি 


,৮1ট করবার জগ নানাভাবে 5%) করতে লাগলেন তাকে অপ 
পক ৩৫ ৫ কলম না কিন্ধু ৪ সম্পকে স্থির লক্ষ, একাগ্রতা, 
তানভ দটুতা এবং জীবনের নহন্তব আদর্শিক প্রতি অচঞ্চল আস্থা মূলধন 
কারে রাসবচার, সমস্থ বাধা বিগঞ্ডি অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন। 
₹নকুবঃ থরে থরে সাজানো মেঘের আড়ালে তিনি সের ঈ*প্ধি লক্ষা 
করেছিলেন এবং শেষ পধন্ত নুন করে আজাদ হিন্দ এফীভ গঠন 
ক€তে সক্ষম হয়েছিলেন । 

এবার রাসবধিহারী কার অন্তর যেন আহ স্তর প্রেরণা 
অনুভব করতে লাগলেন। মাতৃভূমির মুক্তিরূপী মহন্তর উদ্দেশ্টের 
মধো নিজেকে বিলিয়ে দেবার জম্বা, চরম আত্মান্থতির আহ্বান যেন 


১০৯ 


ভিনি নতুন দিগন্তে প্রসারিত পর্দার অন্তরাল থেকে প্রতি মূহুর্তে 
অনুভব করতে লাগলেন। এবার তিনি নতুন বাণী শোনালেন তার 
অনুগামীদের-_মাতৃভূমির মুক্তির উদ্দেশে সবস্ব ত্যাগের জন্য তৈরী 
হও" | ( সব নাঙ্গা হো যাও )। সকলের মনের বহধা বিভক্ত দিকগুঙ্গি 
কিছু করবার জন্থ উন্মুখ হয়ে উঠলো । সবধত্র যেন একটা যাছুর 
প্রভাব লক্ষ্য করা গেল । 

বছ-বাঞ্ছিত চুড়ান্ত বিজ্ুয়ের এই চরম মুহুর্তেও রাসবিহারীর মধো 
আত্মপ্রচার বা অহমিকার লেশমাত্র দেখা যায় নি। নাতৃভূন ছিল 
তার নিকট সবকিছুর উত্র্বে। চরম মুহুর্তে তিনি যেন প্রেরণা 
পেলেন অন্তরে-_-হে মোর দেশনাতৃকা, আমি গাহি তব জয়গাথা । 

দেশ এবং তার জনগণকে নিয়ন্ণের জগ্ত বিধি-নির্ধারত অধিকতর 
শক্তিশালী এবং যোগাতর পুরুষের করকমলে নিজের সবকিছু ঠেনি 
সমর্পণ করতে পেরেছিলেন । বিয়-গৌরবের সুউচ্চ চুড়ায় সনাসান 
হয়েও রাসবিহারী একটি মহোত্তর আত্মত্যাগ সম্পন্ন করলেন । সুদূর 
ইউরোপ থেকে তিনি নেতাজীকে দক্ষিণ পূব এশিয়ায় তার কমস্থলে 
নিয়ে এলেন এবং নবগঠিত আলজ্ঞাদ হিন্দ ফীক্ত-এর সবোচ্চ ক্ষমতায় 
ডাকে অধিষ্ঠিত করলেন ।” 

রাসবিহারী যথার্থই এতো! বিরাট ছিলেন যে, আভ পরধস্থ তার 
ব্যক্তিত্ব, তার দেশায্সবোধ এব নহরবের যথাযোগা পরিমাপ কাধ; 
সম্ভব হয় নি। সে কঠিন কাত ভবিষ্যতের বশধরগণের জন্বা রইলো । 
এ হেন বিরাট পুরুষকে স্থ্টি করেছে যে সমাজ, যে দেশ, ভা" অবশ্যই 
মহৎ। সে যুগ ছিল অভিমানবগণের যুগ_ছুনাপুটিরা শ্রভাবতই 
নজরে আসে না। 

রাসবিহারীর কথা মনে এলে তাই শ্রদ্ধায় আমার মাথা শুয়ে 


আসে। 


* ফ্রীডম ফাইটার্স এযাসোদিয়েশনের সৌজন্যে প্রীমুক শান্সিকৃমার মিষ্ের 
“বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বস্তু” গ্রন্থ থেকে ধন্যবাদ সহকারে সংগৃহীত | 


১০২ 


«বিপ্রোহ আজ বিজ্রোছ চারিদিকে, 
আমি ধাই তার দিন-পঞ্জিকা লিখে, 
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ, 
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ ।' 
"করি সুকাস্থ 


ভাদল্স ছিনু গভা 


শান্ত য় গাহুলী 


৬ ভর 


ব্খ 


চ সাহস" ৫৮, গ্যন পায়ে তে, দুর্দম পাহাঁড 
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সদন 
পরত ছিডিচে কাবুল পৌছে বাল্িনে অনগ্থানকারী নোতজীব সঙ্গে ফোগাঘোগ 


পশ্া। করার দায়িহ £নায়েদ্ছলেন। 


সুভাষ । স্বৃভাষচন্দ্র বনু । রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র । লেশগোৌরব 
স্থভাষচন্দ্র। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ। ছোট থকে বড়, আরো বড়, 
আরো--আরা-আরো জনেক বড় হলেন উদ্ধার বেছে, এই 
পরমাশ্চ পুকষ _বাংলার, ভারতের, দক্ষিণপূধ এশিয়ার নেতাভী।। 

কিন্তু কি করে হলেন? কা ত্র সেই ৭, সেই মহহ, সেই 
বৈশিষ্টা, যা তাকে পু গোলাধের বিশাল জনতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করল? যারা সত্তার কাছাকানছ থেকেছেন, তীরাই জ্ঞানেন এই 
দিবাকান্তি সুশিক্ষিত, মাড্িতরুচি, ধর্মভীরু মানুষটর মধো কী এক 
জা ছিল, যা অসস্ভুনকে সম্ভব করত, ছলভকে আয়ত্তে 
এনে দিত 1" 

১৯২৯ সাগে 'ঘরপকাড বলছ প্রতিষ্ঠার দিনগুলির কথা মনে 
আছে। ব্রিটিশ রাজ আর ব্প্রিশীদের মাঝখানে দাড়িয়ে আছেন 
মহাত্ম। গান্ধী ।...বিপ্লবীরা ন'না দ.ল-উপদলে বিভক্ত । কত কাল 


থেকে কত চেষ্টা! হয়েছে, কিন্তু দল-উপদলের কঠিন বাধন শিখিল হয় 
নি। অথচ রাষ্ট্রপতি স্থুভাষ' যেদিন হিপ্নীবের পথে পা বাড়ালেন-__ 
সেদিন কোথায় উডে 'গল দলের বাধন । কোথায় গেল "সই বিরোধ 
সেদিন, যেদিন এক রৌদ্রতপ্ত অপরাহ্ন, কলিকাতার ওয়েলিংটন 
ক্কোয়ারে, স্বভারতেন ভ'র ঠীয় কংগ্রেসের রক্ষণশাল নেঙা/দর নিল্জ 
অপকৌশলে বিরক্ত হয়ে, অধিকাংশ দেশবাসীর নিবাচনে লক 
গেইববমণ্ডিত “সভাপতি'-র আসনখানিও তুচ্ছ করে চলে এলেন 
স্বভাষচন্ত্র বাংলা, তথা ভারতের সংগ্রাম-জ্নতার “হাদয়-জসনে?।,. 

ম্বভাষচন্দ্রের দষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিপ্লব-পৃজারদের পানে । সমগ্র 
ভারতের এক প্রান্তর বেকে অপব প্রানের বৈপ্লাবক-সংগঠনগ্লাও 
নিক্তেদের বিভেদ তুল গেল। বাংলায়, মহারা্র, শাঞ্জাবে, উত্তর- 
পশ্চিন সীমান্তে নিপ্রবী কমখরা নিজঙ্গ সাস্থার মাধমে তৈরী করলেন 
একটি 'পারলিক .ফাকাম' শ্রভাষগন্দুর নেতাকে । স্থভাষচন্দ্র তার 
নাম দ্িলেন__'ফরওয়া€ ব্রক? | 

বি-ভি অন্র্ধলন সন্নহ, শান্তবিসেনও শ্রীসঘ এবং উত্তরন্গ 
নদয়া-হাগড়া নং কলকাতার নান" দল-উপদজগ্লার সঙ্গে অনায়াতস 
মিলন ঘটল প্কা কমানিস, কৃস্গিকিষাণ ( পাজর ) পাটি উদ 
পশ্চিহ নমর 'নওজেয়ান-ভকত সভ" ইহা দ দলগুলো 

এই যে নেতহ-এ কি টনেলা ১2্ঙ্, ১'লনাফ উতকষ 1 
বৈপ্লবিক তত্বের উপর যে-দখল ছিল লেহিনের হাক সংগে? 
€সব তাত্বিক দর-কষাকধির মাপা স্ুভাষচনন্দ্রর ভুরপাক্ খাগিয়া নয়, 
ভার বিপ্লবী নেভছের প্রধান উৎস হিলি গাজা পিছন উর 
অনুভূতির নিক্ভৃতে, তার জদয়-গভীরে। 

শঙ্করের মোহনুক্তি, চৈত্র প্রেম, বিবেকানন্দের কর্-সাধন।-- 
এই মহান গ্রণত্রয়ে সাঙ্ভানো কাব মন যেমন আকুই্ করেছে মপকক, 
তেমনি গর্জে উঠেছে জগতের সমস্ত অন্ায়ের বিরুদ্ধে । তুচ্ছ সাংসারিক 
জীবনের আকর্ষণ_ লো, মোহ, ক্ষু্রতা, পরহ্লীকান্তরতা ও ক্ষমতার 
লিঙ্গা--ঘেষবে কী করে তার কাছে, যিনি সমগ্র বিশ্ব-সংসারকে 
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আপন করে নিয়েছেন 1...এই যে কঠিন, নির্মম অথচ পেলব-মধুর 
“প্রেম? এতো হাদয় ব্যতীত লাভ হয় না। 

কাবুলের পথে পা! বাড়িয়েছেন সুভাষ । সঙ্গ! ছিলেন ভগংরাম। 
পথপ্রদর্শক এই তরুণ। ইতিপৃবে ভগৎরামকে সুভাষচন্দ্র তেমন কিছু 
চিনতেন না। যদিও এই তরুণ কমর অবদান উত্তর-পশ্চিম সীনাস্তের 
“ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনে সানাম্ব ছিল না । হয়তো কোন সভায় ব! 
ঘরোয়া বৈঠকে এর আগে দেখা হয়েছে পরম্পরের ৷ কিন্তু এত 
কাছাকাছি, এত নিবিড পরিচয়ের সুযোগ বা প্রয়েছন পৰে না হবারই 
কথা। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন দিএঠা আকবর শা 
তাকেই চিনতেন সবভারতীয় ফরওয়া্-ব্রক নেতারা । ভগতরাম ঘর 
সামধলাতেন, সংগঠন রক্ষা করতেন ।' 

পথ চলছেন সুভাষচন্দ্র ও ভগংরাম | দ্র্গন, নিষ্ুর, কক্ষ চড়াই । 
প্রচণ্ড হাডকাপানো ঠাণ্ডা । কিছু কিছু তষারপাতও হচ্ছে। চিত্ত 
ব্প্রিবরঙে রণ্তীন, কিন্তু দেহ তবু ছুবল হয়। বুঝি বা প্রকৃতির 
বৈর-ত1 আর সঙ্থা কলা যাবে না। হয়তো মুখ খুবডে পথের মাকেই 
পড়তে হবে কতদূর? আর কত দূর 2. 

ভগহরাদের প্রচণ্ড ভয় পেরুর হইচিহাস্-অষ্টাদের অন্ততম এই 
নহানায়ককে সুস্থদেহে কাবুল সানা পে দেবার গুকছদাযিত্ব নিয়ে 
£সেছেন তিনি, ভাঃক বার্থ হলে চলবে ল। ক্প্রব-ভারতবষের 
তুর্ণষ 'গাইড" (তিনি : স্থভাষচন্্রুক হিখথুবড়ে পথমধো পন্ডতে তিনি 
খল লা 1১5, 

2ঠাৎ তার শাথায় চকিতে বুদ্ধি খলে গল. বললেন সোতসাহে £ 
'ম্ুৃতাষবাবু, আমরা ব্রিটিশ-সীদানা পেরিয়ে এসেছি । এখানে দ্শ্রীর 
বডলাটর শাসন আচল; ইংলগেশ্বরের প্রতাপ খব।' 

,কাথায় গেল ক্লান্তি! কোথা অবসাদ! কে বলে এই পথ 
কন্ধুর, দুর্গম? একটু পুবেই কেন মনে হয়েছিল হুস্তর এই পঞ্থ- 
পারাবারের বুঝি শেষ নেই 1 মিলিয়ে গেল শুতের হিমস্পর। হেন 
শোনা যায় দুর থেকে ভেসে আসা বসন্ত-কোকিলের সঙ্গীত।”- 
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আনন্দে, আবেগে বুক ভরে স্বাধীন-ভূমির বুকে াড়িয়ে নিশ্বাস নিলেন 
সভাষচজ্্র। আর দেরি নয়--সংগ্রাম শুরু করতে হবে অনতিবিলম্বে । 
এ অদূরে ইংরেজ-শাসন। আর এখানে সার্ভৌম স্বাধীনতা । পদানত 
ভারতের এত কাছে? তবু ভারত-মাতার শুঙখল আমরা খুলে ফেগতে 
পারছি না কেন ?.... 

মুখর হয়ে উঠেছেন স্থভাষচন্দ্র। নানা কথা বলছিলেন নেতা তার 
অগ্রগামী সহযাত্রীকে। মন ভারমুক্ত-*সে-মন আর একটি মনের 
কাছে অস্তরের কপাট খুলে দিতে চাইল, তা?ক ঘনিষ্ঠতর করে নিকটে 
পেতে চাইল। তাই সুভাষচন্দ্র অভ্রল্িহ নেতৃত্বের আসন থেকে এনমে 
এসে বন্ধুর স্থান এহণ করে ভগতকে জিজ্ঞেস করলেন তার পিতার 
পরিচয়, গ্রামের নাম, বাড়তে কে কে আছেন, ভাইবোন কটি ইত্যাদি 
নানা প্রশ্থ। তারপর জিজ্ঞেস করূলন 2 “বিয়ে বরেছ ? ভগৎ উদ্থর 
ছ্িলেন-য |... 

সুভাষচন্দ্র সহসা হতাশ, চিন্তিত ৪ বিস্মিত । একটু উত্তেজিত 
কণ্ঠেই তিনি বঙ্গলেন : 'তঁমনে কিউ শারদ করুলিয়ী ঠা আধোবছলে 
ভগত্রাম জবাব দেন “ঘ, বিয়ে সে করলে বাবুজ্তিব আদেশ পালনে 
ত1 কোনদিন অন্তরায় হবে না 

এই কাহিনির উল্লেখই ভগংরাম আনার কাছে একদিন পেশোয়ার. 
কাবুলের পথে বলেছিলেন: শাস্ঠবাবু, বিয়ে তো সবাই করতে পানে 
_কিন্তু বিবাহিত জীবনে এমন নেতার নতৃন্ধে বিপ্রব-সাধনার সৌভাগা 
ক'জনের হয় বল তো ?.*.। 

স্থভাষচজ্দ্রকে রুশ সীণান্থে পৌছে ছিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন 
ভগতরাম। নবপরিণীতা বধূর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাংৎ। বালিকার 
কৌতুহলী প্রশ্ন: 'কোথায় চলে গেলে হঠাৎ? কোথায় ছিলে 
এতদিন 1 এ তোমার কী চেহার। হ.বছে ? আমাকে বলতে 
হবে সব। আমার চিন্তা-ভাবনা নেই বুঝি 1... 

কোনদিন এ-সব. কথার নিশ্চয়ই জবাব দিতে হবে -_ ভগংরাম তা 
জানেন। কিন্ত তখনকার মত দায়-সারা গোছের কিছু একটা বলে 
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ভগংরাম আবার পালিয়ে যান।***তাকে যেতে হবে কলকাতায় 
শরৎচন্দ্র বস্তু মহাশয়ের কাছে। স্মৃুভাষচন্দ্র চিঠি লিখে রেখে গেছেন 
“মেজদা'র নামে । সেটা পৌছে দিতে হবে। দেশবাসীর উদ্দেশে 
সুভাষ তার অজ্ঞাতবাস থেকে বাণী পাঠিয়েছেন--অক্রান্ত, আপসহীন 
সংগ্রামের ডাক! সে “ডাক' পৌছে দিতে হবে শরৎবাবুর মাধ্যমে 
বি-ভি-র নেত। সত্যরঞ্জন বলীর কাছে। 

কান্ড অনেক । তুচ্ছ সা'সারিক-ভাবনের সঙ্গিনী বালিকা-বধূর 
মুখের কথা ব। “চাখের জল তার পথরোধ করতে পারে না ভগতরাম 
আবার উধাও | মহান সঙ্গ্যাসী, মহান অধিনায়ক এননি করেই সেছিন 
শিথিল করে দিয়েছিলেন বিপ্রবী ভগত্রনের ঘরের বন্ধন 177. 

আর একটি ঘটনা । ভগতরামের গুপ্ত আস্তানায় এসেছিলেন 
আবাদ থাঁ। স্তুভাষচন্দ্রকে থাছুরি ময়দান" অবধি গাড়ি করে পৌছে 


দেবার কঠিন দাঁয়িহ পেয়েছিলেন ঠিনি সেদিন গৃহে তার অতি 
রগ্না স্ত্রী। দখা শুনা করার কেউ নেই কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ 


করবার চিন্তা নেই আবাদ খার। তিনি নঙ্গলমত যথাস্থানে 
পৌছে দেবার পর স্ত্রীর খবর নেওয়া যাবে 

প্রত্াষে তিনি ঘরু থেকে বের তনু, আবার গভীর নিশারে ঘরে 
ফিরে আনন । এমনি করে বাতার উদ্ধোগ-পরে তার দিন কাটে। 
আর্তকণ্ডে রুগ্ন টা জিজ্রেস করেন: দি সহসা আমাকে আনন 
যন্ত্রণা দিতে আরম্ত করল .কন? কী অপরাধ আমার ?'-**নিরুত্তর 
আবাদ খা মাথা নচু করে থাকেন। কিন্তু সমফকালে আবার তাকে 

১৬শে ভান্রযারি (১৯৪১ ) খাজুরি ময়দানে গাড়ে থামল ৷ আমি 
নত হয়ে আবাদ খা বিদ্রায়-অহভবাদন জানালেন: করজোড়ে 
বললেন : “বাবু্ভী”, একটি প্রার্থনা । যেছিন আপনার ভিহাদের 
আয়োজন সম্পূণ হবে, সেদিন যেন ভুলবেন না এই তুচ্ছ বান্দাকে। 
আমি একটি বিশ্ষ কাজের ভার চাই সেছিন।"... 

শ্মিত হাস্টে স্বভাষ শুধালেন : “কী কাভ ?'...আবাদ খা বললেন ; 


১৭ 


“আমি চাই, আটক দরিয়ার পুলটাকে আমি একা-ই উড়িয়ে দেব। 
পেশোয়ার থেকে রাওয়ালপিণ্ি ও লাহোর হয়ে ফিরিঙ্গিফৌজ গড়গড় 
করে গাড়ি চালিয়ে তামাম হিন্দুস্থানের বুকের ওপর যাতে ঝড় না 
উঠাতে পারে তার এস্তেজাম আমি নিজের হাতে করতে চাই ।” 

কদ্ধবাক সুভাষচন্দ্র বিস্মিত নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। 
তারপর কললেন : “ভোমার ঘরে রুগ্রা স্ত্রী-তোমার তো দায়িত্ব 
রায় .গছে, আবাদ খা।' আবেগোচ্ছল কণ্ঠে পাঠান জবাব “দন ও 
'রুগ্র। স্সীর জন্তো মায়ের সেবা আটকে থাকবে কেন, বাবুঙ্তী? স্ত্রী 
ভাল থাকলে তো আমর। ছুক্নেই আপনার হুকুমে এই কাজের ভার 
নিতাল 1... 

“তা-ই হবে, আবাদ খা”-_সশ্রদ্ধচিত্তে স্থভাষচন্দ্র বিদায় নিলেন 7 

আবাদ খ। ঘরে ফিরে গেলেন। ঘর ও বাহিরকে একাকার করে 
দ্রিয়ে তাকে বিশ্বের পথে বেরুবার শক্তি দিয়ে গেজেন শিশ্ব- 'থিক, 
রদ্ের সম্ভান, মহানায়ক স্ভাষচন্দ্র 17. 

তিন ম'স পর একই অবস্থায় আমরা (ভগংরাম « আম) 
যখন বিদায় নিচ্ছিলাম আবাদ খাঁর কাছ থেকে, তখন তিনি 
আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন স্ুুভাষচন্জরের প্রতি শ্রুতির কথা। 
বলেহিলেন : জানি "না বাবুজ্তীর সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে কিলা। 
যদি হয় তবে তাকে বোলো, আবাদ গার কাছে “নেতা যে-কথা 
দিয়েছিলেন "বান্দা তা ভোলেনি । আজো তার চোখে আটকের 
পুল ভাবার স্বপ্ন লেগে আছে? 

আরো বলেছিলেন মাবাদ খাও আমার প্লাকে থলে বলেছি 
বাবুজার কথা । আগে বলি নি গোপনতা রাখার জন্যে । এখন 
আর ভয় কি? এখন | বাবুজী ফিরিঙ্গিগুলোর হাতের বাইরে ।-০, 
আমার বিবি বলেছেন যে, তার মৃত্যুর পৃবেই যদি বাবুজীর আদেশ 
আসে, তবে আমি যেন তার জল্টে একটুও না ভাবি। বাবুজীর হুকুম 
তামিল করতে গিয়ে আমার কিছু হলে খোদাই তাকে দেখবেন 1%**" 

এই অক্ষরজ্ঞানবজিতা। পাহাড়ী নারীকে পরম জ্ঞানে নহীয়সী 
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করে তৃলেছিল কার জাহ্‌ স্পর্শ? এই 'জাছ' তখন পেশোয়ার থেকে 
কাবুল পর্যন্ত আকাগে-বাতাসে গিরি-পরতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন 
সন্গ্যাসী-বিপ্রবী সুভাষচন্দ্র । তার হৃদয় থেকে উঠে আস। কথিত ও 
অকথিত বাণী সবার মর্ম ছু"য়ে গিয়েছিল অলক্ষ্যে ও অজান্তে :... 

রাশিয়া মিত্র-পক্ষে যোগ দেবার পর ইরেজের যুদ্ধকে 'জনধুদ্ধ 
বলে কম্যুনিস্টরা স্ুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে ইংরেজের পক্ষে চলে গেলেন । 
ফলে যে-কার/ণই হোক, উত্তর-পশ্চিম সানান্তে সুভাষচন্দ্র কাধক্রন 
পুলিশের হস্তগঠ হল কলকাঠী থেকে পেশোয়ার পধন্ঠ বভ কম ও 
নেতা বনী হ'লন। আবাদ খা-ও রেহাই পেলেন না । ভার 
বঙ্থানকা/পই ষ্ভার স্ত্রী দেহর্ক্ষা করেন 

১৯১৬ সালে কলকাতায় একদিন দেখা হয়েছিল আনার আবাল 
থার সঙ্গে । ভিচ্ঞাসা করেছলেন দুধ পাঠান 2 কান রাজনৈতিক 
“ল কাজ করছ নাকি? ৫ প্রশ্রটা এডযে যাবার জন্য পান্ডা পশু 
করছিলাম , “ভুমি 25, 


উন্ধেক্নাঘ পি ভাবেগে ১কুচক কবছ্ছিল আকাল 4:০4 ছুটি চপ্রাজ্জল 


শি কি 
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নতাজার সোনক। 
,সনাপঠির হুকুন না পেলে হাত উন্ধাধ না কোন কাজে, কারো 
কাজে ।'-..অবাক হয়ে তাকিয়ে বইলান ক্ষাকের আতাথ কিসের, 


,চাখ। তলা? (দঃলন পাল: জম 


স্পর্শ দিয়ে এহ মানুষটির জদয়ে বিপ্রব বন 5 শ্াজ্জল কর কেখ 
গেছেন সে শুধু মাস্তুষ নয়, বু নং, হুববাণী নয় লস কিক 
স্পশ উদ্প্ত প্রানের, গ্ভীরতন হাদয়বুওর 1 এই স্পর্শের জাছু দিয়েই 
,নতাজী ভয় করেছিলেন 'কোটি একাটি মানুষে লাক্ষণ। পুর 
এশিয়ায় ।-.. 

ধারা ,নতাভ্কে ,দখেছিলেন, তালের হএকভনের মন কথ বল 
হল। এবার ব” ব তাদের কতা, ধারা নেতার পল্ধবনি শুনেছিলেন 
--ভাকে হয় চোখে দেখেন নি, নয়তো তেমন কে কাছে পাননি টি) 

আব্দ,্ লতিফ খা এফেন্দ নিবাসিভের জীবন যাপন করেছিলেন 
'মোমন্দ' এলাকায়! মোমন্দরা পাহাড়ী আফগ'ন এলাকার দুধ 


& ১০৯ 


এক উপজ্ঞাতি। অগরূপ অজ্ঞাতবাসে এ অঞ্চলে ছিলেন সোনাবর 
হোলেন। 

এফেন্রি সাহেব শুনলেন সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সকল কথা বিপ্লবী 
ভগতরামের মুখে । জানলেন যে সুভাষচন্দ্র চলে গেছেন ভারত ছেড়ে 
রাশিয়ার পথে, জার্মানির দিকে। 

উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন তিনি । দেয়ালে ঝোলানো তার 
রাইফেলটায় হাত দিসেন একবার । তারপর বললেন : কা 
আফসোস বাবুক্ত অতদূরে চলে গেলেন। এখানে নিয়ে এলে না 
কেন? আমরা কি মরে গেছি? আমরাই বাবুকে নিয়ে লডাইয়ে 
লেগে যেতাম । ফিরিঙ্গির দল পালাবার পথ “পেত না।, 

মনে হল ( মামও তখন সেখানে উপস্থিত), তিনি বুঝি ছে ৮ 
যাবেন, ,যখানে বাবুণ্জ স্বভাষ বোস বীহাসনে বসে আছেন । কবল 
করলেন আফিন্দ সাহেব ফে, বাবুঙ্জির কাছ থকে বারা এলে ভার 
ঝাগ্ডার নীচে দাড়িয়ে জীবন দলিত নি পশ্চাহপদ হবেন 2: 

কায়ানুদ্ধ “সানাবর হেোগসিনের চাখে আনন্পাশ্র | তগহকে জনডিখে 
ধরে বললেন, “মশক হয়েছি ভাইসাব- ঠা বলে বাবুকে পেলে আর 
একবার বন্দুক ধরতে খ্রিক্ি করব না।*১তুমে বাবৃন্ডতক খবক পা 


_আমরা তেয়ের। দতে মতক্ষণ প্রাণ আাঙ, রাইফেল ফঙক্ষণ 


কাতুজ আছে-_শুঠক্ষণ লড়াই থামবে নী? 
সোনানর হোসেন শেষ দেখেছিলেন এ্ভাষস্দ্রকে লুদাত।ত বেশে 
করাচী কংগ্রেসে । তারপব পুলিশের চাডনায় চলে আছেন মোম, 
এলাকায়। "ডুরগু লাইন" নিরে একদিন যে-সাঘয হয়েছিল মোমন্দ। 


উপজাতীয়দের স্ষ 'বিটশের, ডানে ভার মনিকা সানান্ত ছিল না 
'এএফেন্দি সাচেব কিন্তু সুভাষচন্দ্র কোনকালে চোখে দেখেননি 
শুনেছেন তার কথা, পড়েছেন ভার লেখা মন হনেহ তাকে বণ 
করে নিয়েছিলেন নেতার গৌরবে। 
গান্ধীজী নাকি এক সময় কতিপয় নিপ্রব৷ নেতাক নিভৃত এক 
বৈঠকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ; “তোমরা যতটা মৃদ্ুভয় জয় করেছ, 
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তার কতটা সঞ্চারিত করতে পেরেছে দেশের সাধারণ মানুষের মনে? 
উক্ত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ নাকি দেদিন বলেছিলেন যে, যেহেতু তারা 
গোপন-পথের-পথচারণী, সেহেতু জনসংযোগের সুযোগ তাদের ছিল 
বড়ই সীমাবদ্ধ ।...দেশের সাধারণ লোকের মৃত্যুভয় দূর করার মত 
অবস্থা তারা তখনো সি করতে পারেন নি। 

কিন্ত নেতাজী তার অন্ভতপূর কর্ম তপস্তায় জনগণকে মৃত্যুহীন 
বিপ্লবীর পথে পথ চলার প্রেরণ! দিলেন এই প্রেরণা দানের মূলে 
্ার হৃদয়, তার অনন্যসাধারণ প্রন ঠাহ দেশের ন্প্লিবী-এতিহোর 
সধ্শ্রষ্ঠ বিকাশ এ নেতাজী স্ভাষচন্দ্র বনু ' 

“পুসুল্ল চাকি বা ক্ষুদিরানের যুগ থেকে যে ব্যক্তিগত শোর € ত্যাগ 
মৃতাকে উপেক্ষা করেছে হাসিসুধে, যে মৃত্যুঞ্জয় মন্থু সেদিন থেকে 
কিপ্রণা ভারতভেক কানে কানে, প্রন প্রাণে উচ্চারিত হয়েছে নুসই 
5124 শঠঠম প্রবাঠক তেব নেতাভা বিপ্রতের পতাকা উদ্ডিয়ে 
দেন দশ্াখবে | দেশ বিদূত সমগ্র ভাবতইয়ের প্রানে জাগালেন 
তুবান সাহস নির্ভয়ে নিঙ্গিবায় আঅক্কাতিবে ভারততাসা মেতে উঠল 
নেপ্রবের বল্ানে িল্লা চলে বাণী কগে নিছে নোতাজীর 
বতিনী জয় কহল আন্দামান নিললর, ভাটি উিষ্ঠাকহে কিভুষিত 
কণ্ল ইশুলেল পর ঠ শিখর ূ 

এপিজে পাথর হারার তি ঠিলা কিট লি, নাকো, গভীর ক? 
উরপপ্রাতদশে চে লশাতবাধাকি জাগ্রত কিবোছি লেন তিকাদি 2 হত 

(র প্ুধান তাল ছিল জুদয়ের টান এই তিপ্রত অপরুক 
সমধম্ধ ভান মাহ আদ কোচ তর্তীর হজ্ীয়হায় ভাতক গ্রহণ কবে 


তপু হঠন। পবষ্পর পরস্পরের সাক্পিদো আনায়াসে হ্হাধানতী 


অনুরূপ হৃদয়বন্তই সহশ্র গণ বাপিকতায় স্ুভংষচন্র মধো 
বিকশিত । নুভাষচন্দ্র £ই দরদ-সংগ্ঠনের ধারাকে গাপনতা। তকে 
নিয়ে এলেন বিপুল এই দেশের অগণিত জনতাক সম্মুখে | প্রদাপ 


জলে উঠল মশাল হয়ে। এবং চসই মশালের আগুনে শুচিশ্জ্ধ হয়ে 
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স্বাধীন ভারতের জন্ম হল।...নেতাজীর হাদয় দিয়ে গড়া আজাদ হিন্দ 
ফৌজ, রাণী ঝান্সী বাহিনী, বাল-সেনা ও আজাদ হিন্দ সরকার । 
হদয়-দিয়ে-গড়া বিপ্লব-সংস্থা। এই হদয়-দিয়ে-গড়া অবদানই 
পৃথিবীর ইতিহাসে একখানি জলস্ত বাণী হয়ে মৃত্ঠাহইণন গৌরবে চিরকাল 
লিখিত থাকবে। 

জয়তু নেতাণ্ভী। 


'শয়ং ইতিহাল লিগতুক্ ধঠঘিট, 

ব্রি কত্ত জ্যাক এচ্ছলপন । 
*তাহ যার। ঘ্ুপণিত এ পানা, 
লস আজ তাক! সারতত সন্ত, 


ক্র পাকা 


(নতাজীঘ জৌঘন দর্শন 
জ্যোতিশ জোয়ারদার 


রর শি 
বি তিক সুদক্ষ লাগঠক। মতাদিস শহ্থাদ পিস বনু 2 পানেশ খপ 
ন্ ্ঃ পি ১ নি চঃ প্রি ন্‌ টি রি ন রি 1 ক 
প্রভৃতি ভলারটিগার কোর এ হপিস্থ আবানে সারআকিসর পুলন রিবন সভার 
পাক্ুন সব এভমানে লশানিট পরিক্চাত সম্পাতল 


নেভাডতক .দশাপ্রের আলঙ্থ তরবারি, পন্থিহিক অন্কতম শ্ষ্ট 
রাজনাতিপিদ এল মনন্কা মাপারিন বিপ্রবা হণাচাষা বলে সনগ্র পথবা 
গ্রহণ করছ £চন্ধু চিদের পেছনে স্বৃর্ধ মহ নেহাজীর অজ 
করধাবার পেছনকার হল প্রধাক উহস, ব্রার তনাক বাদ হদিলে 
সনই বাদ পত্ডে গল বলতত হবে উকি দর্শন বা মুল দি ভঙ্গীই 
ভবন বালী হন পিথযাার সহজাত লিপু 

ভাজার জরন দঙগন সঙ্থৃন্ধ উঠার আহুঙ্গীরনা হা ভাকত 

পর্থক একথা নে প্রানণাণা গ্র্থ 


(১) আমার পক্ষ বাহিত, হচ্ছি সংচতন উিন্েশ্যাশল, স্থান 
কালেব মারা ক্রুয়াশাল গম যি 

(১) আনার দাত বারতা মস ভিহ্ি হচ্ছে প্রেমহকি 
বিশ্বজগতের, কি মানব জাবনের, উভয়ই মূলে প্রেম 

(৬) চেতনাই বাস্কুব, আবি তলার মূল হচ্ছ প্রিয়ার 
বিকাশ নিয়তই চলেছে সংঘাত ও সদাধানের মধা (িয়ে। 

তাব এই সিদ্ধান্তে :পীছবার পথ যথাথ ই যুন্কবাদী! ম্বভাবতই 
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অ্মিধ্গ--২-৮ . 


অন্ধ গৌড়ামির বা অলীক কল্পনার স্থান নেই সেখানে । ভারতীয় 
অভারতীয় যাবতীয় দর্শন বিচার করে তিনি দেখলেন যে, 
পুরাতন কোন দর্শন তার মনকে সম্পূর্ণ সন্ত করতে পারে না। 
শুধু তাই নয়, স্থষ্টির শেষ ব্যাখ্যার শেষ কথা বলার প্রয়াস তার মতে 
স্ববিরোধী কল্পনা মাত্র। কারণ তার মতে পবাস্তবতা স্থাণু নয়_-সচগ, 
সদাই পরিবর্তণশীল ' এই পরিবর্তনের কি কোন গতিমুখ আছে? 
অবশ্যই আছে। এর গতি শ্রেষ্ঠতর অস্তিত্বের দিকে । বাস্তব অভিজ্ঞা 
[থকে আমরা জানি যে পরিবর্তন কেবল অর্থহীন গতি নয়, প্রগতি |” 
নেতাজী আপন দার্শনিক মতবাদকে অভিহিত করেছেন সহ্দয় 
সন্জ্েয়বাদের আখায় । শুধু মাত্র বিশ্বাসে ভিত্তি করে কিছু ধরে নিতে 
তিনি রাজী নন। তাই বলছেন £ পপ্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা আমার চাই 
অথচ পাই না।” “অপর পক্ষে অ্ংখা বাক্তি অতীতে যা পেয়েছেন 
বলে দাবী করেন তাকে ধোকাবাজী বলে উচ্ডিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। 
উড়িয়ে দিতে হলে আরো অনেক কিছু উড়িয়ে দিতে হয়, তাতে রাজী 
নই। সুতরাং যতদিন পরাস্ত না পিজ পরা-মনের এই জ্ঞানকে প্রত্াঙ্ষ 
করছি ততদিন পর্যন্ত হী বা না কোনটাই বলা চলে না। সুতরাং 
আপেক্ষিকতাবাদের মাশ্রয় নিতেই হয়। অর্থাৎ আমাদের জ্কানের 
আয়ন্কে যেজ্ঞান আসে 2স জ্ঞান পরম নয়। আপেক্ষেক। আমাদের 
যৌথ ( ০0000)00. ) মানসিক কাঠামোর, বাক্তি প্রকৃতির এক বাক্তির 
মধ্যে কালগত পরবর্ধনের প্রতি তার আপেক্ষিকতা ৮ এই দৃ্রিতে 
দেখতে গেলে পরনাস্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার প্রত্যেকটিই গ্রাহা হও 
পারে; কারণ ভিগ্নভার মূল হচ্ছে বাকি প্রকৃতির ভিন্নঠায়। এমন 
কি মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একই ব্যক্ষির জ্জানের ভারতমা 
ঘটতে পারে। নানা জ্ঞানের কোনটাকেই নিথা বলে উ্ডিয়ে দেওয়া 
চলে না। বিবেকানন্দের ভাষায়, “নাম্ষের গতি মিথা। থেকে সভার 
দিকে নয়, সত্য থেকে আরো উচ্চতর সত্যের দিকে ।” নুস্ভাষচন্্রের 
দৃষ্টিতে পূর্ববন্তী দানুষের অভিজ্ঞতা বা সত্যগ্চলো পরনন্তাঁ প্রাপ্তির 
সিড়ি, বা সত্যের বিভিন্ন অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। নুতরাং ঠার 
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মতে সত্যসন্ধিংস্থার পক্ষে সহিষুতার ভিৰিটা খুবই ব্যাপক হওয়া 
প্রয়োজন। 
এ-সহিফুতা আপন বলিষ্ঠ নমতনাদেরই নানাম্থর। এখানে 
শ্রবিধাজনক মিথ্যাকে আপাত বিরোধী সত্যের জপবৈচিত্র্যের উদ্ধে 
স্তান দেবার 'ভীরতা নেই । এখানে রয়েছে মানের তুনিয়াতে মানব 
প্রকৃতিকে সতাসহা বিচারের কটি পাথর বলে মেনে নেওয়ার 
হসাহস। 


এবারে স্ুভাষচক্ছের জীবন দর্শনের মূল স্তর তিন খানির খানিকটা 
শএালোচনা করা যাক। 

প্রথমতঃ ধরা যায় বাস্তবতার মূলে আল্মার কথা স্ুভাষচন্দ্রের 
কথায়, “কন আমি আত্মাকে বিশ্বাস করি? কারণ এই বিশ্বাসের 
বাবভারিক প্রয়েক্তিন  21580108010069655109) আছে । আমার 
প্রকতির দাবা এই আনায় বিশ্বাস! প্রকৃতির মধো আমি উদ্দেশ্য 
* বিশ্বাস দেখতে পাই, নিজের জীবন দেখি বিস্কারমান উদ্দেশ্য | 
আমার বোধ শক বলছে যেতানি কেধল মাত্র পরনাণুর সুপ নই । 
আনন দধুতি পাচ্ছে ১য়, বাস্থৃরত। কেবলমাত্র লিপ্ভিন্ন অণু-প্রমাগুব 
এলোমেলো সযোগ নয় । ঠাছাছ। বাস্তবকে আমি যে ভালে বুঝি 
চাচক এর চেয়ে ভাল ভাবে কাথা: করা যায় নদ বস্থহ এই 
পাখা হচ্ছ বুদ্ধ ও নাতির - প্রয়োজন আমাক ভীৰনের জন্য, 
অস্তিতত্বঃ জন্থা। 

বিশ্ব হচ্ছে আত্মার প্রকাশ, এবং আত্মার নত স্্িও অমর। 
কারণ সভার আশ্রয় বা প্রকাশ নিথা? হ'ত পারে না। স্্টি কোথাও 
থমে যেতে পারে না। স্থষ্টি পাপক্জাত নয়। শঙ্করবাদীর মতাছুষায়ী 
অবিষ্ঞার ফল নয়। শ্ষট্রি হচ্ছে অমর শক্তির অমরলীলা ” এখানেই 
আবার দেখ। যাচ্ছে সুভাষচস্রের মানসহমিতে £জ্ঞয় ও জ্ঞাতার 
পরিণয় : মানুষের সকল সহা নিষ্!কণের মধো মানিকীয় গন্ধ স্পর্শের 
স্বাকৃতি। 
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আপাতঅভিজ্ঞতা ছেড়ে বাস্তবের মূল প্রকৃতির কথ! কেন উতাপন 
করা হল, এর উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন, “যে মৃহুর্বে আমরা অভিজ্ঞতাকে 
বিশ্লেষণ করি ০স মুহুর্তে আমি, যার মন গ্রহণ করছে, আর 
আমি বহিভূতি ষ৷ কিছু আমাদের ধারণা জন্মাচ্ছে, অভিজ্ঞতার ভূমি 
রচন।৷ করছে, তাকে ধরে নিতে হয়। আমি-বহিভূতি অস্তিদ্ককে 
মেনে নিতেই হবে । চচাখ বুজে থাকলে তাকে উড়িয়ে ওয়া সম্ভব 
নয়। এই অস্তিত্ব, এই বাস্তব আমাদের সনগ্র অভিজ্ঞতার পশ্চাতে 
রয়েছে, তার সম্বন্ধ আমাদের ধারণাতেই আমাদের বাবহারিক 
তাত্বিক ধূল্যবোধ নিরূপিত হয় । না, অস্তিত্বকে অবহেল] করা চলবে 
না। এই আপেক্ষিক সতাই মামাদের জীবূনর ভি, ত মঠ 
পরিবর্তনশীল হউক না কন।” 

এবার প্রশ্ব উঠছে চেতনার প্রকৃতি নিয়ে। সুভাষচন্দ্র ঝলন 
“আমার মতে বাস্তবতার মূল ভিন্ত হচ্ছে প্রেম । কি বিশ্বজগতের, কি 
মানবজীবনের, উভয়েরই মূলে প্রেম” এই বাখার নধোও অপৃণ &। 
আছে তা স্বীকার করেই সুভাষচন্দ্র বলেন, "সমস্ত অপৃণতা সন্থেও 
আমার কাছ এই ব্যাখ্যা সব চেয় সতা- এব এই জ্ঞানই পরম 
জ্ঞানের সব চোয়ে নিকট ।” 

বাস্তবতার মুল এই প্প্রেমের অস্তিহ সপ্ঘদ্ধে বলতে গিয়ে নে 
স্বীকার করেছেন যে তার নিণয় পদ্ধতি "মাতটেও 


থেকে । আমার চারদিকে দেখে পাই প্রেমের লাল। , নিতভেব 
ভিতরে দেখি তারই প্রকাশ । নিজের প্রণহার ভন্যা প্রেমের 
প্রয়োজন বোধ করি, জীবনকে গড়ে ঠোলার একমাত্র ভিত্তি পাহ 
প্রেমে ৷ বিভিন্ন চিন্তায় আমাকে একই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয় ।" 
তারপর-ই বলেছেন, এ প্রেমের ভিদ্ভির এখন৪ পরিপুণ প্রকাশ হয় 
নি, স্থান কালের নধেয নিতাই তার প্রকাশ বিস্কারমান (00001. 
10) | বাস্তবের মূলে' প্রেম, বাস্তবের মতই সে নিত্য পরিবর্তনশীল । 
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এবারে প্রশ্থ উঠছে বিকাশের দিক ও রীতি নিয়ে। সুভাষচন্দ্র 
মতে এ বিকাশ হচ্ছে অগ্রগতিশাল বা প্রগতিমুখি। “প্রগতি সরাসরি 
এক লাইনে চলেছে এমন নয়। ভার পথে বাধা আছে নিয়তই | 
কিন্ত দীর্ঘকালীন দৃষ্টিতে দেখতে গলে প্রগতির অস্তিত্ব অন্বীকার করা 
গল না। এই বুদ্ধিগত বিচার বাযাঠীত বুদ্ধিবতিভূতি প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
+য়েছে যে, কালের গণ৫ সঙ্গে সঙ্গে আমরা এগিয়ে চলেছি। 
জব ও নৈতিক কারণে প্রগতির প্রতি বিশ্বাস রাখা আমাদের পক্ষে 
আঅনিবাধ প্রয়োজন । 


এ প্রগতির নিচনকে আনার চেষ্টাতে স্ুভাষচপ্র সাখা দরুন থেকে 
শুরু করে স্পেন্সার, হাটনান, বেগ সা এবং হেগেলের সিদ্ধান্ত ৩ হঙ্গ 
পক অন্ুধাপণ করে দেখেছেন । এদের মধো একমাত্র হেগেলায় 
পারণাহ লিব্তন ব্যাখ্যার নিকটতন প্রকাশ বলে ননে হয়েছে স্টার । 
"ক মতে) লিবতন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, বাহাজগতে এ অন্ত্ররভগতে, 


1০ 


এ 


উভয়েই ছান্ছিক । সংঘাত ও সমাধানের নধা দিয়েই ভবনের প্রগতি । 
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প্রতিক্রিয়ার প্রত্ক্রিয়। আছে । সমাধানে 
থেকে আবার প্রতিক্রিয়ার উদ্কুর হয়। ই 
ডয়লেকুটিকের সঙ্গে তীর বিরোধ । নাকুসের মঠে শ্রনগীহীন সমাজ 
পা্স্থার এক প্রা এস স খাতের শেষ, ছান্দিক রীতিরহ শেষ। 
এই শেষ মানা হাল ইতিহাসের ও প্রগতির শেষ মানত হয়। এতে 
যু'ক্কর অপমৃস্তা ঘট । লাশানক স্বভাষের মন এব হিকছ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা শা করে পারে না।  ম্ভাষচন্দ্রের দষ্টিতে শেষ কথার চেয়ে 
সত্ব নধাদা পড়। ৩ হলে আন্বান্ধ লাখা; অপেক্ষা হেগেলায় 
ধারণাতেই শ্রেষ্ঠ এর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তবু সমগ্র স্তা এ৩ও 
নেই । কারণ প্রতি ঘটন] এব সঙ্গে মেলে না। বাস্তুততা এত বৃহং যে, 
আনা।দর ক্ষুদ্র মক্রিফষে তার স্থান কুলোয় না। তা হলেও বৃহত্তম সত্য 
যে ধারণায় আছে তারই ভিন্বিতে জীবনকে গড়ে হোল। চাই । পরম 
জ্ঞানকে জানি না বা জ্ঞানা যায় না বলে নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। 
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হৃতয়াং চেতনাই বাস্তব, আর তার মূল হচ্ছে প্রেম, ঘার বিকাশ 
নিয়ত চলেছে সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে। 


আত্মপ্রকাশের বেদনা বা সফলতার তীব্র আগ্রহই বিশ্ব-স্টির 
মূল প্রেরণা । সফলতা একের এবং বর । বাক্কিকে অস্বীকার করে 
বনহুর জন্ত যে কল্যাণ প্রচেষ্টা তা দোষহ্ইট । তেমনি বুকে অস্থীকার 
করে, সমাজ বা দেশকে উপেক্ষা করে বাক্তিগত চারতাথতার যে 
অপচেষ্টা তারও বার্থতা কামা এবং অবধশ্বস্তাবী। আপাতবিরোরধ 
এক এবং বহুর সফলতার মিলন বা .সীষমোর মধো রয়েছে বিশ্ব 
সফলতার ইঞ্ষত। কিন্তু দ্রাধীনতার অভাবে সফলতা বা -সীষচ। 
অলীক কল্পন। নাত । ঠাই স্বাধনতা, সফলঠা ও সীষমোর শাবাত্রয় 
গৌরবে সম্মান পে এসেছে নেতাভীর জীবন দর্শনে 


প্রথিবীর অন্যতম শ্রেঠ কর্ণবীর স্বভাষচন্দ্রের কর্মজববনই তার 
দর্শনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় । দ্দাধীন কোন দেশে জন্ম নিলে তার বিকাশ 
কি রূপ নিতজ্ানি না। কিন্তু পরাধীন ভারতবধষের নিষ্ঠুধ পরিবেশে 
এ জন্ম-বিদ্রোহীর জীবনদর্শনের পৃণতন বিকাশ যে ভাব রাজনৈতিক 
্বীবনকে ঘিরেই" হয়েছে তাতে আশ্চযোর কিছুই নেই । তাই তার 
দর্শনের মূল নীতি আলাচনা করতে গেলে স্তার রাজনতিক দশন 
আলোচনাব অবতারণা করতে আমরা বাধা । 


স্থপ্টির পরিসরে বিবর্তন নীতির মত রাজনৈন্তিক বাবস্থার ইতিহাস 
দ্বান্বিক তব্বের নির্দেশকে সর্ব্বাগ্রগণা বিবেচনা করেন স্থুভাষচজ্দ্ | 
১৯৩৪ সালে তার শ্রেষ্ঠ পুস্তক “ইগডিয়ান রাগ -এ এব, ১৯৭৭ সালে 
তার এতিহাসিক টোকিও-ভাষণে তিনি ভারতের যোগা রাজনৈতিক 
নবব্যবস্থার সুস্পঃ ইত দিয়েছেন। 

তিনি সেখানে ' বলেছেন যে জগতে বর্তমানে বিভিগ্ন রাষ্্রব্যবস্থার 
একটা যথার্থ সমস্বয়েই নিনিত হবে ভাবী ভারতীয় নবব্যবস্থার উপাদান । 
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উদাহরণ শ্বয়ণে তিনি ফ্যাসিবাদ ও কম্ানিজমের পারস্পরিক লড়াইয়ের 
কথা উল্লেখ কয়ে বলেছেন এতছুভয়ের সংঘাত ও সমাধানের ফলে ন্ট 
রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাই আনবে আদর্শ নবব্যবস্থা। নেতাীর মতে এ 
ছুয়ের একটিকে মাত্র মানব প্রগতির শেষ স্তর বলে গণ্য করা একটা 
বিরাট ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। দর্শনে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্িমাত্রই 
সীকার করতে বাধা যে মানব প্রগতি কখনও থেমে যেতে পারে না। 
বস্ঘতঃ অতীতের অভিজ্ঞতা হতে নব নব বানস্থার গোড়া পত্তন আমাদের 
করতেই হবে। কাজে কাজেই আনর পরস্পর বিরোধশ বর্মলান 
বাবস্থার সংশ্রেষণ তেরা করুবা এমন এক নব বাবস্থা যার আধা 
উভয়ের যা কিছু ভাল হাই পাকে কপাযিত হয়ে! 

ম্াশনাল .সাশ্বালিভম্‌ ৫ কম্যুনিভনের ভেতরকার কয়েকটি বিশিষ্ট 
বাপারের মধো তুলনা টানে দেখাচ্ছেন নেতাজী 2 ঠএ ছুই ব্যবস্থাই 
মূলত: অগণঠাস্থৃক ৪ সববগ্রাসা বা 10181180180 1 উভয়েই 
ধর্নিকতদ্ব-বিবাধা। বৃরেপার ম্যশনাল সোশ্ালিজমের দিকে লক্ষা 
করলে দেখা যার ম্বাশনাল সাশ্বালিজন জাতীয় একা এক স্থৈধা 
প্রতিষ্ঠা করতে সমথ হয়েছ তাত জনসাধারণের অবস্থারও উন্নতি 
হয়েছে ৩: অনস্থাকাা। কিন পিকতস্থের ভে গড়া অর্থ নৈতিক 
বাবস্থার -নীলিক পদিবন্ঠন সাধন সান সম্ভব হয়ুনি। অপরদিক 
সোভিয়েত দতব কম্যুনিজতমর কথা বিরচন করল দেখা যায়, 
তাদের শ্রঠি কৃতিহ হচ্ছে সারা দেশ বাপ জাতীয় অপ নৈন্তক 
পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠাতে। কমুুনিজমের চর্ধল দিক হচ্ছে এই যে 
স্গাঙজাতভাবোধকে ত1 মোটে বরদাস্থ করত পারে না । 

অথচ ভারভবুষর জনা চ:ই এমন একটা গুগণতিগুল সমাজ-ব্যবস্থী 
যা একাধারে সমগ্র ভনসাধাবণের চাহিদা এটাতে এবং সহজ স্বাজাতা- 
বোধকেও যথার্থ আসন দ:ব । এক কথায় বলতে গেল স্বাজঞাত্যবোধ 
(৪019081880,) ও সমান্তবাদ (509০18165001-এর যথার্থ নব 
সংশ্লেষনই শুধু সে আশা সফল +রতে পারে। 

ভারতবর্ষের বর্তমান অব্থ'য় শ্রেণী সংগ্রামের চেয়ে কমনওয়েলথ- 


১১৯ 


বিরোধী সংগ্রাম প্রাধান্য পেতে বাধ্য । সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের 
সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ধনিক তন্ত্রেরও বিনাশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুষ্টিত হতে 
পারে। তেমন অবস্থায় ভারতীয় রাজ্যপ্রশাসন জনসাধারণের প্র 
না হয়ে দাস হিসাবেই বিরাজ করবে এবং গৌরব বোধ করবে। 
সোভিয়েত বাবস্থায় মজতুর ও কিষানদের মধ্যে শিল্প-কারিগরদেরকে 
যে প্রাধান্তা দেয়া হয়েছে ভারতবষে সে প্রাধান্থ কিষানদের 
প্রাপা হবে। 

তা ছাড়া মার্কসবাদের দৃষ্টিতে মানবিক জীবনের মূল্যবোধের 
তৌলে অর্থনৈতিক দিকটা অতিশয়োক্তি দোষে হষ্ট হয়েছে বলেই 
নেতাজীর মত। রাষ্ট্র তথা সমাজ বাবস্থায় অর্থনৈতিক চাহিদাকে 
মূল্য দেয়া অবশ্থাই প্রয়োজন কিস্ত অতিমূলা দিতে গেলে ভুল হবে। 

তা হলে পুনরুক্তি করে বলতে হয়, স্বঁভাষচন্দ্রের মতে ভারতীয় 
রাষ্ট্র তথা সমাজব্যবছার মূল দৃষ্টিকোণ হবে ম্বাশনাল “সাশ্যালিজম 
ও কমুানিকমের এক যথার্থ সংশ্রেষণ বা সিনথসিস। থিসিস ও 
আট্টিথিসি/সর সংঘ'ভ এক উচ্চতর সংশ্রেষণে মিলে যাবে! দ্বাম্দ্রিক 
সমন্বয়বাদের এই তো দাকী। মন গা মত এই ডায়লেক্টিক্‌ রাতিকে 
ধামাতে চাইলে মানব প্রগতির অন্থ বা মৃত্রা কামনা করত হয়। 
তাই.নেতাজর দষ্টিতে সংঘাত ও সমাধানের নিফমাকে মেনে রাষ্ট্র তথা 
সমাজ বিবর্তনের পরবতী পাপে অগ্রসর হনে ভারঙব্ষ। 


এখানে নেহাভীর পরিকন্ধিত ভারতীর সমাজবাদ সঙ্গ কিছু 
আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না নিশ্চয় । নেতা” বলেছেন, এ 
বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, সমাভবাদের পথেই ভারত 
তথা বিশ্বের পরিত্রাণ। সমাজবাদের সং্ঞয ০৩1 ছ-একটি নয়, 
তবে কোন সমাজবাদের কথা বলেছেন নুভাবচন্দ্র? এই বন্ছরূগী 
সমাজবাদের বিভ্রান্তি হতে আপন দেশবাসীদেরকে যুক্ত করবার জণ্তই 
তিনি সমাজবাদের তিনটি প্রশস্ত ধারার তুলন| করে নিজের সমাজ 
বাদের রূপ বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীদের 
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কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, ওরা আর যাই বলুন, তাদের 
আসল কথ! নরম পন্থা এবং রিফরমিষ্ কর্মনূচী। আমূল পরিবর্তন 
খরা চান না, তাদের কাজ রয়ে সয়ে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় কম্যুনিষ 
পম্থীদেরকে ভিনি আখা। দিয়েছেন, “মস্থ্ৌ-বন্ধু” তথা “মস্কৌ-শিষ)” 
বলে। আপন সনাজবাদকে দিয়েছেন এ ছুয়ের সংপ্লেষণের ফল। এই 
সমাজবাদ;কই ভিনি বর্ণনা করেছেন রক্ত মাংসের তৈরী বাস্তৰ 
সমাজবাদ হিসাবে । ভার মতে ভারহব্ধ আপন প্রয়োজনে আপনার 
এঁতিহ্া এবং ভুগোলের দাবীকে মেনে এব ভারতীয় আবহাওয়ায়, 
গ[পন এতহাও নণীষার অন্রগানী করে এক বিশেষ ভারতীয় সমাজ- 
বাদের প্রব্ণন করবে । এস সমাবাদের প্রতিষ্ঠী হবে ভারতের 
নিজন্দ পন্থতে 10018 58001 101000০6 061 0৬0 [0102 
001 99018115) 25 961] 25 161 ০0৮0 00601000057. ম্ুভাষচন্র 
নিজে এই ভারতীয় সমাজবাদীদের একভন বলেই নিজেকে পরিচিত 
করে গেছেন অভ্র তাবে তাহ নিজের ভাষায় 1005 
8০9০ ] 00110190181 (0 9610108”--দানী করেছেন তিনি 
য সমগ্র পিবী যখন এই 90০181151 চ,7511005010 নিয়ে ব্যস্ত, 
ভখন ভারত কেন অনন্থসাধাহগ এক সমাভব্গদেব প্রব্ন করবে না, 
মার ফাল হয়ত সমগ পিক উপকৃত হবে এক শিক্ষা নেবে। 
ভারতীয় স্মাঙ্গবাদ শক এক বিখধ্যাভ অনুতস্ফাদ সুভাষচন্দ্র তার 
সমাক্তবাদ নণন! করেছন । ৫৯ থ্াককে জিব সফলতা স্থাশ্ীনতভা- 
ৌষমোর বাণী মুত হয়ে, সেই সমাজবাহদে থাকবে অব্নিশ্র 
স্বাধীনতা--'092001615 ৪11 10000 000110650 10০01801088 
(1650010, বুটিশ কমনওয়েলথ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ; এব এতে 
থাকবে সম্পূণ অথনৈতিক মুদ্ক 10091001616 ৩০০০০০০৫০ 
[500800)0801010 ₹” এতে থাকবে, প্রতি মান্ুষর বিবেক ক ধর্ধের 
স্বাধীনতা, খেটে খাবার অধিকার এবং ন্বচ্ন্দে জীবন ধারণের যোগ্য 
মঙ্গুরী লাভের অলঙ্ব্য অধিকার । অনাদ্রিত আয়ের পথ থাকৰে 
না সেখানে | উপার্জনের সমান স্বযোগ থাকবে সেইখানে। 
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সধোপরি সমাজের ধন-উৎপার্ন এবং বটের নীতির ভিত্তি হবে 
কর্ম-দক্ষতা, স্তায় ও সাম্য (8089 )। উৎপাদনের উপায়স্বরূপ 
যাবতীয় যন্ত্রপাতি ব৷ প্রতিষ্ঠান জাতীয় সরকারের পরিচালনাধীন 
থাকবে, প্রয়োজন মত। সামাজিক জীবনে সুভাষচন্দ্র চান পূর্ণ 
সাম্য । সমাজে বর্ণভেদ থাকবে না, অনুন্নত শ্রেণী বলে কাউকে 
কোন বঞ্চনা ভোগ করতে হবে না। স্বস্বাখিকারে এবং পদমর্ধাদায় 
সবাই থাকবে সমান। শুছুপরি নারী পুরুষে থাকবে না কোন ভেদ, 
অধিকারের ক্ষেত্রে-কি আধিক, কি সামাঞ্ডিক পদমর্যাদায়। আর 
কি আইনের বিচাবে, নারী সবভাবে পুরুষের সমান সহছকসিনী ছিসাবে 
গণা হবেন। এক কথায় সুভাষ পরক্ল্লত এ তারতায় সমাজবাদের 
অর্থ নৈতিক দিকটাকে বলা যায অথ নৈতিক গণওগ্্ববাদ (2০017010910 
06770001809) । ৬ ভ'রতায় সমান্তবাতদ মাকসীয় দশুনর 
অসহিষু। মনোভাব নই; সুবিধার যুপকান্টে মাম্রাষর বিবেক, ধর, 
এরতিহকে বলি দেড়া নেই। শহ অন্ুবিধা সবে সত্তা যা তা? 
্বকার করাতেই স্থুভাষচন্দ্রের জীবন দর্শ্‌নর মধাদ।। 

বিবেকের মুক্কি কা ঢ16600100 ০1 ০0090161006-এ4 সাথে রাহয় 
মুক্তি ( ট৪001081 11006067061006 ) তথা গণতন্ত্র বা 2০1101091 
06720০01809 ও 120001)10 [0610)00180%. এই সন কায়কটিকেই 
ঠাই করে দেয়া চাই, ভাবী নব-ব্যবস্থাতে । চিরস্থায়ী পডিক্টেটরভা্ুর 
স্থান নাই ওখানে । এই ন্ডিক্টিটরীর বিরুদ্ধে ছুদিমনীয় অভিযানই 
মানুষের জীবনেতিহাসের একট। বড় দিক। ভগবংদত শক্তির দোহাই 
দিয়েছে যে রাজা, আইন নিয়ন্ত্রিত রাডা এব" সঙ্হাদয় “ডেস্পট" 
(86106৬০9167 1[065091) এদের সবাইকেই মানুষ দেখেছে, 
হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং উচ্ছেদ কা€-5০ কিন্তু [01908001511 
01 0196 01016158118 যে যথাকালে ফলতঃ পরার্থ শ্রমিকদেরকেও 
ডিক্টেট করবেন, এই কথাটাই তখনও বুঝতে বাকী ছিল। সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার পথে, আজ .আর এক মৌলিক বিপ্লব ছাড়া এই ডিক্টেটর- 
তম্্রকে উৎখাত কর! যাবে না। সেই অনাগত বিগ্রবেরই আয়োজন 
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আজ ভারতভূমিতে। ছুনিয়ার মানুষ যথার্থ সনাজবাদকে চায়, কিন্ত 
বহু কষ্টে পাওয়। গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে নয়, প্রতিষ্ঠিত করে। 

নেতাজী বলেন যে আজকের জগতের আন্দোলনে যঠ নং কল 
বা সম্পদ আছে তাদের প্রতি উপেক্ষা নয়, তাদের এক উচ্চতর 
'প্লেষণে পরিণত করাই ভারতের তথা ছুনিয়ার মানুষের কা । তাই 
মুক্তির ত্রিবেণী সংগনে চতুর্থের আগনণী হ'ল ধ্বনিত । নানুষের অধ্যাদা 
বা [0180169 ০11080 __ এই সভ্যটিকে আসন দিতে হবে ত্রিধারা 
্গাধীনভার পাশে । ভাহলে বিবেকমুক্তি, অর্থ নোভক গপতন্থ ও 
রাষ্ট্রনৈতিক গণঠস্ত্ের পাশে নান্ুষের নর্্যাদাকে দিতে হবে স্থান 
ভয়ে বা লো আডষ্ট হয়ে এই দধ্যাদাখানি যদি খোয়া গেল তাহলে 
নান্ুষের মধাকা'র মন্মধ্হটকু পড়ে হিল বালি। কবির বেন, 
“ভব শিবে নানুষা ভয়ের দাশ বা দয়ার পাত ভাবের ভতও 
ঘি বা ভরে, তিব্র ভন্ড শুন্ততাহ শুধু যায় লেডে। শরধ্যাদ। 
হারিয়ে কায়রেশে ঘটি শর জৈব সন্থাটি 5ক্ষ) করতে হয়, ভাহলে 
মানুষের জগত নানুষকে ছে পায় ভার হরে হধাদি মানুষের 


ধা রি ৬ 
অনর্ন্থর যি-ন পৃজাবী, হলি পর জারন পিডেত এ নঈযাহঠকুকিও 


€ঞ্ 


কুলে ধরবেল সবকা'লক সবিনালাবিনু ভাঙা 
ভীবননরণের সন্ধক্ষণে সুভাষচন্ুক এছ ফ্পত হ৮--099৩ 
1701৮100981 04১ ৫86 0০97 1) 1968 ১০০1 1105 1009 ৯11), 
৪০1 0680) 100810906 11561 ৫ [10090058170 11৩5. 
আদর্শের বেদীমূলে কোন বাকি যখন ভবন দন করেন, উইল উব 
মৃত্যুর পর এ আদশ ঘৃর্ধ হয়ে €ঠে হাজারে, ভবনে । কলক'ভাব 
প্রেসেডেন্সী জেলে মনশনরত নেতাজীর মুখে এই কথা উচ্চ:রঙ হল, 
আত্মোংসর্গের জলম্থ প্রতীক নেতাজীর মুখে ঠাই ধহনতি ইস, 
“আয্মোংসর্গে মানুষ হারায় মাটি-লাভ করে অমরতা। এই 
মরণজয়ী বিশ্বাসের জোরেই সারা আভাদ হিন্দ -ফৌজর হপয়ের ছন্দ 
তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন, এক মহামন্ত্রের ছন্দে, “কর সব নিছাবর বনে? 
সব ফকির ।” 
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তা'হলে নেতাজী পরিকলিত ভারতীয় নব ব্যবস্থায় পূর্ণ স্বাধীনতার 
স্তস্ত হল (১) বিবেক মুক্তি (২) রাষ্ত্রিক গণতন্ত্র, (৩) অর্থ নৈতিক 
গণতন্ত্র আর (৪) মানুষের মধ্যাদ। | 

এই চতুবর্গ স্বাধীনতার প্রাণতস্ত্রী ছন্দিত রয়েছে আবার স্বাধীনত। 
সফলতা মৌষম্যের বশ্বছন্দে। সেই বিশ্বছনোর মর্দ্রবাণী অমর প্রেম। 
এই ভাবী নব-ব্যবস্থা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করবার সন্কলেই নেতাজা 
বলেছেন আমি চাই ভারতে এক সমাজবাদী সাধারণতন্ত্র ($০০181191 
679০11০ 1) 10018) 1 এই 5০০181150 [২610 0110810182)ই 
তাই হয়ে দাড়ালে। তার জীবনের স্বপ্র, সাধনার ধন। আজ তাই এই 
সোশ্যালি রিপাবলিকান-ইজমই নামাস্্রে সগৌরবে আখাত হচ্ছে 
'স্ভাষবাঞ্ধ বলে। 


এই প্রসঙ্গে সুভাষ পরিকাল্পত নব ব্যবস্থা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু 
উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যে যুদ্ধোগ্ম ও অভিযানের অবসরে পূব এগ্রয় 
সংহতি নামক “য বাবস্থা স্বাধীনতা, স্যায়ধর্ন এবং পারস্পরিকতার উপর 
নিওর করে সংশ্রিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই হ'ল 
নেতাজীর পরিকল্লিত আস্তজ্জাতিক ব্যবস্থার প্রতীক । ইতিহাসের 
ধারা অনুসরণ করলে অনায়াসে অনুভূত হবে যে এই স্ুভাষবাদ বস্থঠঃ 
একট মৌলিক বিপ্লবের বাণী ধারণ করেই এসেছে ভারতবষে । "হোল 
রোমান” সাম্রাজোর অধীন জ্ঞার্মানীর “রিফরমেশন” বিবেক-মুক্তির 
বাণী বহন করে, ফরাসী বিপ্লব বিবেক ও গণতন্ত্রের বাণী বহন 
করে, এবং কশ বিপ্লব সমাজবাদের বাণী বহন করে যদি বিশ্বব্যবগ্। বা 
%/0110 01061 বলে আখ্যা হয়ে থাকে, মাম্ষের ভাব ও কর্নবাজ্ে 
হুনিয়া জুড়ে; তাহলে বিবেক-গণতম্থ--সমাজবাদ _ মানুষের 
মধ্যাদাকে একই ব্যবস্থায় ধারণ করে স্ুভাষবাদ বিশ্ব-ব্যবস্থার ,গীরব 
অজ্জন কেন করবে না? তা ছাড়া, জন সংখ্যায় ভারত একাই 
পথিবীর এক পঞ্চমাংশ | 

প্রকৃত প্রস্তাবে, কি ভাব-মৌলিকত্বের দিক দিয়ে, কি সত্য 
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স্বীকারের আম্পদ্ধার দিক [দয়ে, আর কি ক্ষেত্র নাহাক্ব্যের দিক দিয়ে, 
যে কোন দিক দিয়েই বিচার করা যাবে, সে দিক দিয়েই প্রতীয়মান 
হবে ষে এই ভারতীয় নব ব্যবস্থা বা স্থৃভাষবাদ একাধারে একটা! 
মহাজাতীয় এবং বিশ্বব্যাপী বিপ্লব। 


ভারতাস্বার মত্মপ্রককাশের বেদনাই স্ুভাষবাদের মর্মলাণী। 
ভারতের দরিদ্রনারায়ণের আশা-আকাজ্ধার সঙ্গে এক্াত্মাবোধের 
গভীরতায় এর চঙ্গংশক্তি । এ একাস্া বোধের মানস সরোকিকে ভারত 
উদ্ধারের নব গায়ত্ত্রীস্ত্র 'রচ্িপ্দপ নাদ উপজাত। 'জয়হিন্দের? 
মন্তদ্টা খিক নেভাভা নয় | জয়হিল্ত মঙ্থেক জ্বলপ্ক ভব্মৃিই 
হয়েছে প্রতিফলিত নেভাভীর ভাবে-করে-জ্ভঞানে, জবন-মুতাকে করেছ 
সভার পা?য়র ভু&।, রাজ্ঞালাভ, মৃত্াভয়, 'মাক্ষলাভকে করেছে তাবু 
দর্টিতে ক্রীডনকের সমান । তারই মন্পূত আহবন এব মপিষ্পর্শে 
এনে অগুস্থি হিন্্ু-মুসল্নান বৌন্ধধুষ্টান , রিহাকী-বাঙ্গালী-পাঞ্জাবী 
নারী-শিশু, যুবা-বুপ সকল বাবধান ভুলে, কাঢাকাছি কনে বুকের রক্ত 
উষ্জাড ঝরে রঙীন করে দিল হারতেন মুক্ত সংগ্রামের বিশ্বব্যাপী দম্া- 
অদ্ুশা রণাঙ্গনগজুপাকে পুরণ ম্বাধানতা এস নং কিন্ত ভারতের 
আপামর সাধারণ অকশুপুব আন্দোলনের শ্লারনে প্রাবিত হল। 
বিলান্ব হলেও বুমতে পার্ল, কি হাত পারে জারা ভারত আজ 
অন্থর« দুয়াব গুলে উংকণ হয়ে চেয় আছে আকাশ পানে নতাজীত 
স্পর্শনণির স্পনের আশায়, তার অমর বাণীর প্রতিধ্তনির আশায়, 

ভারতের মবাগাতড এমন বান, এরন মন্দাকিনীক ধার আর 
কোনদিন ৰয়োছিল কি? প্রতি মুহত্তে মার সঙ্গে গজ কস কত 
এমন করে এত বড় সভাকথা দশবাসীর প্রাণে প্রাণে কয়ছল কি 
কেউ কোনকালে ভারত ইতিহাসের পরিসরে “আক্ত আনি জীবন 
দেব, যাতে করে ভারত বাচতে পারে, স্বাধীনতা অভনল করতে পারে, 
এবং যশধ্ী হতে পারে।” তবু আজও সফলতা এল না! কিন্তু 


৯২৫ 


আজও জয় পরাজয়ের চেয়েও বড় যে ছর্জয় আশা ও ত্র্বার কর্ম-প্রেরণার 
এভিহ্থ, তাইতো নেতাজার শ্রেষ্ঠ দান। 

এ দানের উৎস মূলে রয়েছে নেতাঞ্জীর ধ্যানলন্ধ ৬াবন-দর্শন। 
এ জীবন দর্শনই স্ুভাষবাদের প্রাণগঞ্গ। এবং এ প্রাণগঞ্জার গঙ্গাধর 
নেতাজী হয় । নেতাঙ্জীর প্রতি ভারতবাসীর যে শ্রদ্ধা তা ছার 
কর্ম প্রেরণায় রূপান্তরিত হলে ওবেই এ-জীবন-দর্শনের যথার্থ উপলব্ধি 
সব হবে; অন্য পথ নেই । ভারতবর্ষ বাচতে চাইলে নেতাজীর 
জীবন-দর্শনর্কে উপেক্ষা করতে পারবে না। আপন স্বার্থ, মায় জীবন 
পর্যন্ত, বিসর্জন করাত প্রস্তত না হলে এ মহাজাতির অঙ্গ, বস্ত্র, 
কর্মসংস্তান, ইমান ইজ্জতর পথ রচনা আকাশ-কুম্থন মাত্র 


টি চল 
* 'বিয় শা পজুকা শেতকে লনুবান স্হকাতক সংগা | 


নি রি হি খুনি রর রঃ 
“ভারতবূর্ষ পৃর্থিকীর সমন বাষ্টের নীতি দেকে শিক্ষা গণ করান । কিন্তু 
ভারতবর্ষ মঙ্ষো বা এয়াশিটানের কারে: অন্ধ শ্বাবল বাং ভাবিতার হবে পা । 


ভারতবর্ষের নীতি হলে সম্পূর্ণ ভারতীয় । 
-- নতভাক ভাষচন্া 


এই মুগ ্ভিয়াতে জ/গি 


অনিল রায় 


[বৈপ্লবিক সংগ্কা শ্রীদ'নের প্রধান পরিচালক । দাশনিক এ বিদগ্ধ চিন্তানায়ক | 
কাবা, সাহিত্য, সঙ্গীত-_ প্রতিটি ব্যাপারে ঠার খল ছিল অনাধারণ। 


স্মভাষগন্দ্রের ঘনিঠগ সহকহী। উল্লেথধোগা পদ্ঘপিমাঙ্গতহার দৃষ্টিতে 


মার্কসবাদ' ও “ণতাজ্ঞার জারনবাল | কর্ভমানে প্রলোকগাত ) 


যে বাণী খুজ্িয়া ফিরে ভাষা 
যার বুক নীববে ঘুনায়ে আছে যুগান্তছের মৃত্তাহীন আশা 
তাহারি চলম্ু স্পর্শ বিহ্বাত শক্তিতি ভরা 


ভাগাহে ভুলুক আজি মৃছিভ কালের সপ্থঙ্থরা | 


এরিয়া অন্ুদাহ-উদহ-হ রত ছন্দ 
.সই বাণী উঠিক জলয়! 


উদয় গগন আকুলয়। 


যে মন্ত্র হারায়ে গুছ বাতির আধারে 
উদ্ধার করিয়া ভারে। 
ন্্গভভ মেঘের ভাষায় কালান্বর-লিপি লিখে দিক 
রচিয়া নতুন বেদ, ভীবনর নবগীতি, নবতম কঃ 
দিগন্ত-প্রাচীর-পটে 
নব প্রভাতের তটে 
জ্যোতির আখরে । 
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তারি পরে 
অতঙ্ঞিত দৃষ্টি রাখি মরুযাত্রী কাফেলার দল 
চলুক অনস্ত পথে বন্টাসম হ্রস্ত চঞ্চল 
ছাড়াইয়। পথপ্রান্তে অগণিত কংকালের স্তুপ 


শ্মশানের হাহাকার-গীতি আর মৃত্থার কুৎসিত রূপ 


অশিবের প্পরেঙনৃতা, বেতালের খলখল হাসি 
ছাড়াইয়া চিতার আঞ্চন রাশি রাশি 
ছনিবার চলার সঙ্গীত 
অভিযাত্রী গো্টীদের মরুজয়ী ক্রান্তিহীন প্রাণের ইঙ্গিত 
অনাগত যুগের ইশারা 
ধা বন্ধ হারা 
ফুটিয়া উঠক এই রাত্রিশেবে জ্ঞোতিপুঞ ধূনকেতু সম 
ভবিষ্যের শভগাথ:, অক্ঞানা কা?লর মর্জবাণী নিরপন 


বণহীন বিক্ শোভা বন্তমান-যব্লিকা পাবে 


«রে ভাহ কতযুগ ধরে 
কথার কুস্তম গেথে কত গান হলো! গাওয়া কি সবে তালে 
কালে কাল 
কত যে নধুর ল'লা, কত খেল হলো! 
রডীন কথাক জাল বৃনে হি সে খেলায় কী বা হল বলাও 
শতাব্ার আহা আভ হারায় আপানার, হাবায়িছ পথ 
মিথ্যার মকত এস ধাম গেছে ভতব্তনর বু 
কে চিনাবে পঞ্চ5 পলা, কে হাততালি পিব আজ ঠা, 
কার কণ্ঠে কথা? হবে জ্বলন্য প্রুলিক্ষ ভ16৬স্প ৮১ 
অন্ধকার হল আজ জয়ী 
তাহারে দমসিয়। আজ ধননিযা তুলিতে তবে বাণী পজজ্মগ 
সে বাণীর তুধষ সাধন! 
কে করিবে এ শ্মশানে শক্কিনস্ত্রে শব অবাধনা ? 
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বাড়ের দেবতা আর সবনাশ। হৃঃখের আহবান 
প্রলয়ের গান 

মন্দ্রিয় তুলিতে হবে, ব্ংকারিয়া অশাশ্থির সৃতি 

অনারজনীর বুকে আলায়ে অশেষ ধৈষে বেদনা-প্রদীপ তাতি। 
সে বাণীর সাধকের লাশি 

আঘাত ভজ্জর চিনে গায্মহারা এই যুগ রহিয়াছে জাগি 


আরা ৯ 


$ ঙ' খল টি, রি «নাঃ ম পা পুত জলা 
কী কুনু এ. পশ.£₹কা1” ! ঞ্ঘ ১1৪ র্প ন্প টি ঠা ৩ 


নেরবঘকানল্ক, তিঘিতা ও 
স্মভাঘক্ 


অধ্যাপক সমর গুদ 


চা স্থ 
পবন পি সংঙ্ষা চিল হাগু সত লোাকুল তাবু সপন, হাতি সাল 
নর বশ 
ক লাক? ৮ নানী ব্যাপারে প্রাহমভাতহ সোসাল পেশার কাত 


৬ ্ পু পু ক গজ রী মি ক 
লা কজাল ভারিঘতিহ ভুতুল হবার পাপা কান আঙশান আঅনষকত 


ষ্ঠ 


১৮৯৭ সাহা ম্ুতাষচতন্দ্রক ছল এঠ ব্ভতক রপ্রিব জী আযহা, 
লা: হগ্ঠে কন্তা ভগ নিবেদিতা ভারতে আহমন বিবেকানন্দের 


সঙ্গ ঘটনাটি আপাতিদ্টিতত আকন্দিক, কিন্ধু আন্মিক অন্থভততিতে 
ভৎসমপৃণ। ভীহায় িপ্রবব্ধলের যজ্জরবেদী রচনা কেন বৈদাস্তিক 
সপ্লাসী প্লান লিল্কানন্প এই যজন্ধ বেদীতত ভোনাস্ি সক্ধার করেন 
ডগ্ী নিবেকিই। সুতষচন্ত সই বৈপ্লবিক প্রুজ্ছলিত শিখা) বিপ্লীব 
যচ্চেকের এই লাগ্রিক আলস্থ শখ-রূপেই স্থভাষচচ্ছ ভাত ইতিহাসে 
শার্ণাসন লাভ করেছেন, 'নতাজ মহা'নায়কন্ধের অন্ভীয় পরিচয়ে । 


অধিযুগ--২-৯ 


সুভাষচজ্দ্রের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন বিবেকানন্দ দেহত্যাগ 
করেন। সুভাষচন্দ্র ভখন কটকে--স্থভাষের মেই কৈশোরেই অগ্নি- 
কন্ত। নিবেদিতার জীবন শ্রিখা নিভে যায়। স্ুভাষচজ্দের সঙ্গে 
বিবেকানন্দ বা ভগ্লী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয় নি। তবুও 
জাতীয়তাবাদ ও বিপ্রবমন্ত্রে স্থভাষচন্দ্রের দীক্ষাদাতা হলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ এবং ভগ্নী নিবেদিতা । এই দীক্ষা ও প্রেরণার ভাবাত্মক 
বাহন হলো বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক ভ্ীবনদর্শনের অনুভূতি,যে 
অনুভূতিকে ভগ্নী নিবেদিতা তীক্ষ ও তীব্র করে তে'লেন ভারতের মুক্ধি 
সংগ্রামের দিশার'রপে। 

কিশোর স্ভাষের জীবন-স্বপ্র কিভাবে সাথক হয়ে উঠলা 
বিবেকানন্দের আম্মিক স্পর্শে, তার বিবরণ সুভাষ নিভ্েই অন্রপনম 
বণ্নায় লিখে রেখেছেন । ম্ভাষ তখন কিশার,-মন তার জশবন 
ভরে ফসল ফলাবার আগ্রহে উন্মুখ । কি হবে সেই ফসলের বীভ, 
_কোন্‌ মহীরহে পূর্ণতা লাভ করব কিশোর সুভাষ--:সই প্রশ্ন 
ভার কচি মনকে সেদিন নথিত করে ভুলেছিল। স্ুৃতাষের নিজ্ঞের 
কথায় : 

“সে সময়ে আমার মনলোকে এক প্রচণ্ড ঝড়ের যুগ চলছিল 
মানসিক ছন্দে আমার মন নিক্ষুধ হয়ে উন্ছিল। সংঘাত ও বেদনায় 
আমার সারা অন্তর জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল । কোন কিশোরের জীবনে 
বোধহয় স্বাভাবিকভাবে এমনি আন্ভিচ্ভতা দেখা যায় না। কিন্তু 
আগার মানসিক গগনে কিছুট। অন্বাভাবিকতার স্পর্শ ছিল। আমি 
অনেক বেশি পরিমাণে শুধু যে আায্ান্গ ছিলাম হাই নয়-মনের দিক, 
দিয়ে অনেকট। বেশি নাত্রায় বাড়শ্ব ছিলাম। দাধিব অংকধণ বা 
স্বাভাবিক জীবনের অনুসরণের আগ্রহের বিরুদ্ধে আমার উচ্চতর 
অনুভূতি বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিল। আমি য। চাইছিলাম,_ 
অজ্ঞাতসারে যার সন্ধানে উম্মুখ হয়ে উঠেছিলাম সে হলো একটি মৌঙগ 
আদর্শ,--যার উৎসে.নিমগ্ন থেকে, যার সংকল্লে অনিচ্যুত হয়ে জীবনের 
নানা বিপক্ষকে অগ্রাহা করে এগিয়ে যেতে পারবো 1” 
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জীবনের প্রভাতে এমনি যখন এক “সংকট' স্ুৃভাষ-জীবনকে 
বিপর্যস্ত করে তুলেছিল,--সপ্রাচারী কিশোর সেই সময়ে আকম্রিক 
একদিন বিবেকানন্দের রচনাবলীর সাক্ষাংলাভ করলো । যেন এক 
নুন জীবনের সন্ধান পেলো সে। নিজেই সুভাষ লিখেছেন সেদিনের 
এই নব চেতনার উল্মেষের কথা £ 
"আমি বুভুক্ষুর নত গ্রাস করতে লাগলান সেই রচনাবলী, _ 
আমার সনস্ত অস্থিমজ্জায় শিহরণ খেলে গেল। যে আদর্শের মধ্যে 
আমি আমার জীবনসন্থাকে সমর্পণ করতে পারি-বিবেকানন্দ তাই 
দিলেন মানাকে | দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ) নাসের 
পর মাস আামি অগ্র হয়ে রইলাম ভার রচনাবলীর মধ্যে । আনার 
বয়স তখন মাত পনেরো, বিব্কোনন্দ প্রবেশ করলেন তখন আমার 
দখননে। আমার অন্থলোকে এক বিপ্লব শুক হলো সবকিছু উল্টে 
“গল । সার প্রতিকৃতি দেখে € ষ্টার শিক্ষার অন্রধাবন করে 
বিবেকানন্দ আনার সামনে এক পুরণ বাক্িত্বের প্রতিমূতিকপে 
প্রি হাত হলেন। বিবেকানন্দের পথই হলো আনাব পরম নিশার ।” 

পিবেকান/ন্দর কাছে ম্বুভাষ যেজীবনদর্শন পেলেন হাই সুভাষ 
পেল বিপ্রব-মন্্রের দাক্ষা। ভারতকে তিনি “দখলেন বিব্কোনন্দের 
অনুস্তি ছিয়ে। তিনি নিজেই জিবেছেন 2 

“নিজের মুক্তির জন্যই মানবঠাব “সব | এই মানব সেবার অথ 
অবশ্যই দেশসেরা । ভার (লিবিকানন্পের ) জীবনী হচয়িত। এবং তর 
প্রধান শিষা ভগ্নী নিবেদিতা তাই লিখেছেন,-106 9050 ০0৫ 
[015 800181101) ৮985 115 1001176118100-"*" 10616 85 7001 
৪ 019 910101010৩1 51101565 (081 ৫10 101 010 11) 1310) & 
16510011516 ০০0০." 

বিবেকাদন্দ ভারতনাতার যে অস্ডুত লাভ করেছিলেন,-সুভাষ 
তাই স্পর্শ পেলেন নিবেদিতার :লখন!তে । সেছিনেই সেই কৈশোরেই 
জন্ম হয়েছিল বিপ্লবধাত্রী “ভারত-পথক" স্থৃভাষচন্দ্রের । 

ভারতে যে নতুন জাতীয়তাবাদ ও রাশ্্ীয় বিপ্লববাদের চেতনা গড়ে 
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ওঠে, তারও পথিকৃত হলেন বিবেকানন্দ এবং তার প্রবল প্রবন্তারপে 
অভিব্যক্ধি লাভ করলেন ভগ্নী নিবেদিতা ৷ বিবেকানন্দ বোম। ছোড়েন 
নি, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভাষণ দেন নি, বা কোন রাজনৈতিক 
দল গঠন করেন নি। তবুও তিনিই ভারতীয় বিপ্লববাদের জনক বা মূল 
দার্শনিক। সে যুগে বিপ্লবীদের ঘরে ঘরে তল্লাসী করার সদয়ে এক 
ফিরিক্গী শাসক ক্ষিপ্ত কা$ে বলে উঠেছিলেন, “কে এই বিবেকানন।, 
তাকে ধরে এনে ফাসি দাও।” ভারতে বিপ্লবীদের সংগঠন ও 
কার্যকলাপের অনুসন্ধান করতে “যয়ে ফিডিশন কমিটিও বলেচ্ছে যে, 
“বিপ্লবীদের অবিস্কেচ্ট অনুসঙ্গ ছিল বিবেকানন্দের রচনাবলী") 
বস্তুত, শুধু আত্মান্থতির প্রেরণার সই নয়, ভারভ্রাম ও 
দেশসেবার মর্মবাণীং সন্ধানও বিপ্রকীরা পেয়েছিলেন বাবিকানান্দের 
রচনাবল"তে । 

ভারতে সমাক্ত চেতন ও বাজনৈতিক চন! গড়ে উচ্ছল 
বিবেকানন্দের অিণাবের আগেই) বা) পান্নাহন লানবঠবাদের 
ভিত্িতে নতুন সমাজ চেতনা মি করেছিলেন তাহের, বিশেষ করে 
বাঙালীর জনমানসে , এই চেতনার উংস চিল 'বদান কিন্তু আনি? 
ও ম্বাবরণে অতি মাত্রায় প্রাধান্তা ছিল পাচ! ঠা আচরণকতদর। 
বিবেকানন্দের বিশ্বজরের' আন্ডার আগেই ভারতীয় জাতায় 
ক.ুগ্রসের জম্ম হংয়ুছিল ১৮৮৫ ধৃগগাবে। কিন্তু কগ্রেসর এই 
ভ্ঞাতীয়তান'দ ভারতীয়তাবোধের শশুলে। গড়ে ওঠে নি। পাশ্চাঠা 
রাজনৈতিক ভাবদার ও সংঙ্গ: দিয়ে ভাগতির সদাই জাতীয় ক/গ্রস 
ভারতের ভাতীয়হাবাদের কাঠামে। ঠৈরি করেডিল। সদিনের উভয় 
কংখ্রেল ভারতের' হলেও আদশের পক্ধানে 'ভাবতায়া ছিল নং. 
বিপ্ললবাদের আহ্বান তা দূরের কথা, ভারতায় প্রমূলো জা তীয়ত'নাদ 
গড়ে তোলাও সেদিনের কংগেসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 

বিবেকানন্দই একথা প্রবল কণ্ঠে সর্বপ্রথম বাহ করেন যে, 
পাশ্চাত্যের রাজনীতির ম্মাদর্শ ভারতের জাতীয়তাবাদের উৎস ব। 
আবেদন হতে পারে না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হলে! 
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ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও মূল্যবোধের এতিহাসিক উপাদান । 
বিবেকানন্দ একথা প্রবল কণ্ঠে ব্যক্ত করেন যে, রাজনাতিবোধ 
ব। রাজশাসন কোনদিন ভারতের জাতীয় একায্মকোধ গতি করে 
নি। পাশ্চাত্যে রাহ্ীয় জাতীয়তাবাদের উচ্কুব হয়েছে রাষ্ট্র ও 
শাসকগোষ্ঠীর রাঞ্জনীতির আবেদনে £ কিন্তু ভারতে ভারহীয়তাকো 
5-০ স্টঠেছে কুষ্টি, সাস্তুতি) সভানঞার আক্মিক আবেদনে । পিবেকানন্দই 
ভবের ভননানসে সরপ্রথন এই সাচতনত: শট করে লেন যে, 
সংস্কুত্তক বাআম্মিক একাযবোধই দাবাতয় জাতীযুবাদেক মুল আনিদন 


1 


€ উংস। এই আত্মিক ভারতীয়তাবোধের সঙ্গে আধুনিক কালের 
রাজনীতির সমন্বয় ঘটিয়েই গডে ভলতে হলে ভাকভীয় রারীয়তাহাদ কা 
ইন্গির'ন ম্যাশশ্কালিচন | বিন্কানন্দের ভারতীয় দর্শনই ভাতের 
জনমনে অপূবৰ ভারত-গবের প্রবল জ্োজার এনে দেয়, আর এই 
ফোয়াবই আধুনিক জবান বিজ্ঞানের উপাদানের আবহনে জাতীয় 
শিক্ষা এ জাতীয় পুনর্গগনের জীলনদর্শন গড়ে তোলে । রাজনৈতিক 
তাপ দেশর ব. পীয়োটিজনেক হে সজ্জা, বিবেকানন্দের 
ভার তপ্রেমের মর্াথ তার চেয় অনেক গভীর এক এই গভীরতার 
ভ্বাহ ভারতের দেশপ্রামের আদর্শ মানস গ্রহেখছের হাতা সবভা্গর 
আলন্্রণ সি করতে সক্ষম হয়। 

বিবেকানন্দের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হলা আরে; একদিক 
থকে সুগভীর । ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কঙ্গনায় দশ এ দেশপ্রমের 
সংক্ষ জনতা & জনসেবার আদশকে আঙ্গাঙ্গা কবে গড়ে তুলে 
বিবেকানন্দই বুহন্তত জনজীবনে সঙ্গে ভাহতীযতাকাদা কু অবিচ্ছিন্ন 
গদ্ঘ:7ত আবদ্ধ করেন । ভবিষ্যৎ ভারতের বাপক জনআন্দোলন এবং 
সমাজজবাদের এতিহাও বিবেকানন্দেক এই জনসেবাভিনিক ভাকতীয় 
জাতীয়তাবাদের আদশ থেকেই উৎসারিত হয়েছে পরবতীকাল। 

১৮৮৫-১৯০৩ সাল এই যুগে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বাহন বা 
হাতিয়ার ছিল সম্পূর্ণরূপে বৈধানিক বা কনষ্টিটিউশম্যাল। পরবর্তী- 
কালের গান্ধীযুগে বৈধানিক পস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অহিংস 
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অসহযোগের সত্যাগ্রহ নীতি । কিন্ত ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল 
এবং ১৯২৩-১৯২৮, ১৯২৮-১৯৩৪ এবং সবশেষ ১৯৪২-১৯৪৬ সালে 
ভারভীয় স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রাধান্থ লাভ করে সশস্ত্র বিপ্লববাদ। 

নিরুপদ্রব আইনান্গ আন্দোলন বা গান্ধীবারী আহংস 
সত্যাগ্রহবাদের ভ্তম্ম ভারতীয় বৌঙ্গ ও জৈনধমের অহিংসা ও 
শান্তিবাদে । গান্ধীজীর জৈনধমণী এশগত এতিহাই তাকে শানশি ৪ 
অহিংসাবাদের পন্থান্থসারী করে গড়ে ভোলে। বুদ্ধদেব বৈদিক 
কর্ণবাদ অস্বীকার করে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে ব্রাঙ্গণা বন্ধনীর কুক্ষি 
থেকে মুক্ত করে ভনমানসের সমীপৰতা করে দেন,__কিন্তু তিনি “বীদ্ধ 
ও জৈনধর্মের অহিংসা ও শান্তিবাদের আতিশহ। বঙ্তন করে যুগধনী 
আহবান জানান। ভারতীয় ইতিহাসের গতিধারা বিশ্লেষণ করে 
বিবেকানন্দ দট কে একথা -ঘাষণ। করেন যে, শান্তি € অহ সাবাদের 
আতিশযাপূর্ণ আচরণবাদ ভারঠে 2য় ক্রীবত। ও কুস স্কাদনুখী মলোরু্ডি 
সৃষ্টি করেছিল, তারই পরিণাতন ভারত বহিরাক্রমদের পবাক্রমেক সামশ 
বারবার পরাজিত হয়ে নিস্তেজ & নিবীধ হয়ে পশ্চাদগামা হয়ে পড় 
বিবেকানন্দ তাই নবজ্তাগ্রত ভারতের সামনে শক্তিবাদা ভীবনবর্ধকে 
প্রবল ও প্রধান করে তুলবার প্রয়াসে সবশক্তি পারা করেন 
ধিবেকানন্দর আঅভিযানী শর্কবাদের উহদেহ জন্মলাভ কর বালা এ৭' 
ভারতের নিপ্লববাদ । এই অর্থে সশঙ্খু বিপ্লবীদের দাশলিকএ 
বিবেকানন্দ । 

বিবেকানন্দের জাতয়তাবাদ আরেক দিক থেকেও বিশেষতালে 
স্বজন-ধনী। তিনি সমন্বয়ের দর্শনকে যুক করেন ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের সঙ্গে, প্রাচীন ও নবীন, প্রাচা ও পাশ্চাতা, এন! ধর 
ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিচিত্র প্রমূলোর কোনোটিকেই তিনি অন্দীকার 
করেননি । তিনি এই বহু প্রমূল্যের যুগধনী সময় সাধনা করেই 
জীবনদর্শন গড়ে তোলার অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। 

অতএব ভারতীয় রাহীয় বিপ্লববাদের ক্ষেত্র তৈরী করেন বিবেকানন? 
বললে ভুল হবে না। সেই ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক বীর বপনের কাডে অগ্রণী, 
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ভূ'মকায় অবঠাণ হন ভগ্রা নিবেদিত। বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে 
রাজনীতির কথা বল্লেন নি--কিল্তু গার সমস্ত কর্ম ও বাদীর অন্তরালে 
যে বিপ্লরের মন্ত্র স্থপ্ু ছিল স্বযোগ ও ক্ষেতের অপেক্ষায় ভগ্মী নিবেছ্তা 
সেকথা স্থুষ্পষ্টভানে ভানালেন। ভারতের যুক্তি ব্যতীত হে 
বিবেকানন্দের স্বপ্ন সার্থক হওয়। সম্ভব নয়--এব অগ্রিনস্ত্রের পথই যে 
বিবেকানন্দের পথ, সে সন্বন্ধেও নিবেদিতা ছিলেন সুনিশ্চিত । এজন্যই 
রানকুষ্খ বিবেকানন্দ অস্তরপ্রাণা নিবেদিত] সাশ্রু নয়ন রানকুষ 
মিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বা সা'শঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করেও ভারতের 
মুক্তি সংগ্রানে প্রতাক্ষ প্রেরণাদাহী বপে এগিয়ে আসেন শুধু 
যে এগিয়ে আসেন হাই নয়_আইরিশ বশভাত এই অগ্নি-কল্া 
ক্প্রববাদর পাক ভারতের মুক্তির পথ রূপক নিদেশ করেন। 
হগুশালন সমর সদস্যতদেৰ আলোচনা বেগেকে তিনি যোগ দেন, 
ক্রপটকিতনের হয রচনাবলা হার কাছে ছিল তা দান করেন এই 
সমিিক ও বরোদার গাইকে যাদের শিপ্রলীদের সাহাষা করার 
জন্য প্রেরণ! দেন এবং শ্রীমরবিন্দের সঙ্গে ঘনষ্ঠ সহযোগ স্থাপন করেন 
বৈপ্লবিক কাজ কর্মে সহায়তাদানিক উত্্ । 


ভগ্রী নিবেদিতার কাজ ছিল বিবেক'নন্দের ভৈরী ক্ষেতে বিপ্লবের 
বন ছানা । এই কাভটি তিলে করেন ভা য় কিপ্লববালীদের 
প্রেরণদাহীরতণ । বিবেকানন্দ ভারতীয় নিপ্রববাছের যে যঙ্ঞবেদী 
রচনা করেন_ভগ্রী নিবেদিতা ভারই বুকে জজিয়ে দেন বিপ্লবের 
হোমাগ্রি শিখ; । 


ভারতীয় মুক্ত সংগ্রামে বিপ্লববাদ ও অহ স অসহযোগিতাবাদ 
লেছে পাশাপাশি এবং পরস্পরের সম্প্রকরূাপ। গান্ধীভ বিপ্লব- 
বাদকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন অহিসাবাদ ছার: । বিপ্লব- 
বাদীদের হাত থেকে তিনি নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ১৯২ সালে। 
কিন্তু ত্রিপুরীর পরে. বিবেকানন্দ-নিবেদিতা দীক্ষিত বিপ্লববাদের 
অনুসারী সুভাষচন্দ্র হাতে এই নেতৃত্ব হস্তান্তরিত হয় এবং এই 
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বিপ্লববাদের চরম অভিব্যক্তি রূপেই সুভাষচন্দ্র পূর্ণ মূর্ত হয়ে ওঠেন 
মহানায়ক নেতাজীরূপে। 

বিবেকানন্দ-নিবেদিতার আবিাৰ না হলে এবং তাদের অবদানে 
ভারতের শক্তিবাদী জীবনদর্শন গড়ে না উঠলে ভারতের মাটিতে 
বিপ্রববাদ প্রসার লাভ করতো৷ কিনা সন্দেহ । প্রথম পধায়ে নৈধানিক 
আন্দোলন এবং দ্বিতীয় পায়ে গান্ধীবাদী অহিংস সভাগ্রহ-_হয়তো 
এই হতো ভারতের মুক্তংগ্রামের অভিবাক্তি। আজাদ হিন্দের 
বেপ্রবিক এতহা হয়তো থাকতো সম্ভাবনার বাইবে। বিবেকানন্দ 
যজ্ঞক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন-_.সই ক্ষেত্রে হোমশিখ। জবালিয়েছিলেন 
ভগ্রী নিবেদিতা--এবং অবর্তমানে অগ্নি্ঠোত্রীর প্তহাসিক ডুমিকা 
গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র মহানায়ক নেতাজীরূপে ভারতের বিপ্লববাদী 
এতিহাকে সাথক করে ভুলতে সক্ষন হয়েছিলেন, যা শেষ আঘাত 
হনেছিল শুধু ভারতে নয়, সমগ্র দক্ষিণ পুব-এশিয়ার ব্রিটিশ ও ন্যস্ত 
পশ্চিমী সাস্্রাজ্যবাদের উপর । 


'শান্তি! কা! শান্তি! উনে শুনে কান একেবাণে শালাপাল হয়ে 
গেছে। রস্ক এ অসত্য এতদিন ধবে কার গুচাকু করেছে জানো? পাবে? 
শান্তি হবণ করে যার; পরের বাসা জুড়ে অটাজিক।! প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে 
তারাই এই মিথ্যা মন্ধের কি । বঞ্চিত, পণ্ডিত, উপক্কাইি নরলারীর কালে 
অবিশ্রীন্ত এই মন্থ জপ করে হালের এমন করে ভুলেটে যে, আজ তাকাই 
অশান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে এ বুকি পাপ, এ বুকি আমল | 

_শরঙ্5ন্দ্র চটোপাদবাগ (পথের দাবি ) 


জাতায়তাঘারদল পুলা 
লীলা রায় 


হু - 4 
তব েশনেহ্া বৈপ্লবিক সাস্থ ্রলাঘের পরিচাদিক) পা 


রখ ঞ মে পিএ ঙ গএ ৰ - 
দি এব নাপু্শপ্চ মন্দির, এক্ষাতবন ইতানে বত শিক্ষা ৫তগানের 
জু 
সদ্পাপিকা | প্ঠমণন পরত) | 


১৯০৫ সন লি কাত লালা বোভাগ করেছিলেন তিন্দ ও 
রি কাক এ কুকলাক ভন্বা। হন্দিঞ সেই চাপানো বঙ্গভঙ্গ 
টিকে নাই, তব সকার করাত ত্র উদ্দেশ সিদ্ধ হয়েছে! আজ 
লা লাব হিন্দুদের মৃধা হতে কেরা হাক ভাগ কব্বার জস্থা বাস্ত হয়ে 
উদ্ঠছেন। এই বঙ্ভাঙ্গব আন্দোলনকে বিশ্রেষণ করলে দেখতে পাই 
“ময়লিখিত কয়েকটি কাকি 15 এহাটিঙ্লাব ঘোষণা উস বলার 
০% গাভনগমান্টন ভীব সাম্প্রদায়িকতা ও সাত , (৩) ধনে 
'ভণ্কতে পাকিস্তানের অন্জপ হিন্দস্তান স্থাপনে রা উৎসাহ, 
(৭) বা/লার নামান কাগ্রেসের ছেবাগ্রন্ত মনোভাব এক হিন্তুসভা 
প্রকে আলাদা ভাবে ক্কোনশ কিছু করার অক্ষমতা অথবা অনিচ্ছা, 
(71 বাংলার জাঙখযইবাশিতদির লীগ গশুনাতমন্টের অতাচাককে বাধা 
পর মনোভাবের আঅভাক। 
ক্ষমতা হস্াম্তিত (1 তবার পাকলে সাম্প্রদয়কতা এই 
তীব্ররূপ ধারণ করবাব মূলে বয়েছে নিশ্চিতভাবে এাটলীর ঘোষণ!|। 
মন্ত্রী মিশন পাকিস্তানূক অবাস্তব ও অসম্ভব প্রস্তাব বলেও 
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খিড়কী দরজা দিয়ে তাকে স্বীকার করে [নিয়েছেন যখনই প্রদেশগুলিকে 
বিভাগের (55001009 ) অন্তবর্তী হওয়া বাধ্যতামূলক করেছেন। 
নান। ব্যাখা? অপবাখার আনর্ডনেব পব সবশেষ ২০শে ফেব্রুয়ারার 
ইস্তাহারে পাকিস্থা'নকে শুধু স্বীকার নয়, সবপ্রকার শ্মাতস্ত্রকে আহবান 
জানিয়ে নিরপেক্ষতার চুড়ান্ত করেছেন। কিন্তু এটলী সাঠেবকে 
দোষ দিই না--আশ্চধ্য হই শুধু ছুইশঙ বংসরের অত।াচার, শোষণ € 
ধাপ্লাবাক্তী আমরা ভূলিকি করে! 

এণাটলী সাহেবের বাখাকে ভাত করে আন্ত ছিকে দিকে 981 
চলেছে প্রমাণ করবার, আমরা পরস্পর থেকে পরস্পর কহাভাবে 
আলাদা- যাতে আমা:দর হাতে আলাল করে শাসন ক্ষমতা আস 
এহেন ১ঘাষণার ফলে পাঙ্গলাতদেশে মুশ্রমলাগের হাতে ক্ষমহ। 
হস্তাম্তরিত হওয়াটা শ্রায়ানশ্চিত হ'য়ে পায় সর হাবিতিহ জাতীয়, 
বাদীরা এবং বিশেষভাবে বলার হিন্টুরা আহাঙ্কত হয়ে ওগেন এর 
পাকিস্তানের জাপা এডাবাব না আলাল আবিদা 
আন্দোলন স্বর করেন। 

এই আন্দল্ন জনপ্রিয় ভায়ে উচুলো অতি সহ, কারণ স 
সরকারের জুলুম প্রতিদিন উদ্রোত্তর বুদ্ধি পেয়ে লচেনিধিলত আন 
জীবন সবই অত সস্তা হয় উঠেছে এদের হাতে, কলকাতার বুকের 
উপর নারীর অঠ।াচার, নিবিকার মাগুর হঠা নিতানৈদন্তিক বাপি 
হয়ে দাড়িয়েছে এর অন্ত প্রতিকার কিছু না পেয়ে হিন্দু জনসাদাণিন 
[হন্পুদের ভন্থা আলাদা! আবামকিনির আন্দোলন সুক্ক করলো বা 
আলাদা আবাস-ভুমিতে অন্তত; বেশরভাগ হিন্দু নিশ্চিত শিকপিজপ 
জাবন যাপন করতে পারবে এই আশায় । তাছাড়া লীগ সরকার 
শাসনবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ ও ন্টান্থ সকল বিশাগকেই হিন্তু ছোয়া 
বজিত মুষ্লিম কৃষ্টিছারা পরিশুদ্ধ কর নেবার ভম্য আইনের পর জাহন 
গঠন করে বা না করে-_ হিন্দুদের পক্ষে হয় দেশছাড়া, না হয় মুসলমান 
হওয়া, না হয় সংগ্রাম করা ছাড়া তৃতীয় পথ রাখলেন ন।। 

এই অবস্থার সম্পূর্ণ স্থযোগ নিলেন হিন্-মহাসভা-সবচেয়ে 
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যেটি সহজতম পথ, সেটি বেছে নিলেন এবং পুর্ব ও উন্তরবগের হিন্দুদের 
সম্পর্কে আম্মরক্ষার কোনো উপায় নিদ্ধারণ ন। করেই বিপদকালে 
“অন্ধং ত্যাভতি পণ্ডিতঃ” সগরে এই নীতির সারবন। প্রমাণ করতে 
লেগে গেলেন । অত্যাচারের নাত্র। বাড়বার অনুপাতে দের যু 
অকাটাঠা প্রনাণ হ'তে লাগলো-নোয়াখালি থেকে যতই ছুঃলবাদ 
এলো, অতি কাটা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে লাগলো পশ্চিনবৃচ্গ 
হিন্দুদের আবাসভূমে হলেই নোয়াখালীর হিন্দুদের দুখ ঘুচবে। 
কলকাহায় ধধণ ও হতার সংবাদে যতই আবহানিয়। উত্তপূু হজে 
উঠলো, ঠঠই এরা বলতে লাগলেন "আলাদা হয় ছাড়া এ 
অত্যাচার বন্ধ করা অসস্তব |” 

পশ্চিমনঙ্ষের হিন্দুরা হিন্কৃহ সংরক্ষণ করবার নিরষ্কুশ অধিকার 
লা করুল কি ভাবে হে পাকিস্তানী এলাকার সখ্যালঘষ্ঠ হিন্দুর 
হুখ দান হবে তা নিয়ে মাথা যে খানাতে গেল, সে নিশ্চিত প্রমাণ 
হ'ল-হয় ল-গের চর, নয়ত হিন্বিন্েবী । আর কলকাতা যদি 
পশ্চিম বা পূৰ কোনও বঙ্গের অধিকারে না ছিড়ে নিভন্ব রাজকীয় 
নহিনার দাতিস্থা বঙ্গায় রখ, তব ভার উপুর পশ্চিনাহিন্দুরাজোর 
প্রভার কযকরী হাব কিহাল এই হন্ুবিধাজানক গুশ্ু জিজ্ঞাসার 
নত লোকাভাব ঘটাতে, এক উত্তর দেবাক ছায় থেকেও হেহাই 
পাওয়। গল । 

এই অবস্থাকে যথার্থ বিশ্রেষণ ভার; একে উপযুক্ত পভ মক 
দেখে জনছতকে গঠন করে পারত জাহীয় কংগ্রেস । কিন্ত 
সবসাধারণের উপার বালা করার প্রভাব সীমাবদ্ধ হওয়ার দরুণ 
প্রধানত; মধাবিত্ হিন্দু সমর্থনের উপর নিভ'র করুবার জন্মই হিন্দু- 
নহাসভা থক আল্গাদাভাবে কোন ম$ বা পথকে সবলভবে অবলম্বন 
করতে জামরা দেখিনি, বরং যাতে হিন্দু-মহাসতার সঙ্গে সাক্ষাংভাবে 
কোন সংঘধ ন। হয়, তার ভস্থা বিশেষভাব ১চষ্ট করতে থাকেন কলেই 
আমর! বছ প্রমাণ পেয়েছি । 

কংগ্রেসের এই মনোভাবের জঙম্বা বাংলার সাম্প্রদায়িকতা বল ও 


সুদ বাধা পায়নি কোনদিন। হিম্দুমহাসভা ও মুঙ্লীম লীগ এই 
হয়েরই সাম্প্রদায়িকতার বাইরে তৃতীয় মত বা! পথ বাংলার জনসাধারণ 
কংগ্রেসের নিকট পেয়েছে বলে আমরা প্রমাণ পাইনি । তারপর 
এাঁটলী ঘোষণাকে তার সমস্ত সংকীণ্তাসহ গ্রহণ করে কংগ্রেস 
[কিস্তানের সম্ভাবনাকে ফীকার করে নিয়েছেন। গত ওয়াকিং 
ক.মটির দিল্লীর বৈঠকে পাঞ্জাব বিভাগে মত দিয়ে ও বাংলা বিভাগের 
যীক্তিকতাকে প্রায় স্বীকার করে কংগ্রেস ভার৬বষ এ প্রদেশগ্লির 
সম্প্রদায়িক ভিদ্বিতে বিভাগ শ্ীকার করে নিয়েছেন । এজদিন ধরে 
ভারতের অথগুত্ব প্রচার ও ধরব ভিত্তিতে ভারত বিশাগকে বাধা গিয়ে 
যখন বাস্তব ভাব তাকে বাধা -দবার প্রয়োজন ঘটলো, তখন ক গ্রেস 
তাকে সকার করে নিলেন এটা একট। বিস্ময়কর এবং দুরপ্রসারী 
ঘটন1। আমাদের জাতীয় ক্ীবনের ভব্ষ্যত পরিকল্পনায় এতদিন এয 
কপ ছিল, তা সম্পর্ণ এতে বদলে যাকাৰ উপক্রম হয়েছে, 
পিত তের সম্প্রতি দশায় বাজ্জা-প্িজা-সাক্থালতন বলেছেন তু, 
সন্ত ভাণতবধষেব ল্গাধীন ঠ? হর্দি আমন আাজন কুলতত না গাব, ওরে 
মুট: বেশা পরিমাণ জীন করতে পারি, তব চেষ্টা আমর কৰাবা | 
ক্রমশঃ অস্ত জায়গাহীলোকে হ্গাধীন করা হাল একা শ্রাধীনতও 
আবার সবস্থানে একই অনুপাতে হাসিতে লা) আন দশায় 
রাক্জার প্রচ্গাতদণ তেন বলেছেন যে, কাজাছের এত বাতীতি পডাদেৰ 
প্রন্চনিধিদের নেয়া সম্থব তবে নত বাবদ বাটি দোষণতক্জে 
বাবস্ত। এউরপত | কীাভিহ এঠীদন লাকি ক গ্রস যা প্91ব কাবিন 
এবং দেশ বুনে, সাধন ভা যখন আসবে, সবহাবতের কক্ুই আমা 
এবং সঞ্চলাকের জন্য আসবে, বাস্থব পেকে দেখা গেল হত একেবারেই 
হল না এবং কংগ্রেস সে অবস্থা মোন নিলেন । কাঠ সধভারতীয় 
ক্ষেত্রে এবং বাংলায় কংগ্রেস যে নীতি এতদিন অবলম্বন করেছিলেন 
তা থেকে শুধু সরে দাড়ালেন তাই নয়, সম্পর্ণ তার বিপরীত নীতিকে 
স্গীকার করলেন। 
এতে ভারতবর্ষের বাজনৈতিক ক্ষেতে ক নৈঠিক কধলতা ও 
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বিহবগতা দেখ! দিয়েছে। যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 0101816, 
সেই রাজনৈতিক 071091816 বা আদর্শের আনুগতো? স্থানে স্ুবিধাবাদ 
এসে দাড়ালো । সংঘর্ষ ও সনম্যা যে সব জামগায়,। সেখানে 
আদর্শকে তাগ করা অতি সহজ এবং রাজনৈতিকচ্ান৪ নাস্তবতা 
নামে চলতে লাগল । এর ফলে আদর্শকে মক্ষুর রাখা বা ভবিষ্যতের 
দষ্টিতে বর্তনানকে বিগ্লেষণ করা হয়ে দাড়িয়েছে প্রতিক্রিয়াশলতা (1. 
দুর্বল ভাবপ্রবণত:, রক্ষণশালতা ইতান্দ। শারভতবরধের সবত্ত সর্ব 
শ্রেণীর রাভনৈতিক করীদের উপর এর প্রভতর হাতি বাধা ভিন, 
কার মানদ$ আন ন্রচল--মনিজ্ঞতাপ অগ্রিপরাক্ষায় নৃতন মানদগ্ও 
রী হয়নি-এই অবস্থায় জাতীয়তাবাদালের কৃলিষ্ঠ মনোভাব এ 
আদশবাদ আজ তরল হয় পাডেছে বলেহ মনে হড়। 

পা নাদশ-এব ছলম্ত উদাহরণ দিনের পর গন আভা 
অনাচাতরর কাহিনা বাংলার বাতাঙকে হারা করে তুলেছে, সঘবদ্ধ- 
ভাবে তাপ ব্রুলে। মুহ্াপণ করে দাডাতত কালার যুবককে আজ 
দু মা টচ্চ্ছি হাভাতি পরশ্িততা এই ভউকা মুক্তির আশ্রয়ে 


তধলতম স্পান&লাক বুলাতে বালব কনলস্থ কারি হলরাপল 


সি লেনে শি রি রঙ ক ও পতি চু লে রঙ খর বড সঃ ক শশী ন্ট কপ পদ 
আবাস্ভিমি গাভাতে হাদেল দির খু হায় নং ভাতীয়ঙাকাদ আজ 


+ নে জজ শা এ এ লি ৬ ১ আজ ৮ শু হর ক ৮৩ 

সাম্প্রদা।তক হাব জে ভাবি লহ াকরিল জ্টজািহাবিতল হালি 

ক রে স্ এ টি দত শ ০০ ঞ পা 

এ৬/ লী) পঠিত তি কুলির ভাগ হাশর কি হুমম কাখিরাক ভান কিল 

সাও ০3 কল, 

[শত 1” 2শ্‌ ঙ। । 

€ 2774 সি € লব কক রঙ সি পপ 

সপ $ টি ও ্ু সি স্পের শু ঙ বৈ ড, 

“ন্িপুপ্ভাবে ক্ষমতা হস্তান্ুরিত হবার চিত হাদি কাছে এতই 
্প রা চি রা 

মাতলীয 2৮ উচিত হেড আসত আমর ভন ভরা ভানষাততত 


তা 57 59, হালাল কি লা পিিদিম্া লাফ আশগ্জছিল আসন 


আপমানকর অবস্থার বিষয়ে চিন্ট করালন না কিঙ্ছে হল ছুট 
দমতা শান্থিপূণভালে তস্তাস্রিত হয় তিতবেই তার সন্ধট  শিধু 
আমাদের স্বাবধাগুসারেই শাঙ্কুব ঘটনা ঘাট না: কাভেহ অশান্তিকে 


এডাবার জন্তা আন্ত ভারতবধ ও প্রদেশকে বিভাগ করবার যে মনোভত 


১৯১ 


ও আন্দোলন স্থ্টি হয়েছে_-শুধু জাতীয়তাবাদীর নয়, যথার্থ 
বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে তাকে বিশ্লেষণ করে সর্বদিক দিয়ে তার 
অযৌ্তকতা, সারবত্তাহীনতা ও অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আমরা 
নিঃসন্দেহ | 

এই আন্দোলন আজ হিন্দুসাধারণের জনপ্রিয় হওয়া অস্বাভাবিক 
বা বিম্ময়কর কিছুই নয়__কিস্ত জনপ্রিয়তাই নির্ঠউলভার একমাত্র 
বা কধান মাপকাঠি নয়। পাকিস্তান আন্দোলন মুসলমান জনসাধারণে 
আন্ত অত্যান্ত জনপ্প্িয়। কিন্তু তার জন্য তাকে সমথন/যাগা আমরা 
বলিনা। কারণ সাময়িক জনা প্রয়তার উপরে জাতির স্থায়া কলযাণের 
মাপকাঠি নিভ'র করতে পাবেনা । ঠিক একই কারণে বঙ্গ বিভাগ 
করে [হন্দু বাংলাস্থান গঠন করাকে সমথন আমর করতে পার শা। 

করণ (১) সাম্প্রদায়িক বিভাগ বতনান জগতের রাষ্ট্রে শিদ্ছি 
হত পাতলা । তবাশ্বর পারিপাশ্বিক শর্ত আজ এর হিপরীতি ছিকে 
চলছে! আজ বৃহং থকে বৃহত্তর সহতির দিকে জগং চলেছে 
সেখানে আমার ছিঙ্তকি খণ্ডিত করে হার ভিব্যুত সম্াবনা ৫ 
উন্নতিকে বাহত এ ক্ষন করতে লতি আদির। এ ১ই না। 
আহকর সম্প্রদায়কত। যভই আমাদের আচ্ছন করবে তাছক না কুন, 
বুটিশ শাসন শেষ হরাক সঙ্গে সঙ্গেত ত নিচাতাষ তত লারা, এ 
হানাহানিক হপাপদিহিই চাক, আব তাপেশ্ষ পান অধাতদায়িই ফোকি। 
কাছেই তাকে ভি করে আনরা কোনে বিশগই প্রয়েভ্ন মানে 
করি না! 

(৯) তারপণ হিন্দু কটি পক্ষাব কথা | র্ের সঙ্গে কৃষ্টিল যতটা 
যোগ” ভাছাডাও কপ্টির যেটা বাহ্যিক ৫ বাবভাবেক কপট লিয়ে 
আমাদের বেশী আনাতোনা, সেটা প্রধানত ভামাতক ভরি করে গত 
উঠেছে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান প্রভেদ বিশেষ নেই এক সেটা 
সা্ভৌম হওয়াই বাঞ্ছনীয় । তাতেই জ্ঞাতির এবং কুটির উভয়েরই 
পোষণ ৪ সম্প্রসারণ সম্ভব হয়! এরূপ নাবস্থাই উল্নহির সহায়ক । 
কাজেই বা'লার কৃষ্টিকে রক্ষা করতে হলে হিন্দু ও সুসলনানকে আলাদা 


১৬০ 


হয়ে চারাগাছের মত তাকে বৃহত্তর আকাশের সজীব স্পর্শ থেকে সযতে 
বাঁচিয়ে রাখলেই মঙ্গল হবে, এমন কথা ইতিহাস বা সনান্গতন্ত্র কোথাও 
নলে না। তাছাড়া যদি হিন্দুর আলাদা কৃষ্টি রক্ষা মধার্ধ ই নঙ্গলের 
হয়ে থাকে, তবে পৃ ও উত্তরবঙ্গের এককোটির উপর হিন্দুকে হয় 
মুসলমান হ"ঠে অথবা সম্পূর্ণভাবে মুশ্লান কৃষ্টি গ্রহণ করতে বাধ্য 
করেই কী “সই কৃষ্টি রক্ষা হাব? না এব সনর্থনে হিন্দুধর্মের পাণারা 
সলবেন-_সংখ্যাউ একদাত বিচাধা ব্ষয়-একদিকে দেড় কোটি, 
অপরদিকে এককেটি । নিশ্চয়ই দেডকোটির সরর্থহ লড-এককোটির 
কোন আধিকারই নেই এতে বাধা দেবার এব দোড় কোটিব৪ কিছুনাজ 
চানসিক আনান ঘটলার কারণ নই হি, কান্ণ সধ্যাগরিষ্টের 
আঅপধিকগারত তো অপ্িকাকি। 


পো 


(৫) আর এক হুক দেশিয় হয় মে, এই প্ুতাণর দে ভাগাভাগিতে 


০ ৯ পো রি “কুরিনি ৯ ক 
412 বর্ষিত হলে নানি ক্ষা্টই সরাবস্থাঘ পড় জামা, নিরপেক্ষ 
তত এত কথাটি আমল োলটার কুলি নি তিছাডা শালি রক্ষিত হবে 


€ যি 
৮1 1. শীত তাত থালা পি হাতল আকা তাক অবস্থার অতল 


(সি রি ঙ রঃ 
এব চিত পাল ঠাক বাছা তত 2 রিও 25 নী ত গক্কাল না মান 
ষ্ঠ ও ক সক শর খু ন্‌ রঃ নু 
বর ব রহ্র তাত বহি হর হত কুন ত- ইত তত 


লিক সঙ্ষে তথিকু সদন পালাবে এ 


সপ 


৫ 
৯ 
১ 

এ 
চি 


নর সি 
রঃ বি ৮ ০০৪ পি কি০ পু 
রর 
৪৮ ভাত তর ওহি এলি চা নি কলা নর রত এপস হবে, 
লা চাই ঠিহিপিল উল চক হজ কবর গপহে লা এ হকার না 


সখলাঘচ্ ঢছানাকজর ২ হবে অন্থাদের একটানা শাস্ত অক্ষ 


সখাালাঘষ্টদেক ভরা বক্ষ তবকাকি জন্া হাত কু পা বাড়ান 
সশঙ্জ আক্রমণ ছাড়া, কী ইউনিয়ন, কী পশ্চিনা হিন্দু বক্তা (তার 
কোন আলাদা সৈম্টা থাকবে না বংলই মন হয়) কারুরই উপায় 
থাকবে না। তাতে মারামারি হানাহানির বিপুলতা কিছু কম হবে 


৯৩৩ 


না। এখনই কেন তবে সে সংখ্রাম সেরে নতৃন পাতায় নতুন অধান 
আরস্ত করবার চেষ্টা হোক না? 


(3) অনেকে বলবেন, ওসবের প্রয়োজনই হ'বে না । আবাস- 
বদল করা হ'বে-_অর্থাৎ 08105616006 ০01 79008180101) করলেই 
চলবে । ইতিহাসে এত বৃহৎ আবাস বদল হয়নি কোথায়ও। তাছ'ড। 
যারা আবাস বদল করবে তাদের বাবস্থা কী হবে? পূর্বপুরুষের 
ভিটেমাটি ত্যাগ করে ভবথুরের জীবন তাদের নিতে হবে! পবের 
দয়ার উপর নিভ'র করে তাদের দিন কাটবে । সে জীবন স্রধেরও নয় 
সম্মানেরও নয়, যদি সম্ভবও হয়! আমাদের হিসেবে সে সম্ভনও নয়। 
এধরণের প্রস্তাব কাগজে কলম চলতে পারে! বাস্তবে এর বালা 
অফুরম্ত দেখা দেব 


(৫) বাংলাংদশ লাক্ত একট উন্নতশল ও বিশেষ প্রভাবশাল- 
প্রদেশ । তারক লিভাগি ব্রার ভাবা শালার আস্তিহ সবতাও 


কী 
এ সপ 


অন্মভূতই হবে নাং এর ভাব প্রভাব ক্ষু্ধ হাবে | পিশ্চিন ভরি 


প্রভাবে বাসার বিশিই কৃষ্টি ও বাহার বিশিই্ট অন্তত গু ঠাবে 
এলকবারি 1 যাক! মন ল্যাকন,। এটা! একটি কানা ঘটনা, ভা দেবকে 


শবশ্যি কোনো কিছু বলবার নেই, কিন্ত তাদের মুখে বাছালার নিশি 


কটি বক্ষান কথা শোভা পায়না বালাকে খও ও করবার গু 
পপ ৯ চপ চট সঙ সত ক চা কি চক চে 
বাংলাকে তত করা পাঠালো পি পক 5৮020118170 তি তে 


থাকত হাব ঠক ফাল 


ক মুশ্রন লাগের [ভদের কাছ 
অ;য্সসনর্পণ করতে হালে এল সরহারিত পেকে বিযুক হয়ে নিচ্চিগ্ন 
পাকিস্তানে দুধ ভীবন যাপন করত হবে, প্রতিনিয়ত ম্ঠাতয় তার 
চাইতেও বড় আনা ভয় লশিয়েও কষ্ধ এহ অবস্থাকে জোক 
সতক্ষ অন্বীকার কাপল এব সর তিরিহায় কণগুস মাতে এহ মবন্থাতক 
ত পিকার করেন, ভার ঠা করাই আমাদের মতে প্রধ।ন প্রতিকাখ। 
আড কংগ্রেস এই অবস্থাকে অন্গাকার করান, এাটলির প্রষ্তাব 


১*অ 


প্রত্যাখ্যান করুন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের যথার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করুন। যার] মানবে না সে ব্যবস্থা, তাদের সঙ্গে সংগ্রাম হ'বেই। 

সে সংগ্রাম সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর চাপিয়ে দিয়ে সরে দাড়ানোতে 
না আছে গৌরব, না সেটা একটা! বন্ড ভাতির সমুচিত কাজ। আভ 
যেমন মুশ্রিমলীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে) তেমনি হিন্দু 
নহালভার সংম্প্রদায়িক সনাধাণ-_য। তুবলের ও স্বার্পর্রের সনাধান-- 
দেশের যুবশক্তিকে তাকেও অন্বীকার করতে হাবে। পাকিস্তান কিংবা 
ভারত ব। বঙ্গ বিভাগ, এর কোনটাই অন্দ্ছুক জনগণের উপর কি করে 
চাপান চলে আনরা বুনি না। জনগণের দেই অনিচ্ছাকে সপক্রয় ও 
সবঙ্গ করে তুলতে হবে। আমাদের সমাধান), এই জাতয়ভাবাদকে 
পুনভর্খবিত ও পুনঃ স্থাপিত করবার মধ্যেই এর সমাধান; সে 
জাতীয়তাবাদ দুবলর নয়, সবলর € সঙ্বের। 








জয় (বৈশাখ, ১515 পর্হকারে সৌংক্কান্যে | 
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বিচারের বাল পলির শটে কালে | 


০০৫ 
ভি দিত 
নি 


ভিসা মালতি 


দেবঙাখ দাস 
[ নেতাজীর সহকমণ । আক্তাচ হিন্দ লরকারেক অন্ততম উপদেষ্টা । ইতিয়ান 
ইগিপেখ্েক্স লীগের সেক্রেটারা | ব্তমানে পরলোকণত . 


বাংলা তথা ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের একট! নিজস্ব স্ব 


১৪৫ 
অধ্বিুগ--২-১, 


ছিল। ভারতীয় ভাব ও চিন্তাধারায় পরিস্থত ছিল যেমন শিক্ষা, 
তেমনি দীক্ষা ও ভপস্তা-আরাধনা। ছিল সংস্কত, এতিহা, সততা, ছিল 
নিষ্ঠ। ও চরিত্রবত্ত।: আর ছিল নিয়মানুব্িতা ও আত্মত্যাগ । 
সশন্্ বিপ্লবের ভিতই ছিল জ্বান-কর্স-ভক্তি। বিপ্রববাদ যেমন 
এক নতুন সাহিত্য স্থপ্ি করেছে, সাহিত্য-ও তেমন বিপ্লব স্থটি 
করেছে। 

'ইন্ফল-অভিষান' পরাধীন ভারতের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। 
বিপ্লবী ভারতীয় আত্মার মুস্প্রকাশ। জাগ্রভ-ভারতের অবিনশ্বর 
রূপই ছিল এই মুক্তি-সংগ্রাম। 'আঙাদ-হিন্দ-ফৌজে" এই শাশ্বত 
সত্য হয়েছিল প্র-তভাত। ইন্ক:লর বহ্চশিখ। যদি ভার/তর “কানে 
কোনে ভারঙবামীকে প্রজ্জলত করত, তাহলে “সই বহ্িতে 
ভারতীয় চ্রত্রেব গ্রানি, ক্রুট, স্বাথপরতা, কাপুরষষ্া, নিক্ষিদতা, 
সংকীর্ণতা ও আত্মকেন্দ্রীকতা সব পুছে ছাই হয়ে যেত ভারতবাসী 
বক্তম্নত হয়ে সতাই মুক্তির আম্বদ পেতহৃত-গৌবব অঞ্জন 
করতে পারুত। আর যুব-সমা্ত দশ বলতেই ভাবত ভারা ধর্ম 
বলতঙতই অনুভব করত দশপ্রন ৪ কর্ধ বলতেই অআনুসহণ করত 


সি রঙ 


৮ কঃ জকি সপ চা চে চর ঠা ষ্ খা % ্‌ 
'সেবাধর্রী_ মানবতার কলাণি ব্রতী হাড ঠাদের মনপ্রাণ । লক্ষ 


* স্ব 


| 


৬ 
চা 2... চরহ শি 
[রতির মাটি 2৩ পরবিহমবভাকিতে 


শহীত্দর বক্ষে ধৌত হয়ে 
নতুন নতুন ইীর্থগ্থানের স্টি হ'ত 

শহী:দর রহধারায় সিক মাটিতে ভারতবাসী দায়ে পার, স্থির এ 
আনন স্ত/ক প্রণণ্ম জানিয়ে নব-ভারতেব এক বলিছু ভত্ষাত কূপ- 
স্ক্টির সন্ধান পেত; আধুনিক ভাবধারাকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে 
মন্থন করে, ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ হা গ্রহণ কঃ; আর মু্ন্বাত 
বর্ধমান সদা জাগ্রত থেকে টি করত সকলের জলন্ত এক সোনার 
'ভারতবর্ষ-যে ভারতবধে ধনতঙ্গুবাদের অবসান হয়ে প্রতিচিত হ'ত 
ভারতীয় সাম্যবাদ । সদ! প্রবাতিত হ'ত দেশ-প্রমিক ভারতীয় 
জনগণের স্নায়ুতে নিয়মানুবপ্তিতা। একাখ্ম-বোধে আলিঙ্গন করে 
তার। রাখী বন্ধনে আবন্ধ হোত 'ভারতের জনগণের সাথে । ভারতীয় 
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|বি্্নবীদের এই ছিল আশ।--তাদের আত্মত্যাগের সঙ্কল্পই ছিল এই। 
নেতাজীর শিক্ষার এই-ই ছিল নর্নবাণী। 

সকল যুগের মনীষীদের ও সকল ব্িপ্রণীদের আশা-মাকাম্ম। ও 
সাধনা মূর্ধ হয়ে উঠেছিল নেতাজীর জীবন সাধনায়। আর 'ার 
দীক্ষিত সৈনিকদের আত্মবিসর্জনই ছিল এক নঠ£ুন ভারত গডবার 
সাধনা-_জীবনের একমাত্র লক্ষাই ছিল নানবঠরে মুক্তি । তাইতো 
আসমুড্র হিমাচলের শুধু কোটি কোটি ভনগণই নয়, ভারতায় স্থল, 
নী ও ধিনান বিভাগের সশন্ত্র বাহিনী এই নব জাগরপকে অহনন্দন 
জানিয়েছিল। ভারভীয় সানরিক বাহিনীর এই আনতে নায় ও 
ভারতের সেই বিপ্লবাজ্ক পরিস্থিতিতে আতহ্ছত ত্রিটিশ সানাজাকাদীরা 
'ভারঠ ছেডে যেতে বাধ্য হয়েছিল । 

তুঃভাগা,। ভারতীয় নেতৃহ ভারতেব জাগ্রত কিপ্রবাতুক মংনাভাবে 
স সনয় ভীত & সন্থন্থ হয়েছিল । আপোর রুফায় প্রলুন্ধ ন। হয়ে 
উপযুক্ত ভারতায় নেতন্ব হ'লে তিমলেয় থেকে জর পর্যান্ত 


শু ₹মিকম্পং নি হ হ৬-- ধন হন চণণ্চির্ণ হা _প্সিন্ধু পেকে গঙ্গার 
মতনা পর্যান্ত জলপ্লাবিত হা ত-ভারতের টা হয় উঠত হুক ধৌত 


« শুদ্ধ। শত শত বুংসবের যাক হানি হত শুদ্ধ হয়ে ভবিষাতের 
বশধরদের পূর্ণ-জীবন প্রাপ্থিক জস্থা মাটি হা হাতি কতহছ্ন বেচে 
থাকতেন সেটা বড কথা নয়, যারা বেচে থকতেত, ভরা জাতীয়তা, 
বাধে উদ্ধদ্ধ হয়ে আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে উঠতেন। 
চঠুব ইংরাক্ত ভারতীয় নেতৃহের দৃধলতার স্মযোগ নিয়েছিল । 
শুধু প্রতিতিংসা সাধনই নয়, চাই তাদের ভব্ষাত নিরাপস্তা-ভারত 
[বভাগই তা সম্ব। এই বিভাগ ভারতে বিপ্রক্ের মাভন্নী বেগ 
হয়ে যাবে স্তিমিত আর তাদের নৈতিক ও রাজইনভিক্ঞ চেতনা হয়ে 
যাবে দেউলিয়া--দিশাহারা। হয়ে লক্ষা্ইট হবে কলুষতা দেহ, মন ও 
সমাজকে আচ্ছপ্প করে রাখবে । প্রম পরিতাপের ব্ষিয় ভারত 
বিভাগে রাজী হলেন ভারতীয় নেতৃহ। ভীকতা, কাপুরুষতা, 


ক্ষমতালিপন, নিজ নিজ জীবনের সুখ স্থাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তার চিন্বাই 
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হস্ল তাদের মানসিকতার নিকৃষ্টতম নিদর্শন । ভারত-বিভাগ ইংরাজের 
জয়, আমাদের পরাজয়। এতে স্তব্ধ হ'ল বিপ্লবীদের তপস্। সাধনা 
মান হ'ল ভারতীয় মানবতার স্থঙজনশক্তির উংস ধারা। 

আজ সবচেয়ে বর্ড প্রয়োজন ভারতে নৈরাশ্ট দূর করা! ও আশার 
আলোক বন্তিক। হাতে নিয়ে দেশে এক বলিষ্ঠ নেঙহের এগিয়ে আস।। 
যুব সমাজকে এই নেতৃত্ব দিতে হবে। তাই চাই ভারতের মুক্তিপথ- 
যাত্রীর দূধার অভিযানে আত্মত্যাগ ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসের এতহাসিক 
কাহিনী ও কীত্বিগাথায় যুব সমান্তকে উদ্বদ্ধ করা। 


* ফ্রীডম ফাইটার এাসোর্সিয়েসনের সেজন্যে ডা, শপীব্কুমাধ মন্ত্র রচিত 
“ভারতের মৃক্তি সংগ্রাম" গ্রন্থ থেকে ধন্যবাদ সহকারে সাংগৃহশত | 


“ধাহারা তোমার বিষাইছে বানু, শিভাইছে তব আলে 
তুমি কি তালের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেভ হালে গ 
_রবীচ্ছনা 


ঘাগ্ীততা আন্দোলন ভরি ধাত। 
কমরেড শিবদাস ঘোষ 


[ বৈপ্রবিক সংস্থা অন্রশীলন স্মিত বিশ সদশ্ প্রখ্যাত লাঙ্গানক এ 
মাক্সবাদী চিম্বানায়ক । এস, ইউ, সি. আই দলের প্রতিগাতা। 


রাক্তা রামমোহন রায় থেকেই এদেশের রেনেসা। আন্দোলনের 
শুরু বলা চলে। ইউরোপের বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধ্যানধারণা ও 
চিন্তাভাবনাগুলিকে ধর্মের মূল সুরটির সঙ্গে মিলিয়ে ধমীয় সংস্কারের 
পথেই তিন এদেশে রেনেস। আন্দোলনের জপ্ম দেন। ফলে, এদেশের 
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রিনেস। আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের (£61181095 15001179619 ) 
পথ ধরে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে । পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর 
মশাইয়ের অভ্রাথান রেনেসা আন্দোলনে একটি অচুপৃধ ঘটন1 এবং 
হাতদূর মনে হয় নিদ্যাসাগর মশাই-ই প্রথম ব্যক্তি_যিনি ধর্মীয় 
সংস্ক'রের পথে রেনেসা আন্দোলনের মধ্য একটা ছেদ (0158) 
ঘটালেন। তিনিই প্রথন এদেশে যতদূর সম্ভব মানবভাবাদশ 
আন্দোলনকে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্ত ভিতের ওপর দাড় 
করাতে চাইলেন 1... 

বিদাসাগর/কে এদেঃশর মানুষ বড মানুষ বলে ভানে, শ্রন্ধা করে। 
কিন্ত তাকে বুঝেছে কয়জন? আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ 
বিদ্যাসাগর মশাইয়ের হ্টাটুর ওপর কাপড় পরা, মাথায় টিকি রাখা 
দেখেই তাকে একজন নৈষ্টিহ ব্রাহ্ধণ বলেই ভাবেন। একথা ঠিক, 
বাইরে সার শান্কাবের মত এবং নৈষিক ব্রাহ্মণের নত বেশই ছিল । 
রিস্ক, ভিতর 2িনি ছিলেন তদানীস্তন ভারতায় সমান্ত পরিবেশে 
একজন খাটি হিউম্াযানিলট | নি ভারতীয় সভাতার সাথ পাশ্চাত্য 
বিচ্ভান-সভাতার একট! ঘুক্তিতিন্তিক সংযোগ সাধন করতে চেয়ে? 
ছিলেন। তাই উর বক্তবা ছিল, ছংঅদের ইংরাজী শেখা, মিল-এর 
লজিক পড়াও। সঙ্কৃত শিখিয়ে কান্ত হয়ে যুওয়া এই জাতির 
মক খাড়া করা যাবে না 1১5 

এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করত হলে বিশ্বব ছ্বান-বিজ্ঞ'নের 
সাথে তাকে পরিচিত হবার সুযোগ দিতে হবে। আর, ইংরাজী 
শিখলে দেশের মুবকরা তার মাধামে ইতিহাস, লঞ্জিক ও আধু'নক 
বৈজ্জানিক চিম্াভাবনার সাথে পণ্রচিত হবে, ইউরোপের বস্থবাদী 
দর্শনের সাথে পরিচিত হাব। তাই ভিন কালেন্টাইলর মতের 
বিরুদ্ধতা করে বলেছিলেন, আমাদের দেশের সাংখা ও কব্দাম্ যেমন 
্রান্ত দর্শন, তেমনি ইউরোপের বাক্ণলের দর্শনের মধা দিয়েও এ 
একই ভ্রান্ত ধারণ। প্রতিফ'লত। আমাদের দেশের মানুষকে এইসব 
ভ্রান্ত দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
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বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে তবেই দেশের মানুষ 
বন্তজগতকে খু'টিয়ে খু'টিয়ে জেনে সত্যোপলব্ধি করতে এবং ভার্‌ উপরে 
মানুষের নতুন জীবনবেদ বা মূল্যবোধ খাড়া করতে সক্ষম হবে। 
তাই তিনি এসব অসার আধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী দর্শন ছাত্রদের 
পড়াবার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তার শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গা 
বিচার করলে অতি সহজেই ধরা পড়বে যে, ধমীয় সংস্কারের পথে 
আমাদ্র দশে রামমোহন রায়ের সময় থেকে যে রেনেস। আন্দোলন 
শুরু হল--বিছ্/াসাগর মশাই ছিলেন সেই ধারার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ 
ছেদ। তিনি মানবতাবাদী আন্দোলনকে তদানীস্তুন পরিবেশে যইদুও 
সম্ভব ধমীয় বিচারবুদ্ধি ও প্রভাব থেক মুক্ত করতে চেয়েছিলেন ৷ এ 
সতা তান সমস্ত জীবনের কাধকলাপ, আচার-আচরণ, কথাবাতার মধ। 
দিয়েই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় 177, 

'"'বিলাসাগুব মশাইয়েক ভুমিকা বাদ দিলে এব বিদ্াসাগ্ণ 
মশাইয়ের যুগগটা পার হয়ে এসে আমাদের দেশের রেমেসা। আন্দোজন 
পুনরায় ধায় সংঙ্গারের (161181905 161011810100 ) পথ ধরেই 
এগোতত থাকল ।**ব্রহ্ষধর্ধের প্রবল জোয়ার আছি হাল তিন্দসম ভে 
সংস্কর করে তাকে দদোষ-ক্রটিমুক্ত করার জন্য পর দিকে হিন্তু 
ধর্মের পুনরুজ্জ,লনের (16৮1৬৪11500 ) তুমুল আন্দোলন শুরু হ'ল; 
হিন্দু ধম্ধয় এততম্যার ধারকাহিকহার ভিন্িহিই হিন্ত সমাজকে জাত 
পাত ও কলুদত) থেছে যুক্ত করার ভন্যু হিন্কধতর সংস্কারকরা এলেন 
এবং এই পরেই রামকুষের আনছার 

বিবেকানন্দ এহ হিন্তু পুনরুজ্জীবনবাদ] আন্দোলনের একটি 
বিস্ময়কর স্কট । তিনি রেনেসা। আন্দোলনকে শুধু ধনীয় সংস্কারের 
(761121905 160011781100 ) গণ্তীর মধোই সীমাবন্ধ রাখলেন না) 
তিনি উপাসন। এব: সাধনার পরিবর্তে কর্মযোগের ওপর জোর দিলেন 
এবং সারা দেশে এক প্রবল জাত্যাভিমান ও দেশাব্মবোধের জগ 
দিলেন। ফলে, এক অর্থে বলতে গেলে বিবেকানন্দই এদেশে 
জাতীয়তাবাদী মনোভাবন। বা জাত্যাভিমানের ওস্মদাতা, যদিও তিনি 
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নিজে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন না, যে জাত্যাভিমান 
দেশাত্বোধকে কেন্দ্র করেই পরৰ্ীকালে এদেশে স্বাধীনতা 
আান্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধতে সুরু করল। 
কিন্ত, তিনি মে জাত্যাভিমান ৪ দেশাত্মবোধের জম্ম দিলেন, 
দিলেন বেদান্তুদর্শন ও ভারতীয় অতীত আধ্যান্মিক গরের (501111881 
01106) ভিত্তি অনেকটা এই কারণেই পরবতীকালে থে 
দেশজোড়া তত্র ন্গাধনতা আন্দোলন এদেশে গড়ে উঠল, তা 
হঃ হিন্দুধর্ভিন্তিক জাভীয়াতাবাদ 0101060 16112190-0116016৫ 
উঠি ) থোকে গিয়ে | 
এরপর ধারে ধীর দোষ আভান্তুরে হাত আন্দোলন, যেটা 
বলভু বুটিশ স্রাাবাদক হটিয়ে ছিয়ে এদেশে জাতীয় কুভায 
বাট গঠন এব গণভাছ্িক সুমাজব্যব্স্থ। প্রবর্ঠনের আন্লোজন, সেটা 


শ্বক হল এব বুজাারা এই আন্দোলনে দেড়াহ দিতে এগিয়ে আসল 


[দের প্রগতি চরিত টির হয়ুছ , সণ্নন্হ্থ ভিজে 


ফা প্রতিষ্ঠা করার পর বিহব £ন সমাজ অগ্রগতির হখের চাকার 


(6১০80151। হয়েছে এবং মনি সঙ্গমাএর 100161510 ভন্থ দিছে 
মাস্থজাঠিক পু'জবাদের এই হয়েই হযহেতু ভাবির অভান্থুরে 
পরা গড়ে তালার আকা খায় সাধীনহা আন্দোলানের শট হল 
এব ভাতীয় বুজোয়াশ্রেণী এ এই লাধনত আহ্গলংন তেতাহ হিল, 
সইহেতু আস্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশল কিরে? আম -হসঠবে 
তাদের মত্ধা ইউতহাপের সেই জরাগ্রস্ত মানবতাকাতলক ধারুণ টাই 
প্রধান ধারা হিসাবে এল_ টা তখন আ মি হয়েছে! 

অতীতের বিশ্বপুতডিবাদী ব্প্লিবের যুগের বুর্জায়াদের মত বিপ্লবী 
মনোভাব তাদের ছিলনা । সংহ্রাজাবাদের বিরুদ্ধে তারা! যাই জড়ক, 
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তাদের চরিত্র সাস্রাজ্যবাদ ও সামস্ততঙ্ত্রের প্রতি আপোষমুখী হয়ে 
পড়ল এবং বিদেশী লগ্নী পুণাজ ও এখানকার সামস্ততন্ত্রের সঙ্গে 
আপোষরফা করেই তার এখানে পুপ্রিবাদ গড়ে তৃলতে চাইল । ফলে, 
এরা হয়ে পড়ল সংস্করপন্থী বিরুদ্ধবাদী (1669110151 07০51 
(10081) বুয়া । 

আবার, আমাদের দেশের হ্বাধীনতা আন্দোলনট। বুর্জোয়া গণ- 
তাস্ত্রিক বিপ্লব ছিল বলে এবং ভারতীয় নবজাগুিটা জ্ঞানবিজ্ঞানের 
মারফত ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংস্রবের ফলে এদেশে এল 
কলে ইউরোপে প্রথম যুগের রেনেসার যে বিপ্লবাত্মক মৃতি ছিল, সেই 
দিকটিও আমাদের দেশে একই সাথে এসে গেল। কিন্তু, স্বাধীনতা 
আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিচিঠ আমাদের শের ঝুজায়ারা যেহেঠ 
বুর্জোয়া মানবঙাবাদের এই বিপ্লবাত্ধক সুরকে পাশ কাটিয়ে যেতে 
চেয়ছে'"সইহেতু বু'্জায়া মানবভাবাদের এই বিপ্রবাত্মক ধারাট। 
এছেশে এসে গেল এবং প্রকাশিত হল পেটিবুভ্ভোয়। বিপ্লববাদের মধা 
দিয়ে। এই পেটিবুর্ভোয়া বিপ্রববাদের মধ দিয়েই এদেশে বুভায়। 
বিপ্লববাদের প্রথম যুগের সেই যৌবনোদপপ্ু, বিপ্লবায়ক, আনো ষহান, 
“সেকুলার? মানবভাবাদ, নারী স্বাধংনতা এবং ব্যক্ি স্বাধীনতার সেই 
বলিষ্ঠ কদর, ধর্মের সগে আপোষতীন দষ্টিভ শীর সেই বলি ত, 
স্বাধীনত। জান্দোলনের মধ্য নিরিকুশভাবে এক বিপ্লবাক হিং 
ইংরেজবিরোধিত। হ রেজের বিকচ্ছে আপোষহন দট্টিভগী- এলো 
রূপ পেল । 

যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনট। সুরু হয়েছে বালার বিপ্লববাদ, 
লাল৷ লাজপত রায়, তিলক থেক কিন্তু বেষপধন্থ ঠা ছাট ধারায় 
পরিণতি লাভ করেছে এবং তা প্রতিফলিত হয়েছে একদিকে সুভাষ 
বোস, আর একদিকে গাঙ্ধীজীর মধো । গাক্ধতজী প্রতিনিধি করেছেন 
এদেশের বুর্জোয়া ভাবধারার মধ্যে সাস্্রাজাবাদের প্রতি বিকুদ্ধবাদি 
আপোষমুখী ধারাটিকে-যেটা সাস্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, কিন 
তা সবসময় থেকেছে আপোবমুধী--বিপ্লবায্মক নয়। 
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আবার এরই পাশাপাশি বাংলার বিপ্লববাদ, পাঞ্জাব এবং 
মহারাষ্ট্রের শিপ্পববাদকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা আন্দোলনে 
সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ আপোষহীন সংগ্রামের আর একটি ধারাও 
আমাদের দেশে এসে গেল, যার পুরোধায় ছিলেন-অর্থাৎ যে ব্যক্তি, 
ঘে নেতৃত্বের নধ্া দিয়ে সেটা কন্দ্রীভত হয়েছে, তিনি ছিলেন 
স্মভাষচন্দ্র। প্রধানত: স্ভাষ বোসের নেতা মধ্য দিয়েই এই 
ক্প্লিববাদের স্ষরণ ঘটেছে এব সাম্রজাবাদের সঙ্গে গাহ্ধীজীর 
আপোষঘুখী মনোভাবের পিরুদ্ধে সাআজাবাদের বিরুদ্ধে ভরে আপোষ- 
হন মনোভাবের জায়গাটায় গাঙ্গীজর সাধে হার বিরোধ প্রস্ষুটিত 
হয়েছে। 

এই ধারাটিকেই আমাদের দেশ স্বাধীনতা আন্দোপনের মধ্যে 
অংগন বলছে বুয়া বিপ্রনবাদ না পেউবুষ্ঠায়া বিপ্ররবাদের ধারণ।-- 
£যট। হল সনভাক্াতক্র বিপ্রত হানব্তানাদ বা সভাকাল্রর 
লাস বাাদব আন্দালানির বাক আধত, স্াধানতা আন্দোলনের 
নঠহ মুলত জাতীয় কুজায়া্নীর হাতে, পুঁজিপনিশ্রেসীর হাতে 
এবা তাতদির বাজ্জটনচিিক প্রঠিতিির হাতে থাকার ফলে এই ধারাটি 
আমাদের দানি শাপলা গান্লালতন প্রধান পারা ভিসার জপ নিতে 
৮২ বনি ভন আনি হাথ পরকাল, ভাকতবষ সঠিক সবহার। 
সন্কু ত। ফট সমর পিপল তয় হ লিবিবতিন আনতে ১ ইছে, সেটা এই 
প্রশাসক মানব ঠাবাদি ভাবিহাবার হারার ঠাক পাধিই আসবে। 

ফলে, দ্াধীনঠ আন্দোলনের সনায় আনবা বুজে য়া মানবতাবাদী 
চটি ক্র ক্ষার তট পরস্প হলি বাধা ধারা ভেখাত পাই | একইউ। 
স'মাজাবাদ হ সানহতসের সঙ্ি আপোষমুখা ধারা এবং গোটা 
সধানত! আন্দেলান এই উই মধ 14৫92010300) ধাবা ছিল, 
পর সামাছাবাদ ও সামগঠছি বিক্ধ অআনপাষহীন সংগ্রামের 
ধারা] ববীল্নাথ ও গঞ্ষিভর ঠিন্বাধারায় আনকা জাতীয় বুজোয়া- 
আনী! এই উদাবনৈতিক, সাঙ্কারপন্থ' € আপশ্োষকামী দুহিভংসীর 
প্রাধান্তই দেখতে পাই । আব এই পেটিবুজায়। বিপ্পবাদের প্রকাশ 
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ঘটেছে শরংচজ্্র, নজরুল ও সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও কর্মধারার 
মধ্য দিয়ে। 

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ভাবধারায় যারা আন্তও জীবনকে ঢেলে 
সাজাতে চাইছেন, তারা এদের মানবতাবাদী ভাবনাধারণাগুলি যে 
ভারতীয় পুঁজিবাদের পরিপূরক ভবনাধান্ণাএ বিশ্লেষণ করে 
দেখতে চাইছেন না। অর্থাৎ, তাদের ভাবনাধারণা ও উপলব্ধির 
শ্রেণীগত দিকটা কি- বিচারের ক্ষেত্রে সেটাকে এরা কোন মূলাই দিতে 
চান না। কারণ, হেহেতু “অণী সংগ্রাম, *শ্রণী চিহা?” এশ্রণী ভাবনা- 
ধারণা এগুলি মার্কসবাদী তন্ব, সেইহেতু এদের নতে এগ্লি কিছুই 
নয়! এরা মনে করেন, টার আসল কিছুই নয়__বার্তি ও 
বাক্তিচস্তাই আঙুল. অথচ, এরা জদনন না চে, শ্রেণীবিভত্তী সমতা 
( আনাঃদর সমাভও নি ঢু রা বিশুক্র সমাজ ) যে কোন বাঞ্ধিব 
চিন্তাই, আমর? চাই বা নাই, আসল কন না কান ১শ্রশীব চস 
হতে বাধা 

এ বাস্তব সতাকে অস্বীকার কলে একজন তার ভর 
অজ্ঞাতসারেই তিনি যে শ্রেনতক "সা (এসব) করিতে চান নাল 
সেই শ্রেণীচিন্তারই “ভিকুটিনা (জি) হয়ে পড়তে পাবেন | গান্ধীদীর 
মত মানুষের ক্ষত এরূপ কাপাহুই গেছে বল আমার পারিল।। 
তাই প্রায় সমস্থ নার্কসবাদিরা যখন এক শ্াব গাঙে পো জিত 
(৬৩) বলেছেন, আমি ভাদের সাধে একদাঠ হছে পারিনি । গাজা 
সম্বকে এরূপ পাদ সণ আমার বিকাশ ছিল গান্ধীডা সন 
আমি সনস্গময়ই মনে করুতাম এবা আজ মনে করি, চি ওয়াজ এন 
অনেষ্ট মান এগ এ সি পাওয়ারফুল পারসনালিটি' ( ঠিনি একছন 
সং এবং অত্স্ত শক্িশালী ব্যক্তিরসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন )1 হানা 
হলে ছু "জনে, 'ডিডিকেটেডা,। লোক-ষ্টারা কেউ বাজে লোক 
ছিল ন' যারা সর্বস্ব দিতে পারতো- আমরা নিজের চোখে দেখেছি, 
তারা সব দলে দলে গাক্ষীভর শিষা হয়েছে। “হিপোক্রিট' 
হলে এভাবে গোটা দেশকে তিনি পার পেছনে জড়ো করতে সক্ষম 
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হতেন না। গাঙ্ীজীর ভূমিকার এমন সহজঙর ও সরল রূপ, “ওভার- 
সিম্পলিফায়েড' (অতি সরলীকুত)) ব্যাখ্যা সেদিনকার বিপ্রবী 
শ্রমিক আন্দোলনের তন্বগত ও আদর্শগত নেতুকহ্বের দেউলেফাপনারই 
প্রমাণ। গাঙ্ধীজীর শ্রেণী চরেত্রের এমনতর স্হন্ত ও সরল বাখ্যার 
দরুণই সেদিন আনরা গাঙ্গদজীর শেতৃহ ও ভাবাদর্শের প্রভাব থেকে 
দেশকে ও জনসাধারণকে রক্ষা কু ত পারি নি এইভাবে অধরা 


তাকে ছোট করতে গিয়ে জনসাধারণের সাননে আমরা নিভেদেরই 


সা? 


হ মজা এ 2 ্ ঞ ্ রি 
্ ৬৮৮৭ টি নিক ্ 
হইনি, গান্ধীর আদি দেশেও স্ধনাত হেরে, ভরিততধের পুজি 


৮২ ৬:৪7? £ / পৃ ও বু লন্ঞা১ ক * বর 
বাদ কলাসালাজেোটডড (সতত) 275 শ্ুিতঠি পি হাল এ সব ফা 


€ ক ৮ শা 

ডে ৮৮০ সা পা মারা নাশ ১ 
কথা কিন্তু, গান্ধতজা জেতেশ্টান হচ্ছ) করেই প্রাজ্ঞপহতদর দালালি 
করেছেন একপ। শ্রিষণাকি আন শর লশ্প লফ্তহিড ও ভুল কাল 


্ ্ 
৪2৩৭ বি | ৭ । রর 


সম্পক 6 শ্রুণীস হাতিম অঙ্কুর 22 কু শা বিষে দশ এ 
জনসাধ'রদক কল।লেব কথ তত, ভিকি অজ্ভা তাকেই ভার চিন্তাধারা 


ও কর্রপদ্ষতিব নয লিয়ে তিনি আত তলো 2 শ্রলীক টি পি ছা্থি 
প্রঙফলিত কবছিন, ৩ তু তি ঠর গাহি ঠত শ্রল। 

পুভিপঠন: কিন্ত হালের ক্রস ইন্সনিহ্বউত £ তশ্রনীপ্র হর) 
বারা সহা্ভভত 5: পতি পৌোকি হলি ১2 উকি হকিং শাক? 
(পষ্ঠ:পাষকহ:) করেছে, আশিবাল করেছে, সববকমের সাহাযা করিছে। 
পুক্ডিপতিরা সিক বুঝতে পেরেছিল যে, এখানে উদর ক্ষার নেই, 
বরণ নক্ষলে আছ অ5, এক একভ 
গান্ধীভখ নিজে ভার মননক্রিয়াক আ্রেণীগিত হকটি হত পারলেন না) 
শ্রেণী সচেতন না হলে যেকোন প্রতিভাবান বাক্িব ক্ষোতই এপ 
ঘটা অসম্ভব নয় এবং গান্ধীভীর ক্ষেত 

প্রভোক মানুষ যেভাতব কথা বুজে, হে রুচিতে আচরণ করে 


রা 
7৬/ 
রে 
এ 
১] 
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সমাজের অভ্যন্তরে যে দার্শনিক চিন্তাভাবনাগুলি রয়েছে, তা “ফোর্সেস 
অব হ্যাবিটস্‌্* ও সংস্কারের রূপে সেই আচরণগুলিকে প্রতিনিয়ত 
প্রভাবিত করছে। তাই মানুষ না জানলেও প্রত্যেকটি লোকের প্রতি- 
মুহুর্তের ক্রিয়াকলাপ ও ভাবনাধারণ। কোন ন! কোন দর্শনের চিন্তার 
দ্বারা প্রভাবিত। আর, দার্শনিক চিন্তামাত্রই শ্রেণী বভক্ত সমাজে কোন 
না কোন শ্রেণীর চিন্ত।। তাই শ্রেণীগত চিন্তুঃকে বাদ দিয়ে আমরা 
চঙ্গতে পারি না। একথা একজন দার্শনিকের পক্ষেও সমান সতা। 

তাই গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তখন আমি বলেছিলাম, “00800101510 
15 & 90৮11708110 (181050011080100 01 00181860918 91858 
05110)01, 01151008160 007008) 0106 10109655 ০1 (08101 
৮৩৬০০ (115 590595 ০1 ১০0166015 000181 ৬৪10065 8100 
(681-0010000162. 01 16৮91011007 01 08100101”- অর্থাৎ, 
সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের নিয়মটিকে অন্বীকার করে শ্রেনীবিভক্ত 
সমান্কে সবনানবের কল্যাণ (অর্থাৎ, উভয় শ্রেণী একই সাথে কলাণ ) 
সাধন করতে চেয়েছিলেন বলেই একদিকে বুর্জোয়া “নর্যাল ভালুজ'- 
এর (নৈতিক মূলাবোধগুলির ) আবেদন তার নধো জনতার প্রতি 
অশেষ মমন্ববোধ স্থষ্টি করেছিল, অপরদিকে পু'িপ তিশ্রেনীর 
বিপ্লবভীতিও একই সাথে তার চিন্থাধারায় অঙ্ঞাতসারেই কাঙ্জ 
করে চলেছিল । ফলে, নিষ্ঠা ও সততার সংথে জনগণের কলাণের 
কথ! চিন্তা করলে যে মতাদর্শের অর্থাৎ এগান্ধীবাদেশর। জন্ম তিনি 
'দিলেন-_তা বাস্তবে পুজিপতি শ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করেছে ও 
আজও করে চলেছে 

গান্ধীভ্ী মনে করতেন, শোষণ, অত্যাচার ৪ লানুষের সমাজের 
সমস্ত অকল্যাণের যূল কারণ হল, লোন, ভীননগ্থ তা, কাপুরুষতা। 
সর্বোপরি মানুষের প্রতি মান্রষের ভালবাসার অভাব । তাই 'উদারতা" 
'সংলাহস') “মানবের প্রতি নানুষের প্রেমের আদশ' ও নিঃশস্ক 
সত্যাগ্রহী” মনোভাবের দ্বারা সমাঙ্জের অভ্যন্তরের নান্ৃযগুলিকে 
উদ্ধদ্ধ করতে পারলেই এ সমস্যার সত্যিকারের সনাধান সম্ভব৷ 
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এমনই একটি মেয়ে প্রীলতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ 
সালের মে মাসে চট্টগ্রামে । পিতা জগন্ধদ্ধ, না প্রতিভানয়ী। 

পাচ বছরের মেগ়েটি অতি ভোরে উঠেই বর্ণপররচয় প্রথমভাগ 
খান! নিয়ে মায়ের মাথার কাছে গিয়ে বসত। মা পড়াতেন । 
মেয়েটিকে একটু বড় হলে দেখ। গেল চট্টগ্রামের খাস্তগীর বালিকা 
বিচ্ালয়ের এক মনোযোগী ছাত্রী ইংরেজী, বণ্ল। এব সাস্কৃত সব 
বিষয়েই তার দখপ স্পই হয়ে উঠত লাগল। 

আ[ই. এ. পরীক্ষায় ঢাকা বোড থেকে তিনি লোয়াদর মাধা 
প্রথম স্থান অর্ধকার করেন ১৯৩০ সতল কলকাতা বশ্ববন্ঠ'লয় 
থকে ১৯১১ সালে হলি ডিল্টটসনে বি.এ পাল কারন সে 
স্ময়ে বিপ্রধা কাজ বস্ঞ থাকা জা ই তবু অনার্স ভিতক ছে 
'দতে হয় 

কলেজ-জাবন নি টাকায় লালা নাতশর পাল সজ্ঘ এব 
কলকাতায় কল্াালী লাসব ভাতা সঙ্মেহ সঙ্গে জণ্ডত 
তার মনে একটা বাভইনতিক ভাল পড়ে অবশেষে তিমি সখ 
সেনের বিপ্লবী দলে যোগদান করবেন | 

১৯৩০ সালে টট্রগ্রান অগ্রাগার লুঞ্গুনর পক এব জাপালাবাদ 
পাহাড়ের যুন্ধে্র পর আম্মগোপনকারন বিপ্রবীদর গোপনীয় খবর 
আদান-প্রঙ্গান এব চট্টগ্রাম ও কলকাতার কলপ্রবাতদর সাযাগ-রক্ষাঃ 
একটা ভার এসে পছল শ্রীঠলতার উপক। 

তখনো গ্রীতলতার সঙ্গে মাস্টারদা স্থয সেনের সাক্ষাৎ হয় নি, 
কিন্ধ মাস্টারদার 'আদেশই ভনি পুলিশ ইন্সপেক্টর তারি 
মুখাজধীকে হতা করার অপরাধে ফাঁসব আদেশপ্রাপ্ত রামকুষ 
বশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে প্রায়ই আ:লসুর £সপ্ট'ল জেলে 
যেতেন। জেল-কতৃপিক্ষ তংকে রামকৃষের বোন বলে মনে করত। 

একদিন সকালে ভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শ্রী ভলভা 
শুনলেন, সেদিন প্রতষে চারটায় রামকৃষ্ণ বেশ্বাসের ফাসি হয়ে 
গেছে। হঠাৎ সে কথা শুন তিনি এমন অস্থ্র হয়ে উঠলেন যে, 
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ভেলের দরজায় একট প্রচণ্ড ঘা খেয়ে কপালটা তার ফুলে উঠল, সে 
আঘাত তিনি জানতেও পেলেন না। কিছুদিন পধন্ত এমন অন্ত 
মনম্ক রইলেন যে খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা, বাক্তিগত সব কাজই 
তার তুচ্ছ হয়ে দূরে পড়ে রইল। কিছু নাকরে আর নি থাকতে 
পারলেন না। 

১৯৩২ সালে তিনি চট্টগ্রামে ফিকে যান এব, সখানে নন্দন কানন 
গালস স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন। মাত্র ভনমাস 
তিনি এ কাজ করতে পেবেপছিলেন। 

ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী দেবর বাড়ীতে তখন স্য সন, নিমল 
সেন ও অপৃধ সেন আত্মগোপন করেছিলেন । পুরুষের পেশে গিয়ে 
ল্লীতলতা স্থয সেনের সঙ্গ দেখা কার লন এই তার 
মাস্টারদাকে প্রথম দখা । মানে মনকে এধাতন এসি খ্বী তত 
মাস্টাঁরদার সঙ্গে দেখা করতেন ধলঘাট অলির কাাম্প 
নিকটেই অবস্থিত ছিল । 

১৯৩২ সালের ১২ই জুন রাত ভ্টায় 'মলটারা ৪ পুলিশ এসে 
এবাড়ি ঘিওর ফেলে । স্য চেন, নিঞল সেন, অপুর সন ও 
প্রীন্তিলতা তখন দে বান্ডিতে রয়েছেন ভারা স্বাই নাচের ঘরে 
খেতে বসেছিলেন বাইক পায়ের শক পেয়ে খাওয়া ফেলে রেখে 
তৎক্ষণাং ঠার। দোলায় উঠে যান। 

ক্যাপটেন কামেরণ ধাক। দিয় নাচের ঘরের দরজা খাল ফেলে। 
তারপর বাঁশের সিট! বেয়ে উপর উঠতে থাকে বিশ্পবীরা। 
তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিলেন। দোতলায় )কবার মুখেই নিল 
সেনের গুলিতে ক্যাপ্টেন কানমেরণ নিহত হয়ে সা দিয়ে গড়িয়ে 
নীচে পড়ে যায়। 

প্রায় আধঘন্টা কোন সাড়াশব নেই । সবনিস্তরূ। বিগ্লবীর! 
অন্ধকারে বেরিয়ে যাবার জগ্ত প্রপ্তত হলেন । [মালটারা বেষ্নীর 
ব্যবস্থা বুঝবে নেওয়! দরকার।। 


১৬৩৩ 


নির্মল সেন তাদের অবপ্থান লক্ষ/ করবার জন্য অতি সাবধানে 
'টিনের নারান্দায় গেলেই শব্দ হয়। সেই যুনুর্ভেই গু! সৈন্যরা গুলি 
গালায়। 

'নত্রল সেন সেখান প্রাণতাযাগ করেন । মান্টারদা, গ্ররতলত। 
« শপুব সেন তখন অন্ধকারে নেমে হাসেন । অন্ত ধীরে ধারে 
পুবর্দকের একট। গাড় পার হয়ে পাটিপাতার আাত্ডের মধা দিয়ে তারা 
চলত থাকেন। পাটিপাভার খস্‌ বস্‌ শব্দ লক্ষা করে গ্ধারা গুল 
করত প্রাকে। অপুব সন খলনিদ্ধ হয়ে মৃভাবরণ করেন। 
নাষ্টারদ « প্রীতিলতা মিলিটারা বাহ ভেদ করে পালিয়ে ফেতে 
সন হনল। 

আশ্রয়দাত্রী সাবিহা দেবা ও ভর পুত তানকুষ্খক পরদন 
সকল £গ্রপ্তার করা তয় ধলা গ্রাম খেকে ছেকে গ্রেপ্ধার করা 
০৩ পতকি | পুলিশ হ নিলিটারহীর অভাগারেহ হগুবল-লা শুর 
তত বামকুণ বিশ্বতসব সহিত সাক্ষাহা নামে গ্রীতলতার একটি 
লেখা যাবার সময় ভাবা ভাবা ফেলে দিয়ে যান? সেটি পুলিশ 
লয় যায়। 

পরদিন গ্বীহলতা কিরে এস ভালনানুষটির মতি নিজের বাণ্ডিতে 
বদন 21821 হ5২ পু লশ 2: দর ফল খানাতল্রাশা ০] 
“৩ প্রশ্বে ভজারঠ করে পুলিশ চলে গেল । ঠারুপর থেকে ঘন ঘন 

ঠা বুঝলেন, বাড়ীতি থকে কাজ করা যাবে 

ন। £&নি মাই্টারদার কাছ প্েক আম্মাগাপন করবার অনুমতি 
চ'ই.লন। মাষ্টারদার ননিশে তিন তার কাছেই চলে গেলেন 

প্রায় তিনমাস চিনে মাস্নীরদার সঙ্গে গ্রামে গানে ঘুকেছেন। 
নরিয়া তয়ে উঠলেন ন্বীতিলতা। মাস্টারদার কাছে বিশেষ কোন 
একটা কাজ করবার আছেন চাইলেন হনি। অবশেষে অনুমতি 
মিলল। 

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর । প্রীতিলতার সঙ্গে আছেন 
আরে। দধ-বারো জন বিপ্লবী। নেত্রী শ্রীতিলত।। পাহাড়তলী 


১৩১ 


ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করলেন তারা বোমা ও রিভলবার 
নিয়ে। ক্লাবের একভনের মৃত হয় এবং কয়েকজন আহত হয়। 
কর্ন সমাধা হয়ে যাবার পব অক্ষতদেহে সকল বিপ্লবীরা শ্রীতিলভারই 
নিদেশে মাস্টারদার কাছে ফিরে যান। কিন্র গ্রীতিলঙা আর 
ফিবলেন না! তিন দেহঙাগ করেন পটাসিয়াম সায়ানা 
খেয়ে। 

কয়েক ঘণ্টার মধোই সমঞ্জ পাতাড়ঠলী পালিশ তছনছ কবে 
ফেলে 

অসংখা রকমের তদম্বের পর প্রীঙলহার দেহ ফারয়ে লেখায় 
হয় তার বাবার কাছে; শহীদ গ্ীতলঠান পর্ণাদেহ সেদিন অছযা ত, 
অখাত ভাবে ভন্মডত হয়ে যায়) ভয়ে কেউ সেদিন ঠাকে শু 
্ানাতে আনি, বয়স তখন ভার মাত একুশ বছব। 

ইউপবোনীয়ান ক্রান আক্রমণের আগের দন আঅথাহ হার 
আগের দিন শ্ীতিলত। ভীব মাকে এই চিনিখা ন লিখে তিয়ে ছিলেন, 

'মা্গো ভাম আমায় ডেকেছিলে? আমার হোন মনে হল কান 
আনার শিয়রে বস কেবলি আমার নাম ধবে ভারী, 
আশ্র্তল আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছ মং সঠাই কি ভীম গাও 
কাদছ ৮ আম হামার উটক সা হত পািবলাম নানা এ 
আমায় ওকে ডেকে হয়বান হয়ে চলে গোলে পথে একবাকি হামায 
দেখত চেয়েছিলান ভুমি তোমার বড় আব্লারর মেয়ের আবদাল 
রক্ষা করতে এসেছিলে কিন্ত মত আমি হোমার সঙ্গে একটি 
কথাও বললাম না ছাচাখ মেসে কেবল হামার আশ্রিত 
দেখলান। তোনার চোখের গুল মুভাছে এতটকু চেষ্টা কদসান না 

না, আমায় তুমি ক্ষমা কর- তোমায় বাড বাপা দিয় গেজ 
তোমাকে এতটুকু বাথ! দিতে তো ঠিরদিন আমার বুকে বেজে । 

তোমাকে দ্বাখ দেওয়া আমার ইস্চ' নয় আম দদেশজনননর 

চোখের জল মুছ্াবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছে । তুমি আমায় 
আশীবাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্চা পৃণ তবে না। 


১৩২ 


একটিবার তোমায় দেখে যেঙে পারলাম না। সে জন্য আমার 
ঠদয়কে তুমি ভুল বুঝো না। তোমার কথা আমে এক মুহুর্তের 
গুনাও ভুলি নিনা। প্রতিনিয়তই তোনার আশাবাদ প্রার্থনা করে। 
আমার অভাব তোমাকে যে পাগল করে তুলেছে, তী হান জালি। 
মাগে। আমি শুনেছি, ঠমি ঘরের দরজায় হসে সবাইকে 2৬ 0েকে 
বলেছ-দগগো, তোমরা দেখে যা-আনার রাণীশুন্ত রাভা দেখে 
যা)” তোমার “সই তব আনার চোখের উপর ছিনরাত ভাসছে। 
“হামার এই কথাঞুল আানার জয়ের প্রতি হস্ুতে তস্থিতে কারার 
৫ বাজায়। 
মাগো, তুম অমন কার আব কোলো নং আনি যে সহোর 
গা, পাধীনতার জন্কা প্রাণ দিতি এসেছ 


পলি না? কি করবে মা? দেশ থে পবাধধান । পশবাসা যে 


বলার অঠ্যাচারে ভিত, দেশরনাতিকা যে শঙ্খলভংরে অবনতা? 
লণা্তা। উৎপাত! 

মি কি সবই মীাকুবে সা করাবে মত + কুট সঞ্ছানিকিও কি 
৫ম হুক্তির ভন্বা উৎসগা করত পালকে নয ভুমি কি কেবলই 
স্টার + আর কাদা নাম মর আর চোখের জল ফেলা না| 

যাবার আগে আবি এইবার হুদ আমায় পু দখা দি) 
5 ভানাব কাছে জন পেত ক্ষমা চাই তম যে হামার 
চলে বড়ই বাথ দিয়ে এসাছি মা তামাক সঙ্গে আদি যে বার্গার 


পর এসেছি, এস-কথা নয়ই আংজ আমাৰ বুকে শেচলির মত বোধে 
হচ্ঠ তয় ছুটে হামার কাছে ক্ষমা চেয়ে আস তুমি আমায় 
আদর করে বুকে তটনে নিতে েয়হ আম এভামার হাত ছিনিয়ে 
চুল এসেছি খাবারের থাল। নিয়ে আমাকে কত সাধাসাধই না 
ক:৫৮-- আমি পেছন (ফার চলে গেছি। 

'না, আর পারছিনা ক্ষমা চাওয়া তি আক আমে উপায় 
নই । আমি তোমাকে ছুদিন ধৎ সমানে কা'দয়েছ-_ তোমার 
কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারে নি। কি আশ্চর্য মা! 


১৩৩ 


তোমার রাখা এত নিষ্ঠুর হতে পারল কিকরে? ক্ষমা করো মা। 
আমায় তুমি ক্ষমা কারো ।' 


ম্বিজজ্ঞা 


[ চ্টগ্র্ম হৃদ বাহে ও সন্ারিনায়ক জাপা ক সহরগীদের কিযে 
2. 5৮ আর ৮৯ ৮5 ৩ € বানা তল ৮ দাশ % ১লংল 
বাথ? যে সোদিন জারি মান কি শীত প্রু ঠা রসাল জার্সি কি তিন, তি উবিতিুহ 
টিন তিল দত প ঠাপা তেজ 2 তত [22 ধাকজ্ুল চাটা 
0 ৩ ৩৭। হল ৬হ। নি ৩ ৫ রি ওক হও ক ৩ ও $ ধর ৬ ৰা সি ক লিন 
উ্লেখযেঠ 7, এই প্রবন্ধটি চিলি গিখেছিলেল হক আতর তি হা পিঠ? 


৮ ৫ ঙ জগ 7 নৈঃ রঙ ক ৈ পু চল ৫. শি 
আুরবিসন্নল নিক পির লিল পারি) তি লিল চিল লিড] 


আনার এ ক্ষুদ্র ভীবান কত বিজয়াই তত এস গোছা কিছ 
আজাকর বিভয়। আর অন হিজাব মাধ কুতি হফাহ লি হবাকবিটাৰ 
“বজয়া যেন সব য়ে বেশ ঘলাবান।। 

জাবণনে যা দেখিনি, ভীবান যা লাই লি ভাবান ঘা রখ নং 
এমন ক শণভিনর গ্রানিয নিয়ত বিজয়া ক আজ আমাল 
কাছে! কহ নৃহন অপিজ্ঞতাহ সে নিয়ে হালা। 

গত ছুমাস যেন আমার ভবনের আঅপিনব, আভ্টুগপুক অধ্যায়, 
এই তু'মাঃসর 'অতিজ্ডতা, অনুভুতি, আনশি, বিষাদ, ছলে আমার 
জীবনের খুব ঝড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল । 

আজ বিজয়ার দিনে মার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন এই আমূল 
সঞ্চয়টুকু আমার জীবনকে এন্বধাময় করে তোলে। এই ধমাসের 
সব কিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে । এও আনন্দ 


জীবনেও পাইনি, বিষাদ আর জ্বাল। আনন্দকে আরও মধুময় কর 


১৩৪ 


ভুলেছে। আনার হর্ভাগয - একান্ত তস্য যে, এনন প্রাণমাতান 
আনন্দের মধুর স্মৃতিই আজ আমায় অহরহ; ব্যথা দিচ্ছে। 

আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়] এলে, এর মধ্যে কত 
অন্তরঙ্গ বধু, কত আদরের ভাইবোনের জীবনের বিজয়াই চোখে 
দেখলান-_-আর পূর্ণ দায়িতই ঘাড়ে নিলান_ আজ একে একে সব 
কথ। মনে পড়ছে । 

আজ মনে পড়ছে, ক স্থুন্দর অমূলা রক্পরাভে দেশের 
স্বাধীনতার ভম্বা ভবনের সুখ, সম্পদ, এন্বধ্য সব তুচ্ছ করে হাসতে 
হাসতে মাতৃযাঙ্ছজ নিজেদের আছি দেয়ে চুল গেছে, একটু দ্বিধা 
করে নি. একট সাঙ্কাচ করে নি, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে লেচ্ছায় 
মর্*শর কোলে ঝালিয়ে পড়েছে। 

আন্ত এমন পর্বত দিনে ভাঁদের কথা মননে কার আমার মত 
কঠিন হুদয়ের চোখেও ভুল আসছে-_হাদের বারত্ের কাহিনী মলে 
করে আমার গৌববে বুক ফুলে উঠছে। 

নরেশ, বিধূ, টেগরা, তপুরা, মধু, অদেন্দ প্রভাস, নিশ্মুল, 
পুলিন, মতি, শশাঙ্ক, ভিতেন, আন্দু, অনরেন্্ু, মনা, রত, দেবু, 
সদেশ, মাখন, পানকুষ ভোলা সবারই কথা আন্ত একে 


একে মান পে আর স্মৃতির মধো ছিয়ু ভাতদর বিজ্য়ার 
সম্ভাষণ জান'স্ফি। 
কত জবনেক বিভয়ার নিিন্ইই হলাম-কত স্সেহময়ী ভননর 


বুক শৃগ্ঠ কবে উর ,সানার পুভালকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আছি 
দিয়েছ-_কতভনাকি অন্থরীণে, কারাগারে, নিকাসনে, ছপাস্রে 
পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের স্টটি করেছি _দ্রেশর উপর 
গভর্নমেণ্টের অভ্যাচার নিধাতন টেনে এনেছি । এ সবের দায়িত্ব 
থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে? 

মা, আনন্দময় মা আমার, আক্ত হামার বিসজ্জনের দিনে 
তোমায় একাশ্ব বাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি _আমি কি ন্তায 


করে যাচ্ছি? 


১৩. 


পনের ₹ংসর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভাল মন্দ বিচার করে 
জীবনের যে লক্ষা, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম, আজও গাই আকড়ে 
ধরে আছি। 

দুর্বলতা কি আসতে চায়নি? কত রকমের তর্বলঙা আসতে 
.চয়েছে, কিন্তু ওবুও নিজের লক্ষাটিকে তে ছাড়ি নি। আজ 
মনে হচ্ছে, খুব "নঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে, আমি যে পথে গলছি 
দশের অনেক "লাক তল বুঝলেও “সই পথটাই ঠিক 

এ বিশ্বাম এখন আমার অট্রট আছে যু আম অন্বায় 
করছি না, পাপ করছি না, দশের লারধানতার ভন্বা ন্ধ। করত ঠিয়ে 
আমার “দশে যে হাহাকার, অত্যাচারের শট হয়েছে, এর চেয়ে 
আরও অনেক “বশী -সব দেশেই ঠাই হয়েছে। আমার আদশের 
উপর সম্প্ণ “শ্বাস রেখেই আমার পরে আনম চালন্ছি__ এখনও 
কান দ্বধং আসে হন) 

না, তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার কুল হয়, আমার 
£ল .তক্ষে ছি, আর যদি ঠিক পরেই আমি চলে থাকি, তা হলে 
আমার নিশ্বাসকে আব শক করে দা, আমাকে শকিমান কবে 
লা৪-_ আমাক মধ হেল কোন রকমের ছলপলতা না আসে, আমি 
যেন আনার পথ পাকে কোন দিন এক চুলহ না সার 

আম ফন বড দিটুক জান, কিন্তু গাত ভামাতসর পথ হেন 
আমার শঠুর চদয়ের আধো মতা এনে লয়েছে, কাকিণোর হি 
করেছে; হাই অত আদরের ফেলে, মেয়ে, ভাইবোনকে হারিয়ে 
তাদের যে সব আজীয়ঙ্ডন আজ বিজয়ার দিলে চোখের জাত 
বুক ভাসাচ্ছেন, দের করা মনে কার আমার মন আজ ভবন 
লাগছে । 

হয়ত ভারা আামাকে উহাতদর বুকের ধন হারানার নিম মনে 
করে আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন সেন্ড আমি চিন্বা করছি না, 
কন্ধ 'াদের বুকণ্াঙ্গা ক্রন্দন, দর্খভেদ্রী হাহাকার যে আমার নকে 
ভীষণ বাজছে! 


আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কঙ ঠময়ী জননা তার আদরের 
সন্তানকে হারেয়ে কি মন্মান্থিক কালাই কাদছেন! কি আসন 
বেদনায় তার হদয় আস্বর হয়ে উঠেছে-বিজয়ার এমন আনন্দের 
দেনটি তার কাছে কহ যন্ণাদায়ক হয়েছ 

বাপ গার আদরে তলাংলকে হারিয়ে বিয়ার ছিলে সঙস্ক 
উংসবচকে বিষাদনয় কার তুলেছেন! ভাইবোন তাদের লেতের 
ভাইবোনকে হাবিয়ে আজ কত অসহনায় মাহনাই ভোগ করছে 
কত বড় ভাববে ভ্াদের হদয়কে ক্ষিপ্ত কিব্ছে 2 সব 


পরবে আমাক মত পাষাশি্ তা গাল লাত্চ্ছ 


আনার [চানায় £চভ্ঞাসা করছি এ, আরম কি আহ্যায়ু করে 
মং 1 এন মায়ের চোখের জল, এত বাপের বুকফাটা কাক, 


এ৯ ভাই/বানদের হদয়ুভেদী দীর্ঘশ্বাস, এ সবের কারণ হয়ছি 
প্চই আমি কি অন্যায় কুছ, 

যে তাই হড়। উন আনার ভুল ভেঙ্গে দি, আমায় ঠিক পথে 
শু 1 কষ্থ আমার মান হয, আর ঠিক পথে চলেন্ছ। তই 
চাটি শুশান সষ্টি হচ্চে দেখে মনে বাধা পোয়ও আনি 


লক্ষি হাক চিপে কে আছি-এই আশায় যে, এ সকল পবিত্র 


1 


শুধাল-পাপিক উল তব একদিন ৮৪৮৯৯ জেদ নষ্যিত হক 

তে নর রিট নর ০ 

নর দিন আগত হা নিন লিলির, পপ্দধ প্র-ভমাটিক এক 
ক পক - এক জাব্াশ ্ কে প্র ন ক 
তর কথাই আজ সবচেয়ে বিশ মান পাছা) ভার স্মৃতি আজ 
সপ্ত ভাগিয়ে উঠিতভে। 

হারকি [নিভা হাত পাব সাজে সগল্ঞয়ে সমবাক্গনে পায়ে 


এস 


দহন, 5 যব কোল কা সয়ে পড়া অনুন্ত চু 


হসছলীম, ঠাক স্মৃতি যে আজি পনের ছিনর আধা এক যু 
শক পাব না) সাক্িয়ে দিযে যধন ককণভাবে বললাম, 
শট এই চশ্য সাক্ষিয়ে দিলাম, তেব দাদ তো ভাঁকে 


জণনে আর কোনদিন সাজাবে না, হখন প্রতিমা একটু হেসেন্ছল। 


এ 
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কি করুণ সে হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত 
অভিমানের কথাই তার মধো ছিল। 

সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে অধুর$ কথা আমার সারা জীবন 
ভাবলেও শেষ করতে পারব না--শেষ করতে চাই না। তা যেন 
আমার জীবনে নিতা নূত্তন চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে আমার 
জীবনকে এরন্বর্যাময় করে তোলে, দিন দিন উম্মত্ত করে তোলে। 

সে তো নিক্ত হাতে অমুভ পান করে অমর হয়ে গেছে । কিন 
মরক্তগতে আমর! তার বিসজ্জনের বাথা যে কিছুতেই ভুলতে 
পারছি না। 

আজ বিভ্ুয়ার দিনে, সে দিনের বিজয়ার করুণ স্ব 
মর্সে মর্মে কাল্গার স্বর তুলছে -চোখের জল যে কিছুতেই কোপ 
করতে পারছ না_প্চাপিতে গেলে উনে ছু'কুল ছাপিয়া ॥ 

সে যে আমার আনন্দের উতৎস-__নিরোষ, নিষ্পাপ ছিল 
স্বন্দর পবিত্র মহান ছিল । তার মধো একাধারে যত গণ দেখে তি, 
আর কোন মানুষের মধো আমি তত গুণ দেখি নি। 

তার অন্তরের সৌন্দর্যা আমায় মুগ্ধ করেছিল। তার মলেক 
জোর, দঢ় সংকল্প, সাহস, বার্থ কারও চেয়ে কন দেখি ন। তারা 
সরলতা, বাধাতা খুব শ্বন্দরই ছিল । তার শিক্ষা, আদশের অনুষ্ঠ*, 
স্থন্দর বাবহার কিছুরই অভাব ছিল না। 

সবোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের মধ ভগবানের উপিপ 
অটুট ভক্কি, বিশ্বাস, সে যেভাবে বজ্ঞায় রেখেছিল, তা দেখলে 
বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়। 

এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই শ্পেহ করতান_ হৃদয়ের 
সমস্ত উজাড় করে তাকে দিয়েছিলাম-প্রতিদানে অসাম আনন্দই 
পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে পাই নি। 

এত ন্রেহের, এত আদরের প্রতিন। ৫ নিজ হাতে বিসঙ্ন দিয়ে 
চলে এলাম। তাই সে দিনের কথা আজ কেবলই মনে হচ্ছে, 
মনে পড়ছে সেই প্রতিমাটিকে। 


তি থে 
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যে এও অফুরস্ত আনন্দ আমায় দিল, এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত 
মহং আত্মদান করে গেল, দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব 
কথা মনে করে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই 
আমার প্রাণে এত বেশী বাজছে-আক্ঞ আমার এই একনাত্র ছুঃখ | 

অস্ত্বরদলনশ মা আনার! আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে 
এই কানন, তুমি আনায় এই বর দাও-তযন তার স্থতি আমাকে 
আনন্দ দেয়, তার গুণের কথা মননে হলে যেন আনম গৌরব অন্পভব 
করি। 

তার অপূব আত্মদান আনার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আনাকে 
"যন আরএ শক্ষিনান করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আনাকে তার 
শাদ্ধার উপযুক্ত করে ভোলে- তাক হাকাবার বাথট। এত আনন্দকে 
ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না &ঠে। 

আমাব কুকের প্রন্তমাকে বলছি বাণ, তোকে আছি 
কতঞ্িন কত বাথাহঠ ছায়ছি ১ আজ এিজয়ান ছেনে তোর জালারু 
সব দোষকটি ভুলে য় আমাক উপর আর অভিমান রাদিস নং 

তক ফুদয় উভাড় কবে জ্েহ করেছি, ভোর গুণ দেখে দেখে 
আমি সুগ্ধ হায়ছি_ তির ভগন্হ ভর্তি হোখ তাকে শ্রন্থা করেছি ও 
ঠাঁর সঙ্গ প্রাণ খালে নিংসান্কা 5 নিলে । 

এত আ'পনাক কারে হনায়ছিলাম কালই হয়ত হোক সামা 


তে 2৬৪ 
ছ, হয়ত কোন সময় ভুল 


,দাঁষে অথবা দিনা দষে কত গাল দিয়ে 
বুঝে তার মান বাঘা গিয়েছি, তাকে খুন সহ করতাম কলে তোকে 
5, দিত কাপলানদিন ইঠস্কতত কুণব নি মনে করতাম তোক 
হানার গাল লও ভুই আমার উপর রাগ করবি না, কোনা 
রাগ করস্ও নাই । 

শেষ মুত তোকে ভুল করে আমি একটু গাল দিয়েছিলাম 
বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গেস্ছিস্। আজকের দিনে তুই 
যেখানে আছিস্‌, সেখান থেকেই আমার সব ফোধক্রটির জন্য আমায়. 
ক্ষমা করে যা। 


১৩৯ 


শেষ মুহৃর্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত 
অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্জি তা তো তুই দেখছস্। তোর দাদা 
যেন শাস্তি পায়, তার ব্যবস্থা তুই করে দে। 

তোর কি মনে নাই, তুই তোর দাদার ছুঃখ একটুও সহা করতে 
শারতিস্‌ না? তাই আবার বলছি, আক্তকের এই পবিত্র দিনে 
আমার দোষক্রটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার বিজয়া- 
সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আনার ন্মেহের সম্ভ'ষণ-_শন্ধার সম্ভাষণ 
তোকে জানাচ্ছি। 

আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন, বিবাদ- 
বিসম্বাদ, দোষক্রটি সবই ভুলে যাওয়ার দিন। আজন্ তুই আমার 
পাশে থাকলে এয আনন? আমি পেতাম, দূর থেকেও এস আনন্দ 
তুই আন্ত আমাকে 

এমন স্ন্দর ছেনে মায়ের নামটি নেয়ে প্রাণ গলে বলতে ইচ্ছা 
হচ্ছে, তোর মত নি্দাষ, নিষ্পাপ, নিষ্লঙ্ক কাউকে আদম পাই নি 
লাস্তবিক ফুলেরই মত তুই শ্ন্দব, পর্বত্র & মহান তাল । তব অপূব 
আতপগান তোকে আরও স্রন্দর, আব মঙ্তলায় কার তুলেছে: 

নরদাত্রী মা আমার-_ আমায় আশাবাদ কব যন আমর শের 
প্রতিমার মধো যা কিছু সুন্দর, যা কিছ নং দেখেন্ছি, ও! যেন আমার 
এবং আমার প্প্িয় ভাইবোনেরা জীবন প্রত্তফলিভ কন্বাক জনা 


চষ্টার ব্রটি না কর! 


১ ্ ৪ রি রা চে 
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ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্রের ইতিরনঁ 
বন্ভীশচন্দ্র ভৌমিক 


হা 8 ক ০ 
0-/5 
৬স্প 
ক 
পা লা 
সপ ভুত রিকি) হু পাঙগী কৌ তল তত শুন ললুর্পতি প্রতি গত তিদাল 
- ল সা লা 
(রব জং ৩2 টিটি 4, 8৩৬ 5২ এত পতি পি ঠা * শষ শণল ৫ চট 
চে সে নিই জা 
লো 2 (ডি তা উঠ তা হিল পাত পতলেত হেত 
৪ 
চা সু সন ৮ লি ডা এ সপ ১ পি যু ্ 
০৫/মা আগিসন, ৯৩০ সাল সেলল ঢুপতলর একট পুত 
* ঙ্ে 


কলকা ৬! চতানগিকার লা একটা খুব লোমাব মত ফেটে পল | 


কলকাতার পলিশ টনমিশন তে গত সারের হি ডর পপর বোমা 
ফ রঃ রি শর ্ ১৯ ১০ ১৬ পাক গু পি 

পিচে ছাল তেরাস প্রায়ারে সহ কুখাাত গাও, ব্রচিশং 

শ:সাংনণ ভাবরলস্য স্তু, ভি কুঁকতির পায় িশ্রু আন্পোলানক 


«লু বাড ক্লাল স্য ক লাস বিহারি 


পি পন্য ত ডযপিড়েহল শুধু শশ্রল হহলেহ সয়, তেঙতপ্র কি 
“ মহলে একটা হের টে বয়ে কাল আর সরকতর মহলে 


পুশেষ করে ইচবোলায় কমটারা পুলিশ মহত একটা তন? ত্য 
স্‌ 


৮ আওঙ্কের তা অর সই সা 


পুরণ মহ লিক সাজ সাভা বব ও কির, কোথায় কি আর? 
লা, শিশ্ুল রভহাপপ, নাফ পুস্তক সহ শাহ সরা লিপ 
জায়গায়, খবর দাও এখানে এখানে সব আন্ডায়। গাঢাকা ছা 


1৮হিত কমীরা, বেরিয়ে পড় পুরানা আবাস ছেড়ে নতুন আবাসের 
সন্গালে। 


৪৮ 
ন্ট 
ছলে 


'ছজিরমরাও কয়জন আগস্টের সেই বরধামেছর সন্ধায় চিন্কিত 
আবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে । জানতাম 
কঠিন কাজ-_টেগাটের ফাদ পাতা ভুবনে" । 

সে দিনের এ কাহনী লিখতে গিয়ে আমাকে ফিরে যেতে হবে 
কয়েক বছর আগে। 

বিপ্লবী নেতাদের প্রায় সকলেই ১৯২৮ সালের নাঝামাঝ জেল 
থেকে মুক্তি পেয়েছেন! ভাবষাত বিপ্লব কমের প্রস্থঃত তখন “থুকই 
অ.বার চলল । সেবাব 2ডসেম্বপণে কলকাহা'য় কাগ্রস অধাবিশন হয়, 
বাংলার বিপ্লবীরা স্থভাষচন্দকে হি এসি নিবাতিত করে কণগ্রস 
উপলক্ষে সামরক কায়দায় দন দিয়ে এক বুহৎ হলাটিয়ার দল 
গন্ড তুললেন। 

তাদের লক্ষা ছল 'ছ্ববধ হ প্রথমত, বালী হুধসমান্রের মধো 
একটা সামরিক চেতনা এ শঙ্খলাবোধ জাগ্রুভ কৰা, ছিভীয়ত। 
এদের মধ্য থেকে -বছে বেছে বিপ্লব আন্দোলনের জন্বা উপ্যক্ক কমা 
সংগ্রহ করা । এই দুই উন্দেশাই আনেকখাতন সফল হয়েঙিশ 

1২৮ সালের কা/গ্রুতসর পরব প.রক্কার বোনা গল, ব্র্টিত শিব 
সম্্গ একটি অনিকাধ সংগ্রাম আাসন্ন। কখগ্রসের নেতাই এই 
সংগ্রাম একটি দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনর বণ নেবে ুগাঙ্ুর 
গ্রপস' বলে পরিচিত বিভিন্ন নিপ্লবী সাস্থ স্থির করলেন, এ সাগ্রামের 
সঙ্গে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্ভাান সুক্ধ করে ভাবতে ব্রিটিশ শাসন অল 
করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে 

তখন থে:কে চলল তারই প্রস্থঠ। এব সঙ্গে অত গোপনে অন্ত 
শস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা তৈরির প্রস্ততি চল । অন্র-শঙ্জের মধ্যে 
রিভলবার, পিস্তল ও কতুন্িই গ্রধান। 

তখনকার দিনে এসব জিনিস পধাপ্ত পরিমাণে সগ্রহ করা ছিল 
ধুব কঠিন। অনেক রকমের অস্থুবিধা। প্রথমত বহু টাকার দরকার । 
আবার টাকা দিয়েও সব সময় ঠিক জিনিসটি পাওয়া যেত না। এই 
অবস্থায় ঠিক কর! হল, শুধু রিভলবার পিস্তল ইত্যাদির ভরসায় 


১৪২ 


বসে থাকা ঠিক হবে না। যথোচিত সতর্কতা বজায় রেখে পিস, 
রিভঙ্গভার ইত্যাদি যতটা সন্ভব সংগ্রহ করার চেষ্টা চ্গবে। তাছাড়া 
চেষ্টা চলবে শক্তিশালণ বোম। তৈরির । 

১৯২৯ সালের কোন এক সনয় ধুগাস্তর দলের শ্রীমরুণচন্্র গুহ ও 
ইপেন্্রকুমার দত্তের আলোচনা হয় শ্রীযোগেন দে-সরকারের সঙ্গে 
'আসক্প বিপ্লব প্রচেষ্টা সম্বন্ধে! দে-সরকার ছিলেন পুরনো বিপ্লবী, 
যান মুখাজখদের সঙ্গে কান করেছেন। ইন্দো-জার্নান বড়যন্ত 
মামলায় জড়িত হয়ে অরুণচন্দ্র হদের সঙ্গে জেলে ছিলেন। 

আলোচন। প্রসঙ্গে দেসরকার বললেন, তখনকার দিনের সবচেয়ে 
শ্তশালী বোনা টি-এন-টি বোমা, যা গ্লিটার বাবহার করে 
2 প্রন্থত করত তিনি সাহাযা করতে পারেন পু্সিশ যাদের 
এখন৪ সন্দেহ করে না এরকন কয়েকজন পপ্রব কমী যোগাড় করতে 


১০ 


বে। তারা কেমিল্ত। ডাক্তার বা ডাক্তারী ছা হলেই ভাল হয়। 
পর খানেক আগে আজাকেল দিনের প্রুখাত চিকিৎসক ডাঃ 
ময় কুনার বস্তু বিদেশ যাবার পুরে শ্রাইপেন্্কুনাক দশের সঙ্গে 
পয়েকটি ছেলের পরিচয় কালয়ে দিয়ে বলছিলেন, এদের আপনাদের 
কাজে লাগাতে পাবেন 
চাঙ্তার বনু মেডবাাল কলেছডে এক 
কবাছালন, এরা হল সেই গ্রুপের লাক ডালহোল। স্থোয়ায় 
ফণ্ডমন্ত্র নামলার ডা নারায়ণ রায় এরা সাঠাশু সরকার এই 
পে 


রঃ 


গর পেরই কমী দছ্বিঃলেন। রি হ যামাপ্রসাদ সুখাজ 
মুখাঙ্তীর সংযোগ ছিল এই গ্রুপের সঙ্গে । 
"বাম! তৈরী শখবার জনা যাদের নিবাচিত কুরা হল, তার মধো 
ডা; শারায়ণ রায় ও সভাশু সরকার ছতেন। স্থান- প্রথমে 
৭১নং মী্জাপুর স্ট্রীটের মেস, পরে অন্ত তুএক জায়গায় দেসরকার 
বোমার ফরমুলা ও তৈরির পদ্ধতি সম্বন্ধে তালিম ।দতেন। শিক্ষকের 
নাম-ধাম-পরিচয় শিক্ষার্থীরা কিছু জানত না, এবং তাদের জানানোও 
হয়নি।, তৃতীয় বাক্তির মাধামে_-কখনও অরুণচ্দ্র গুহ, ভূপেন দত্ত 
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বাকালীপদ ঘোষের মাধামে যোগাযোগের ব্যবস্থা! ছিল। বু: 
বাছল্য, বৈপ্লবিক কাজকম়ে এ ধরনের সঙকতা অত্যাবশ্থাক | বোমা 
তৈরীর ব্যাপারে দে-সরকারের সংযোগের কথা পুলিশ কোনদিন 
জানতে পারেনি। 

এরপর ডাঃ নারায়ণ রায় কাব খডতোতো। ভাই গোবিন্দ রায়, 
সীতাংশু সরকার প্রভৃতিকে নিয়ে বোমার মাল-মশলা তৈরির পরা, 
চালাতে লাগলেন। কখনও নিজের লাাবরেটারতে, কখনও নিভে 
বাড়িতে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাক্ত চলতে লাগল । 

এদিকে বোমার খোল সংগ্রচহর চেষ্টাও চলছে । 

১৯২৭ সাল আ্ভূপেন্্কুনার দত্ত যখন বাসার এবসিন ১৪5 
বন্দী ছিলেন, তখন “সখানে তার সঙ্গ দক্ষিণেশ্বর কিসের হ'রনারা চল 
চন্দের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল বোমার খোল সম্বন্ধে । দক্ষিণেশ্বারও 
ওরা থীক্ত-কাটা লোহার শেল ছিয়ে বোমা তেরে করেছিলেন সেহ 
শেলের সন্ধান পেলে তার নমুনা থেকে গেল তৈরি করা যত পা 

হরিনারায়ণবাবু বললেন, “সহ শেলেব সন্ধান পায়, দ্ধ, হলে 
/চ৯&1 করে দেখতে পারেন ভুগলাবধ হামেভুল হক সেই লব চকান 
সন্ধান দিতে পারেন কিনা । এবার যঘখন বোমার খোতলিব ছোড 
পড়ল, হামিদুল হক অনেক খুভে-পেতে সে সময়কার একটা লা 
শেল যোগাড় করে ছিলেন । 

শলট! ছিল বণ ভার রর 
এত বড় € ভারী শেল পকেটে করে ছাতিনট। য়ে নেশা যাবে না । 
প্রায় লোহার শেলের মতই শক্ত, অথচ 'অনেকট। হাক্কা, একরকণ 
শেলের দরকার । এলু মনিয়াম বা মিশ্র এলুমিনিয়ান দিয়ে আপ 


রি। ছেসরুকার শেল পোদ বল্চলল, 


৷ 


একটু ছোট সাইডের £শল তের করলে স্ুবদা। 

এ ব্যাপারে পরে উঠ উপ লচপ্ বন্ুর তি হো গিয়োগি কি 
হয়। ডাঃ বনু নিচ্ছেও তখন একট। পিপ্লবা গ্রপ গড়েছলেন । ভার 
কিছু কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, ওি এনি &। করতে রাস 
হলেন। পরে ডাঃ বনুর মাধামে অনেকগ্চলে। গাজ-কাট। 
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এলুমিনিয়ামের শেলের যোগাড় হয়। এগুলি প্রধানত নীলান্তি 
বলে একটি ছেলের বাবার কারখানায় তৈরী হয়। এঞ্লো যে 
বোমার খোল) তা তার! বা কারিগরর। জানত না। তাদের বলা 
হয়েছিল, এগুলা একরকন পাইপের এপিনিয়ন' বা খাজকাটা চাকা, 
য। স্পিনিং মিঙ্গে বাযবহাত হয় । 

এদিকে টি-এন-টি বোনার মশঙগা আমাটোল তৈরী হয়ে শিয়েছে, 
এবার ডাঃ রায়ের পরিচাঙনায় এসব শেল আমাটোল দিয়ে ভন্তি 
করে ফিউজ লাগয়ে বোমা তৈয়ারী সম্পূর্ণ হল । ভারভায় বিপ্লবীদের 
হাতে এই প্রথম জন্ম নিল টি এন-টি বোছা। 

এই টি-এন-টি বোখাই চারটি কালীপদ ঘোরের কাছ থেকে 
শ্শরৎ5ন্দ্র বন্ন নিতে সঙ্গে করে চট্টগ্রাম নিয়ে শিয়েন্ছলেন 
সেখানকার বৈপ্লবিক কাজের জনতা এবং চট্ুগ্রাম অস্ত্রাগার লুগ্ন 
মামলার বন্দাদের ক্তেস ভাড মুক্ত করবার কাজে লাগাবার 
ভগ । শ্রীবন্থ তখন অন্ত্রাগার লুগন মামলায় অনন্ত লিংহের পক্ষ 
সনর্থন করেছেলেন। শ্রী বস্ুব সঙ্গে অনেকদিন থেকেই ব্প্রিবী দলের 
ঘনষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 


এবার বেি-ভি € ব্রশাল, যশোর, খুলনা ভুগলন, ৯ত-পিরগণা। 


ফ'রদপুব, ময়মনসি, রপুর প্রত লিভি 
প্রতনিধিরা সিদ্ধান্ত নিলেন অবলকন্ব নানাভাতব আঘাত হানার । 
এবামা পিস্তপ নয় আক্রবণ, যেভাবে যহট: পাবা হয় ব্রিটিশ 
আসন বাব্স্থাঁক অচল করে দেবার চে্।। ক্রেলায় জলা যাদের 
যেখানে সম্ভব, নিক্ষেদের প্লান ঠিক করে কাজের দান়হ নিতেহবে । 
কলকাতা থেকে সং্কত পাব: মাত্র শুক হান আঘাতর পর আঘতত । 

প্লান নেওয়া হয়েছিল যে টেগাটের উপবই প্রথম আঘণ& হানা 
হবে। 

বলা বানুপা, টেগাট সাহ্েল তখনকার দিন অঠার্ধক সতর্কতার 
সঙ্গে চলা-ফেরা করতেন। তিনি নিশ্চিত জানতেন, স্থুষাগ পেলেই 
তিনি বিপ্রবীদের লক্ষ্যবন্থ হবেন । 


চা হঠাজুক, পের 
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টেগার্ট সাহেবের গতিবিধি লক্ষা করার ব্যবস্থা! হল। বিভিম্ন' 
দলের কয়েকজন বাছ। বাছ! কর্মী একান্জে নিঘুক্ত হলেন। একদিন 
শ্রীশৈলেন্দ্রগ্রসাদ নিয়োগী (যিনি টেগার্টকে আক্রমণকারী দলের 
অন্যতম ছিলেন) কিছু সংবাদ দিলেন। তিনি তার এক আত্মীয়ের 
সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে লালবাজারে যেতন। তিনি 
জানালেন, টেগার্ট সাহেব প্রতিদিন নিদি্ই সময়ে, সকাল ১১টা 
আন্দাজ, একটা মোটরে করে লালবাজারে আসেন। পাগডীধারী 
এক ড্রাইভার তার গাড়ি চাঙ্গায়। গাড়ীর নম্বর কিন্তু প্রায়ই 
পালটানো থাকে । কয়েকটা! নম্বর কয়কদিন অন্তর উন্টে-পাস্টে 
বাবহার করে। 

এরপর অনুষ্তা, দীনেশ প্রভৃতি কয়েকজন ডালহৌ:স স্কোয়ার 
ইস্টে ঈীড়িয়ে টেগাটের গাড়ী লক্ষ্য করতে লাগলেন। শ্রীভীপন্দ্ 
কুমার দত্তও একদিন নিজে দাড়িয়ে থেকে টেগাটের গাড়ির নম্বর ও 
বিবরণ সংগ্রহ করে আনলেন। 

তারপর এল সেই দিন ১৯৩* সালের ২৫শে আগস্ট । বেলা 
এগারোটার কিছু পৃবেই, অন্ুজা সেনগুপ্র, দীনেশ মজুমদার, অতুল 
সেন, শৈলেন নিয়োগী এবং কালীপদ ঘোষ ডালহোৌসী স্কোয়ার 

স্ট নিদিষ্ট বাবধালে স্থান গ্রহণ করলেন; কীলীপদ সঙ্কেত দেবেন 
টেগার্টের গান্ডি আসার, তার পরেই শুরু হব আক্রমণ | 

একটু পরেই পর পর প্রচণ্ড বিশ্ষোরণের আরিয়াজে প্রতিধ্বনি 
হয়ে উঠল ডালহৌসী ক্কোয়ার অঞ্চপ । সচণকিত সন্থুস্ত পরথিকরা। 
ছুটল দিগবিদিকে। 

এরপর এই ঘটন! সম্বন্ধে টেগার্ট সাহেবের নিজের বর্ণনা কিছু 
তুলে দিচ্ছি-সে দিনই বাংলা গভর্নমেণ্টের কাছে টেগাট সাহেব যে 
রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তার থেকে £ 

বেলা এগারোটার সময় ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট দিয়ে গাড়ি 
করে লালবাজার যাচ্ছিলাম। গাড়ি যখন হার কোম্পানির 
কাছাকাছি, হঠাং গাড়ির কাছে একট প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ 
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শুনতে পেগাম। এ নিশ্চয় বোমার আওয়াজ ধারণ। করে আমি 
আমার পায়ের কাছে রাখ রিভপবার তুলে নেবার জগ্ত নীচু হপান্ন। 
তখনই গাড়ির অপর পাশে আর একটি বোনা ফাটগ। আমি 
ডাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বগলান, প্রায় গজ দশের মধো 
গুরিয়ে নেওয়া হল । আমি দেখগাম ডালহৌসী স্কোয়ারের দক্ষিণ- 
পূর্ধ কোণ ঘুরে হেয়ার স্ট্রীটের দিকে লোকজন দৌড়াঙ্ছে। গাড়ি 
থেক নেন আমি তাদের অনুসরণ করলান। দেখান ষে প্রায় ৬০ 
গজ দূঃর একজন বাঙলা মুপক রক্তাপ্ুত অবস্থায়*রাস্তার উপর 
পড়ে গল 

টেগার্ট সাহেবের বিশে এব দীনেশের মামলার বিবরণী 
থেকে জান! যায়, প্রবন বোনাটি টেগাটেরি গান্ডির বাদিকে একটু 
.পছনে রাস্তার ওপর পু্ড। পথান থেকে দশ গঙ্জ দূরে যেখানে 
আনুজ। দাড়িয়েছলেন -সধাংন চাপচাপবন্ত দেধাযায়। দ্িউশযু 
'বামাটি অনুজ' নেক্ষেপ করেন, সেটা টেগাটেরি গাড়ির ডানদিকে 
মাটির কিছু ওপর ফাটে। 

অভ্তরক্ত রক্তপাততির দকুন অন্ুক্ধা বাস্তার 15পর যেধানে 
পড়েছিলেন, সথাতনেই মার যান ডাক্কারী পরীক্ষায় অগ্রজার 
দদতে দশট গভার ক্ষতচিচ দ্ধ যায়, তার আধো নমুট দেহের 
ধানদিকে, একটি বুকের পর। সাভট ক্ষতস্থান কে এলু- 
মনিয়ামের বোমার টকরো বের করা হয়, দীনশের ডান হাতে 
চিন জায়গায় বোমার আঘাত লাগে, এক্স-রে করে বানাতে ছুটে: 
বোমার ট্রকরা দেখা যায়। 

দনেশ পালাতে গিয়ে রিভলবারসহ ধর। পড়ে। 

সেদিন বিকেলেই ডাঃ নারায়ণ রায়ের বাড়ি সাচ হল এবং 
তিনি গ্রেপ্তার হলেন। ২৬:শ আগস্ট কজাডাবাগান থানায় পড়ল 
আর একটি বোমা, এবং আর একটি ২৭শে আগস্ট ইডেন গার্ডেন 
পুলিশ আউটপোস্টে। কয়েকদিনের মধোই আর একটি বোম! | 
পড়ল খুলনায় পুলিশ লাইনে । 


টাও 
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ইতিমধ্যে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের হিড়িক চলেছে। ব্যাপক 
তল্লাসীর ফলে আবিষ্কৃত হল কয়েকটি তাজা বোমা, বন্থ বোমার 
খোল, কাু্ধ ইত্যাদ্ি। মাস ছইয়ের মধ্যে ডালহোৌসী স্কোয়ার 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার হলেন তিরিশ-চল্লিশ জন। 

স্ীরসিকচন্দ্র দাস গ্রেপ্ত।র হলেন ১৫ই সেপ্টেম্বর । রসিক দাসের 
গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর সেপ্টাল ইণ্টেলিজেম্সের ডিরেক্টর ডি. 
পেট্রি তার উপরস্থ কর্তার কাছে নোট দিলেন-__-এই একজন প্রথম 
শ্রেণীর ফেরারীর গ্রেপ্তার “ভেরি গ্র্যাটিফাইত 

কিছুদিন পৃবেই টেগার্ট সাহেব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে- 
ছিলেন -_ এবার যন্দ মনোরঞ্জন গুপ্ত ও রসিক দাসকে ধরা যায়, 
কলকাতার অবস্থা অনেকখানি আয়ত্তে আনা যাকে। 

ডালহৌসী স্থোয়ারের ঘটনা এব: তার সম্রিষ্ট অন্যান্ত বাপারের 
সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ যাদের প্রেপ্তার করেছিল, তাদের 
অনেককে পুলিশ প্রমাণাভাবে কেসে জড়াতে না-পেরে দীর্ঘদদনের 
ভতন্ট বিন! বিচার আটকে রেখে দিয়েছিল । 

বঙ্গ বালা, ধৃত বাক্তদের উপর কয়েক দিন ধরেই নিম্ন 
নিধাতন চলেছিল" পুলিশ লকআপে আব ল দিংহ রোডের 
গোয়েন্দা দপ্তরে । গালাগাল, মারধোর, স-বুট পছাঘাত, আঙ়লে? 
গায়ে পিন ফোটানো ইত্যাদি মামুলি নিধাতন তো চলতই, ৩ 
ওপর কয়েক দেন ধরে খেতে ও খুমোতে না দিয়ে তাগ্রে মনোবল 
ভাঙবার চেষ্ট! চল । 

এ অবস্থায় পুলিশের লোকের। এসে পালা করে নন-স্পপ জেরা 
করে চলত। একটু চোখ বুজেছে কি ঠেল! দিয়ে জাগিয়ে দিত: 
তার ওপর ছিল মা-বাবাছের নিয়ে এসে চাপ দেখার চেষ্টা, ভয় ও 
প্রলোভন দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রয়াস। 


অবশেষে একদিন বন্দীদের নিয়ে এল বিচার-কক্ষে স্পেশাল 
ট্রাইবিউনালের সামনে । এইচ. সি স্টর্ক চেয়ারম্যান, একজন 
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হিন্দু ওআর একজন মুসলমান মেম্বর__শাস্টতোষ “ঘোষ এবং 
আদিত্যুঞ্জমান খান। 

প্রথমে ১৫ জনের বিরুদ্ধে অন্ভিযোগ দায়ের হয়। তার নধ্যে 
ননোরঞ্জন গুপ্ত ও গোবিন্দ রায় তখন ফেরারী । গোবিন্দ কোনদিনই 
ধর। পড়েন নি। মনোরঞ্জন গুপ্ত কয়েক মাম পরে ধরা পড়ে বিনা 
বিচারে আটক থাকেন। নালার্্র চক্রবর্তীর__যার বাবার কারখানায় 
বোমার খোল ভেরি হত, তাকে কেস থেকে ছেডে লয়ে সাক্ষী ভিসেবে 
চাকা হয়। সীতা শু সরকার এব ব্রজ্ভুলাল চেন রাজ-সাক্ষী 
হএয়ায় সরকারের প্রার্থনা অন্রসারে কোর্ট ভাদের ক্ষমা করে! 

অপর দশ ভ্রানর বিরুদ্ধে কেস শুরু হল। চান্ভ হচ্ছে বে-আমাইনী 
অস্্-শস্্র ও বিস্ফোরক রাখা, ইয়োরোলীয়ান € পুলিশ কর্মচারীদের 
তত্যাব বডযন্ত, স্যন চশ্লস টেগাটের পপর এবং ক্োডাবাগান 
পুললশ-স্েশন ও ইডেন গান পুলিশ আউটপোসের ওপর বোদা 
নেক্ষপ ইতাদি। 

মামলার স্তন বিবরণ ও স্তলঘ বায় সক্ষেপিত করলে দাড়ায় 2 
_জজরা রায়ে বলছেন, ৭১ ন' মজাপুর স্ট্রট ও সরস্থতী প্রেস 
ত7৮৮ মলকেম্দ্র, যখান থোক এই কডযন্ছের অনুপ্ররণা এসেছে 


এব যাঁর সঙ্গে সমুক্ত রয়েছে মনোরঞুন গুপ্ু, অকণ গুহ, ভূপেন চত্ত 
প্রচ়তি। 


সরকার পক্ষ প্রায় শখানেক সাক্ষা জাড করিয়েছিলেন সরকারী 
উক্ল ষড়যূম্বর অভিযোগে সকলের চরুম দণ্ড দার করলন। 
জঙ্ঞর! প্রধানত পুলিশ সাক্ষী, রাভ-সাক্ষ"। ক:য়কজন বন্দীর 
স্বকারোক্তির (যা পরে কোর্টে প্রতভাহাহ কক হয়) ওপর নেঞর 
করে আটজন অভিযুক্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বেআইলী অস্ত্র-শ্ত্ 
ইতাদি রাখার অভিযোগ প্রমাণিত হল বলে সিদ্ধান্ত করেন। 


এই আট জনের মধ্যে ডাঃ নারায়ণ রায় ও ডাঃ ভূপাল বসুর ২০ 
বছর দ্বীপাস্তর, স্থরেন দত্ত ও রসিকলাল দাসের ১৫ বছর স্বীপান্তর, 
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যতী'শ ভৌমিক, অন্থিক। রায় ও অছৈত দত্তর ১২ বছর দ্বীপান্তর 
এবং রোহিণী অধিকারীর ১* বছর দ্বীপাস্তর দণ্ডের আদেশ হয়। 

পরে এই মামলায় আগীল হয়, তাতে ডাঃ রায় ও ডাঃ বস্তুর 
১৫ বছর, স্থরেন দত্তর ১২ বছর, রোহিণী অধিকারীর ৫ বছর ও 
যতীশ ভৌমিকের ২ বছর কারাদণ্ড বহাল থাকে। রসিক দাস, 
অস্থিক৷ রায় ও অদ্বৈত দত্ত ছাড়া পান। এবং ছাড়া পাবার সঙ্গে 
সঙ্গে জেল-গেটেই গ্রেপ্তার হয়ে দর্থদিন বিনা বিচারে আটক 
থাকেন। 

যাদের নাম পুবে উল্লেখ করা হয়নি, অথচ তাদের মধো যারা 
অল্লবিস্তর ডালহৌসি স্কোয়ার সম্পকিত ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক 
ছিলেন, কিন্তু এই কেসে পড়েন নি, তাদের মধো ধাদের শাম মলে 
পড়ছে, তারা হলেন-_কমলা দাশগুপ্ত, সুধীর ঘোষ, মনোরঞ্রন বায়, 
ল্ুদী প্রধান, স্ধীর সেন, ময়মনসি য়ের মহেক্্রনাথ বানা, 
গোবিন্দলাল বানাজা এবং শবশঙ্কর নিত । 

ডালহৌমি স্কোয়ার যডযস্ত্র সংক্রান্ত ঘটনাবলশ “সছিন দেশে 
অনেকখানি চাঞ্চলোর শষ্টি করেছিল। দুজন বিশিঠ ডাকার, 
আর একজন ডাক্তার নারায়ণ রায়, বিশি্ নাগরিক £ 
কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, কয়েকজন সম্ভ্রান্থ ঘরের তরুণী, নিশ্ব- 
বি্দ্যাজ্য়ের ছ'ত্র গুভ়তি এ সমস্থ ঘটনাব্লীর সঙ্গ জন্ডিত থাকায় 
এই কেসটির মধ্যে একটি বিশেষ গুরু ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল । 
বিপ্লব-প্রচে্টার শিকড় যে কিভাবে নানাছিকে দেশের বিভিন্ন স্বরে 
ছড়িয়ে পড়েছিল, এসব ঘটনায় তা স্পট হয়ে উঠেছিল। 

সার্থকতার সাধ'রণ মাপকাঠিতে এসব ঘটনার ফলাফল হয়তে। 
তেমন কিছু মনে হবেনা, কিন্ধু সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের বৃহথ 
পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর যথাযথ স্থান ও মৃঙ্গা নিশ্চয়ই আছে। 
প্রচেষ্টার ব্যাপকতায়, পুলিশের অত্যাচার ও অমানুষিক নির্মতায়, 
বু দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে এবং কয়েকটি তরুণ জীবনের আত্মান্থতির 
মধ) দিয়ে ডালহৌসি বড়যন্ত্র মামলা ন্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 


১৪০ 


একটি দুঃখবরণ ও হুঃসাহমিকতায় সমুজ্জল, রক্তমাখা অধ্যায়রূপে 
স্ছান লাভ করেছে। 


স্পত্ডীদ অন্তত্জা কল্প 0হলন্ 


রূসিকলাল দাস 


রর রর র্‌ ৬ নখ 4 ক ্ ৪ ্ট 
| যুগ্ম দাসের রিতু নেহাত বিশেষ করে ভালছেলা স্থোচি ধডহন্থে ভা 


ভুমিক। ছল খুবই লেখ য়োতা। কিমান পালোকিগিত 


দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে যে সব আত্মভোলা 
ওরুপ-প্রাণ হ্থাধীনতা যুদ্ধে আত্ম দেবার ভন বিপ্লববহিদতে 
বাপিয়ে পঢেছিলেন, অনুজাচরণ সন ছিলেন তাদের অন্যতম । 
খুলনা জেলার অন্থর্গত সেনহাটি গ্রামের বিমলাচরণ সেনের পুত 
অন্জাচরণ ভন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৩১২ সাংলর ৭ই আঘাঢ় ইং 
১৯০৫ সালের জুন মাসে । বালো লেখাপড়া করতেন হিনি পিতার 
কর্মস্থান কলকাঠায়। স্কুল ভীবনের শেষে "দকে তিনি স্বপ্রাম 
সেনহাটির স্কুল গিয়ে ভঠি হন। 

সেনহাটিতে তখন কুগাস্তর ব্প্রবীদলের সংগঠন দঢ়2ভন্তিতে দানা 
বেধে উঠেছে । মহংপ্রাণ সংস্বভাবের যুবকগণ একে একে এসে ভাতে 
যোগ দিচ্ছে, আত্মত্াাগের মন্ে দীক্ষিত হচ্ছে। অনুজাচরণেরও 
সেই দলে যোগ দিতে বিজন্ব ঘটল না। এই দলের ছেলেরা তখন 
নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাস ও উচ্চ আদর্শমূলক বইপত্র সংগ্রহ করে নিক্ধেদের মধ্যে 
পঠনপাঠনের বাবস্থা এবং আলোচনা বৈঠকের মাধ্যমে ভবিষ্বুৎ 
বৈধবিক জীবনের প্রস্ততি কাভে উৎসাহের সঙ্গে আত্মনিয়োগ 
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করেছে। এ ছাড়া, মহতপ্রাণের যা স্বভাব, দির ছুংস্থদের নানাভাবে 
সাহায্য ও রোগীর সেবার কাজেও গ্রামের মধ্যে তারা অগ্রণী । 

কোন পাড়ায় কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী লাগলে মন যখন 
ভয়ে আড়, এই দলের ছেলের তখন রোগীর সেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে 
লোকের মনে ভরস। জুগিয়েছে, সাহস সঞ্চার করেছে। অনুজাচরণও 
তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাতের পর রাত অকাতরে কোগীর সেবা 
করে সেই অল্প বয়সেই ঙার মহতপ্রাণের পরিচয় দিয়েছেন । 

এরপর তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন । এখানে বৃহত্তর বৈপ্লবিক 
পরিবেশে এসে তার আত্মপ্রস্ততিও সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলল । 
তার অমায়িক মধুর স্বভাবের গুণে ও আক্ষণে তার পুরনো এব: 
নতুন পরিচিত বন্ধুদের অনেকেই বিপ্লবী দলে এসে নড়তে লাগলেন। 
এই সময়ে তার সংগঠনী শক্তির পরিচয় দলের নেতাদের দষ্টি 
আকর্ণ করে। 

১৯২১ সালে তাকে রংপুর জেলার গাইবান্ধায় পাঠানো হয় 
সংগঠনের কাজে । সেখানে তন বছর ছুই ছিলেন এবং সেই সময়ে 
তিনি গাইবান্ধার যুবকদের মনে যে দেশাম্রবোধের বীজ বপন 
করেছিলেন, তারই পরিণতিতে পরব কালে সেখানে রাজনৈতিক 
কাধকলাপের উল্লেখযোগ্য অবদান সম্ভন হয়েচিল। 

সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি আবার এখানকাব 
দলের কাজে নিজকে সপে দিলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা । 
একজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী (শৈলেশবর বনু) টি, বি. কেগে 
ভুগছিলেন । একখান ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি ,সখানে একাই থাকতেন 
এবং নিজেই স্টোভে রাল্স। করে খেতেন। হঠাং তার অন্থখট। 'বডে 
যায়, রক্তবমন করতে করতে উতানশক্রিরহিত হয়ে নি:সঙ্গ অবস্থায় 
শয্যায় পড়ে থাকেন_ ছোয়াচে রোগ বলে কোন আম্মীয়গ্জন, বন্ধু 
বান্ধবকে তিনি ডেকে পাঠান নি। 

খবরট। জানতে পেরে অনুজাচরণ আর স্থির থাকতে পারণেন 
না। তার পিপ্লবী বন্ধু দীনেশ নজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে পালাক্রমে 
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অসীম মমঙায় সেই টি বি. রোগীর সেবা-শুঞ্রাধায় দিনের পর দিন, 
রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছেন । এমনি ছিল ষ্ঠার সেবাব্রতী 
মহত্প্রাণ। সেবায়, মমতায়, আস্তরিকতায়, আদর্শ নিষ্ঠায় এমনি 
হীরের ট্রকরে। ছিলেন বিপ্লবীরা । 

১৯৩০ সালের এপ্রিন নাসে সট্টগ্রান অন্ত্রাগার লুষ্ঠন হয়ে গেছে । 
চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ও অন্যান্ স্থানে শক্রুর সঙ্গে বণ্ুনুদ্ধে 
বিপ্লবীদের অপূধ বীরন্ৃকাহিনা এব তক্চণ তাজ! প্রাণঞ্চলর 

অবলীলাক্রমে নৈবেছ্টের মত উৎস ঈরার প্রান্নাতানো খবরঞ্চলি 
সারা বাংলাদেশের বিপ্রবীদের চঞ্চল করে তুলেছে। 

অন্রজাচরণ ও তার বন্ধুদের কাছে শিপ্লবের ডাক ওল । 
দোঁদক্তিপ্রতাপ পুলিশ কমিশনার শ্যাব গালি গার্ট হখন 
বেপ্রনীদের কাছে সুঠিনান চালের দ্বকপ। তাকে হহলোক থেকে 
চেরতরে সরিয়ে "দেবার ভার পড়ল অগ্রজাতরণ সন, ননিশ মছুনদার, 
অতুল সেন « শৈলেন নিয়োগার উপর । 

১৯৩০ সালের ১৫শে আগন্ট ' হপুববেলায় সশস্ত্র গার বন্ধ 
ডালহৌসী স্োয়ারে উপ্স্থিত। নিতাকার মত নিই সনয়ে 
টগাটেরি গাড়ী এসে হাক্ষব । গাল লক্ষা করে দীনেশ প্রধনে 
বোনা ছেৌড়েন। গাড়ীটা দেনে মায় অন্রজচেকণ অশ্ব দিক থেকে 
দ্বিতীয় বোমা নিক্ষেপ করেন অন্ুজাব বোনা গন্থবাস্থলে পৌছবাৰ 
পৃবেই ফেটে হায় এব তাতে মারাস্মক্ভাবে আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে 
খেোড়াতে খোড়াতে কিছুদূর গেয়ে ভিন স্ধায়াবের রেলিংয়ে কেস 
য়ে সে পাড়ন। অক্তশ্র রক্রক্ষরণেব ফলে কিছুক্ষণের মৃধাই 
খান তিনি শেষনিশ্বাস তাগ কারিন। 

ঘটনাক্রন টেগার্ট বেডে গেল বটে, কিছ অন্ুজঃচরণের বুকের 
যরক্তধাব। সেদিন ডালহোৌসা 'ক্ষোয়ারকে বর্জিত করেছন, তা বৃথা 
যায়নি । দেখতে দেখত সার। বাংলাদেশের বিপ্লবীদের ধমনীর রক্ত 
উত্তাল হয়ে উঠল। তাদের যেন মরণের নেশায় পেয়ে বসল, ষেন 
'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগ ভাড়াভাড়ি'। এক 
হাতে অস্ত্র আর এক হাতে প্রাণ নিয়ে তার। যেন শকুর সঙ্গে গেরিল। 
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যুদ্ধে মেতেছে। দীর্ঘ চারিটি বছর ধরে এই গেরিলা যুদ্ধ তারা 
চালিয়েছে অক্লাস্তভাবে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে কত অমুক প্রাণ 
বলি দিয়ে দেশ ও জাতিকে অপরিশোধনায় ধণে আবদ্ধ রেখে গেছে, 


তা কি আমরা কখনো ভুলতে পারি? 


ম্বতাঘাতে 
মানুষ চুণিঙ্স হবে নিজ মর্তসমা 


খন ছিবেনা ছেখী দেবতার অপার মহিষ" ৮ 
_পবীন্নাথ 


স্প্ডীদক দলীন্দেস্ণ ভত্ভুস্বচকান্তর 
কল্যাণী ভটাচার্য (দাস? 


২ রঃ শত 
[সেই রক্গয়ী চাগ্রাতর জেলা সেদিন দিছে হলেন শা এল 
রদ 


দীনেশ মজ্জুম্দার সঙ্গে বলতে হিদয় সোকিদত ভালে বাকী করতেছেন আহার 
নি “দিতি রোযার. 

শিক্ষাগ্তরু আচার্য বেদসাধর দাসের বনু আ্রমাঠী বঙাযাশী টাচ ৮.৮ 

লেখা তার একটি চিঠি এখনে হুক তুলে দে হস হল] 


নিউ দিল্লী 
শ্রেছের ভাই শৈলেশ-_ 
আপনি শহীদ দীনেশ মজুমদার সন্বক্ষে কিছু জিখতে বলেছেন। 
নিশ্চয়ই লিখব। সেই মহান বিপ্লবীর কথা মনে হলে আনন্দ, 
বেদনা ও গর্বে আজে যেন মাথাটা বারবার সুয়ে আসে । 
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দীনেশবাবু সাত নম্বর রামমোহন রায় রোডের তেতালায় 
থাকতেন। আমরা থাকতাম দোতালায়। আনরা বলতে বাবা- 
মা, ভাই-বোন সবাই । আর থাকত আমার ছোট বোন বীপা দাস। 

তখন আমাদের ছাত্রী সম্ঘ বিরাট রূপ নিয়েছে। ম্ুলতা কর 
( লেখিক ), আভা দে, স্থহাসিনী গাঙ্গুলী (পুটু) স্ৃহাসিনী দল, 
কমল দাশ, শাস্তিস্ধা ঘোষ, প্রভাতনলিনী দেবী, সুরমা মিত্র, 
লীলা কামলে (মারাঠা) ইত্যাদি আরে অনেকেই তখন এসে 
ছাত্রী সঙ্ঘকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন । 

সেখানেও দনেশবাবুর অবদান কম ছিলনা। তিনিই 
আমাদের সবাইকে লাঠি খেলা শ্রেখাতেন। একসঙ্গে এতগুলো 
মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া সোডা পরিশ্রমের কা নয়। অথচ এব্যাপারে 
কোনদিনও তার এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। শিক্ষার্তরু হিসাবে 
সত্যিই তিনি ছিলেন আমাদের গরের বন্ধ । 

এমনি একদিনের কথা । হঠাং সেছিন আমাকে দীনেশবাবু 
খবর দিয়ে ডেকে পাঠালেন হোস্টেলের ভিজিট রুমে । বরাবরই 
তিনি ুভাষী । সেদনও মাত্র সানাম্থা কয়েকটি কথাই তিনি 
বলাজন। বলঙলেন-- এবার থেকে আরে কাছে এসে কান্ত করতে 
হবে। কেন একথা বললাম, তা দ্ুএকদিলির অধোই বুঝতে 
পারবেন । 

সেদিন এ কথা ক'টির কোন অর্থই থজেপাইনি। পেয়েছিলাম 
পরদিন। তারিখটা ছিল ১৯৩০ সনের ২৫শৈে আগস্ট । মেয়েদের 
নিয়ে বড়বাজার গিয়েছিলাম পিকেটিং করতে । সখানেই শুনলাম 
কিছুক্ষণ আগেই নাকি ডালহৌসী স্কোয়ারে কুখাত পুলিশ 
কমিশনার চাল'স টেগার্টের উপর বোমা পড়েছে। দ'নেশবাবু 
ঘটনাস্থক্েই আহত হয়ে ধরা পড়েছেন আর নিহত হয়েছেন বন্ধু 
অস্থুজা সেন,--নিজের হাতেই বোম। বিস্ফোরণের ফলে। 

কিছুদিন আগেই আমরা রামমোহন রায় রোড ছেড়ে বালিগঞ্জের 
বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম । খবর পেয়ে আর দেরী করলাম না। সঙ্গে 
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সঙ্গেই পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে । কিন্ত তার আগেই টেগার্ট বিরাট 
একদল পুলিশ নিয়ে সেখানে পৌছে গেছে -আমাকে ধরবে বলে । 


বাবা. তখন বাড়ি ছিলেন না। ছিল বীণ1। সে সঙ্গে সঙ্গেই রুখে 
ফ্াড়াল দীপ্ত ভঙ্গীতে । বাবা বাড়ি নেই, এ অবস্থায় কাউকেই সে 
ভেতরে ঢুকতে দিতে রাজী নয়, তা তিনি পুলিশ কমিশনারই হোন, 
আর যেই হোন। 

আশ্চয, এতবড় দুর্ধর্ষ অফিসারের মুখ থেকে আর একটি কথাও 
শোনা গেল না। বাবা না আসা পর্যন্ত দিবিব তিনি বাইরে দাড়িয়ে 
রইলেন দলবল নিয়ে । যথাসময়ে বাবা ফিরে এলেন। তারপর 
সার্চ করতে গিয়ে বাড়িঘর একেবারে তছনছ । যাক, শেষ পর্যন্ত 
টেগার্ট সেদিন ফিরে গেলেন আমাকে না পেয়ে। 

সে মামলায় দীনেশবাবুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়? তার প্রায় 
বছর ছুয়েক বাদের কথা৷ সবে মাত্র আট মাস ভেল খেট ফিরেছি । 
হঠাং একদিন শুনলাম-_দীনেশবাবু নাকি মেদিনীপুর জেল থেকে 
পালিয়েছেন। কোথায় আছেন তার কোন সন্ধান নেই। 


সন্ধান পেলাম আরো কিছুদিন বাদে। তিনি তখন চন্দননগরে । 
সঙ্গে রয়েছেন আরো হুজন পলাতক বিপ্লকা। নলিনী দাস আর 
বীরেন রায়। স্থলতা আর আমি অনেকদিন গিয়েছি শাখা পরে 
নাথায় ঘোমট। দিয়ে, কনে বউ সেজে । শ্যামনগর গিয়ে ওখান থেকে 
নৌকো। করে ওপারে ঠ্যভাম। কোন কোন দিন আর ফেরা 
স্তর হত না। সারারাত মিটিং করে ফিরে আঙমভাম পরদিন 
ভোরে | বাব। জিজ্ঞেস করলে বলতান-__দূ'রের একটা স্কুলে প্রাইজ 
দিতে গিয়েছিলাম । 

তারপর একদিন চন্দননগরে সংঘর্ষ হল । সে সংঘধে দীনেশবাবুর 
গুলিতে ওখানকার পুলিশ কমিশনার নসিয়ে কু] নিহত হলেন । 
বীরেন রায় ধরা পড়লেন। পালাতে গিয়ে নলিনী দাস বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গেলেন অন্যদিকে । দীনেশবাবু চলে এলেন কলকাতায় । 
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এদিকে ছাত্রাসজ্ঘে তখন অনেক নেয়ে এসেছে ! আমার নার' 
প্রতিষ্িত সরলা পুণ্যাশ্রমেও বেশ কিছু মেয়ে তৈরী করেছি। যখন 
প্রয়োজন ডাক দিলেই হয়। 

টালিগঞ্জে একটা বাড়ি ঠিক করাই ছিল! একটি ঘর, আর 
রাম্নাঘর। আশ্রমের একটি মেয়েকে জ্ঞানালান -বোন সেঞ্জে 
একজন পলাতক বিপ্লবীকে নিয়ে তোমাকে থাকতে হবে। তক্ষুণি 
সে জামা কাপড় নিয়ে চলে এল । একবার ভাবলন1 যে 
কতবড় ঝুঁকি সে নিতে চলেছে। 

নিজে থুষ্ঠান বড়দদি সাজলান, প্রশ্তের উত্তরে ভানালাম- 
ভাইয়ের যক্ষা হয়েছে । চিকিংসার ভন্ত কলকাতায় এনেছি, 
সঙ্গ ছোট বোন থাকবে। পরে যখন শ্রনল'ম _ দীঘনেশবাবুর সভাই 
যক্ষা হয়েছে, তখন যে ননে কি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছলাম, তা 
ভাষায় বোঝাবার নয়। 

টালিগঞ্জে বেশী দেন থাকা গেস না। এবার তাকে নিয়ে আমা! 
হল মুসলমান পাড়া লেন-এ। কিনব আলোতি যাওয়ার উপায় 
ছিল লা। যেতাম সন্ধার পরে, নে সেজে । 


তারপর হল গ্রিগুলে বাহ্থেরে বাপার । পাটির প্রয়োজনে 
-সদিন সই জাল করে গ্রিগুতল বাাস্ক থকে সাতাশ হাজার টাকা। 
সংগ্রহ করা হয়েছিল । আমাদের বাল্ডতে বসেই টাইপ-সই কর 
_-টাকা তুলে জমা রেখে যায়:-সব হল । দনেশবাবুর নিদেশে 
টাকাটা মেয়েদের মৃধা ভাগ করে রাখা হল । মুহািনী সেল 
একটি খাটি হীরে, তার কাছেই বেশ রাখা হল। ১১৩৮ সালে 
জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ও সব গচ্ছত টাকা এন ছিল 

যাতদার চিঠি নিয়ে তার প্রেরিত লোক এমে নাকে মাঝে 
টাকা নিয়ে ফেতেন। বৌদ্দ শুীমতী সুধা দাসও নিজেকে বিপক্ 
করে স্েহের দাবিতে কিছু রক্ষা করেছিলেন । দীনেশবাবু বালিগঞ্জেও 
কিছুদিন রইলেন এখানে ওখানে । মহারাষ্ট্র দেশীয় বোন লীল' কামলে 
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সমস্ত শক্কি দিঝে বিপ্লবীদলকে সমৃদ্ধ করল। দীনেশবাবুকে কি 
আন্ধার চোখেই ন। সে দেখেছিল । 

অমিয়া আমার সঙ্গেই গেল থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দিল 
আমাদের দলে। আবার ধর পড়গ গ্রিগু'ল ব্যাঙ্ক-এর কেসে। 
লীলাকেও ধরল। শেষ পর্যন্ত ওকে বহিষ্কারই করে দিল বাংল! 
দেশ থেকে। সুলতা আটমাস জেল খাটল, আবার ্রিগুলে 
বাঙ্ক-এর ব্যাপারে ধরা পড়ল। প্রভাতনলেনীদিকে; নিয়ে এলাম 
আগুনের পাশে, ধরা পড়লেন। ফিবে এস অন্ুম্থ হয়ে হাসপাতালে 
আন্তম শযা। নিলেন। কমল। দাশগুপ্তও বাদ গেঙগ ন।। তাকেও 
একদিন ধরে নিয়ে গেল লেডিজ হোস্টেঙ্স থেকে। 

শোভারাণী বাঞ্র মার্ডার কেসে ধরা পড়ল--ফেরল “সই রানীর 
পাগলাগারদ থেকে। কি যন্ত্র মধ্য দিযয়ই নাওর জীবন শেষ 
হল। 

এমনি আরো কত মেয়েই না এল। বিভ-বনলত.-শান্থি রায় 
_ এমনি আরো কতজন। বনলতা রিভপগবার সহ ডায়োসেসন 
কলেজ হোস্টেলে ধরা পড়ল। 

এদিকে দীনেশবাবুকে তখন রাখা হল কর্ওয়ালিশ স্টীটের 
একট। বাড়ীতে । সঙ্গে রইলেন অনা তুঙ্গন পলাতক বিপ্রনা নলিনী 
দাস ও জগদানন্দ রায়। দীনেশবাবুকে ভখন সহাই ছুরারোগা 
রোগে ধরেছে। গ্রিগুলে বাক্কের সেই টাকা থেকে এক পয়সাও 
তিনি নিঙ্জের জনা খর5 করতে রাজী নন; তাই ভয়ে ভয়েনিঞ্জে 
থেকেই একপোয়। কর তুধের বাবন্থ। করলান। বাণা-কমল। 
তখন জেলে । ন। বাবাকে লুকিয়ে টিউশানা কর। তাই থেকে 
ভুধের ব্যবস্থা । 

কতদিন গিয়ে দেখে ছ জ্বরে বেছাশ। মাথার কাছে সাবুব বাটি 
পড়ে শুকিয়ে উঠেছে। একদিন গিয়ে দেখি গন্তীর মুখ। বললেন 
-ছুধের বাবস্থ। আপন করেছেন? আমার মত যেখানে যত 
পঙ্গাতক রয়েছে_পারবেন সবার জন্য ব্যবস্থা করতে 1? তা যদি 
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কনা পারেন, তাহলে কাল থেকে আর এপব আনত যাবেন ন। । 
'তারপর একট থেমেই বললেন--শমন্ত টাক| রাাতী গিয়ে যাহ্দাকে 
*দিয়ে আস্মন। 
তারপর আবার সেই কনে বৌ সে'জজ রাচী চলে গেগান, কিন্ত 

যাতুদা সে টাক] গ্রহন করলেন না,। সহকবীঁকে বগলেন-__পুগিশের 
লোক বাড়ি পাহার! দিচ্ছে, এধুণি ফিবে যান বুকে করে সেই 
হাজার হাজার টাকা নিয়ে ফিরে এনান সোঙ্জ। দানেশবাবুর কাছে। 
তাব নির্দেশে আবার সেই টাক! নেষেদের কাছে রাখা হগ ভাগ 
করে। দীনেশবাবুর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা । 

একদিন সকালে বাবা সেকি উত্তেজত। দানেশবাবু নাকি 
কর্ওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই বাড্ডিতে ধরা পড়েছেন যতক্ষন গুলী 
ছিপ, যুদ্ধ করেছেন, তারপর সবাই বধির পডছেন একে একে। 
বাবা-মা )সবাই সেদিন কেন্ছেলেন]'দীনপবাবুহ খবর শুনে। 
একদিন আমে ধরা পচঙাম। একই সক্রেলাসবাজারে থাকি। 
নধনাং শব ভাকে কোটা নেওয়া হক্ছে শ্ুনাত পাই | 


বড়দাদা অবনাশচন্ত্র মজুমদার নানুতঘর কা ডররুকে শুয়ে শ্রুয়ে 
ভাইয়ের জনা মামলা চালাতেন: সে ক ছুলহ অনস্থ: তখন । 
আশ্রয় বলতে কিছু নেই, তবু হন সাধানত চেষ্ট। করেছিলেন । 
গ্রিগুলে বাস্কের সেই টাক! থেকে একট পয়স' খহচ কর হয় 
"মামলার ক্না। দীনেশবাবুই মানা করেছিলন । 

লিখতে বসে মা্জ কত কথাই না মুন পড়ছে! দীনেশবাবু ধর! 
পড়ায় আমরা মেয়েরা সেন্দন সবাই কদনছিলান, ঠিক যেমন করে 
আপন ভাইয়ের জনা মানুষে কাদে। আভা নে বহরমসুব জেল 
থেকে বেরিয়ে এস অন্বস্থ হয়ে পড়ন। কি ভঘণ জ'বন সংগ্রাম, 
তবু গ্রিগু?ল ব্যান্ক-এর টাক! আগল রেখেছল যক্ষের মত। আমি 
জেস থেকে ফেরার পর আর “দখ। হল না। জীবনদীপ নিভে 
গেল। প্রভাত নলিনীদিকেও আ'র দেখতে পেলাম না। 
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হিজলী জেলে ছোটবোন বীণা, শাস্তি ও কল্পনাকে নিয়ে 
এল । বীণা আমাদের ইতিহাস পড়াত। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস। 
সেখানেই ডেপুটি জেলার একদিন এসে বললেন-_'আপনাদের 
দীনেশবাবুর ঘষে আজ ফাসি হয়ে গেল। আগেই হত, এত বেশা 
জ্বর, কাল জ্বরটা একটু কমতেই আজ্জ ভোরে শেষ করে দিল ।" 
বীণা, আমরা সেদিন কি মুহামানই হয়ে গেলাম। দীনেশবাবুই 
জিতে গেলেন। বীণাও অমন করে প্রাণ দিতে চেয়েছিল, তার 
সে সাধ পূর্ণ হল ন। আবার যেন সেই শোক নতুন করে দেখা 
দিল। বেদনায় বুক তার ভরে গেল। দীনেশবাবুর সহকমী 
( কমলা দাসগ্ঠপ্ত ) বীণাকে রিভলবার দিয়েছিল সেই গবভরা মুখ 
মনে পড়ল। সেই রিভলবার নিয়েই বীণা কনভোকেশন হলে 
গভর্নরকে লক্ষ্য ফরে সংহার মুতি ধারণ করেছিল। তারজন্ 
দীনেশবাবুর কত গব ছিল কীণাকে নিয়ে। চন্দননগরে কহ কথাই 
না আমাকে বলছিলেন এই নিয়ে। 
যেদিন বসির্হাটে দীনেশবাবুর মর্্র মৃঠি স্থাপিত হল, সে, 
বাবার কি আগ্রহ। বারবার বলতে লাগলে ন-_ আমি যাব, আম 
যাব। তার সে সাধ পূর্ণ করতে পারিনি । বাব! তখন খুবই অনুস্থ 
ছিলেন। তা ছাড়া 'গাড়িরও কোন বাবস্থা করে উঠতে পারিনি। 
ই তাকে রেখে আমরাই সেছিন গিয়ে শ্রদ্ধ। জানিয়ে এন্সান সেই 
মতু্জয়া শহীদ দীনেশ হজুমদারকে । আজ শ্রদ্ধা জানাই, 


_-কআপনাদের কঙ্গাণী নদ 


ফাসির মঞ্চে কাতার কেরে ইহার] মে চিরচেনা 
ভাবয়াছ, কেহ স্টধবেন। এই উত্শীড়নের জেন? ? 
কাজ” নজকগ £দপল ম 
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এরূপ মনে করার কারণ, “মনলা ইক ক্রিশ্চিয়ানস্‌* গান্ধীজী গোড়াতেই 
ধরে নিয়েছিলেন, মানুষ “ওরিভিন্তালি গুড (শুভবুদ্ধি নিয়েই 
মানুষের জগ্ম)। কিন্তু, নামুষের মধ্যেকার জন্তরিহিত এই শুভবুদ্ধিকে 
শয়তান আচ্ছন্প করেছে। শয়তান আচ্ছন্ন করার কলে শোষণ, 
অত্যাচার, লোভ, হীনমন্ততা নাতষের সমাজে প্রবল হয়ে দেখা 
দিয়েছে । এটা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। মানবন্তাবাদী মৃঙ্গ্যবোধের 
সাথে ঈশ্বরতচ্ছের সংদি শ্রণের ফলেই গান্ধভীর এরূপ বিভ্রান্তি। 

যাই হোক, আনাদের মনে রাখা দরকার, ব্নানের ক্ষয়িয 
ধনতন্ত্রের যুগে বিশ্বপুজিবাদ যখন সাআভাবাদ এব' চুড়ান্ত প্রতিক্রিয়া" 
শীল সুরে প্রবেশ করেছে, তখন সমস্ত দেশে, এমনকি ইপনিবেশিক 
দেশগুলিতেও সাম্রাজাবাদবিরোধী ন্থাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যে 
বুর্ভোয়ার। রয়েছে, ভারাও আজ আর অষ্টাদশ বা উনবি'শ শতাব্দীর 
বুষ্ভায়াদের মতন বিপ্লবী নয়। তাই, যদিও সাআজ্াবাদবিরোধী 
স্বাধীনতা আন্দোলনে এই ভ'তয় বুয়ার অনেক সময় থাকবে, 
একই সাথে তারা আবার বিপ্রবভীতির ভন্ত সাম্বাজ্ঞাবাদ এবং সামন্ত- 
ওমর সঙ্গে আপোষরফা করবে এব এদের হাতে এ যুগে স্বাধীনত। 
আান্শোলনের নেতৃত্ব থাকলে জাতীয় গণতাস্থিক বিপ্লক বা স্থাধ'নতা 
আন্দোলন তাঁর নির্ধারিত লাক্ষা (105108] ০01101091100 ) 
পৌছুতে পারবে না । ফলে, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বুভ্তোয়া, 
'শ্রণীর এই *য অস্থিরতা অর্থাং, কখনও .স সাস্রাজাবাদের সঙ্গে 
আপা করছে, আবার তার বিক্ছে লড়াই করছে; কখনও সামস্থ- 
ওম্ত্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলছে, আবার তার সঙ্গে আপোষ করছে, 
এই সে লড়াই,য়র ময়দানে নামতে, আবার এই পিছন জর্জ ছয়ে 
'ডায়লগ' (01810896 ) করছে, আপোষ করছে. কখনও জনগণের 
সঙ্গে থকে ঠাপের 'রাড়িকাল' (1801981) শশ্রাগানগুলে]:ক 
সমর্থন করছে, কখনও সরাসরে তার বিরুক্ধে যাচ্ছে-বেশ্ব প্রতি 
ক্রয়াশ্বাল বুষ্োয়াশ্রেণীর অংশ হিসাবে তার এই অস্থিরতা! (808৫8- 
08111)) এবং ছুমুুখা নীতিকে পরাস্ত (0818156) করে যদি শ্রামিক- 
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শ্রেণী নেতৃত্ব দিতে পারে, তবেই এ যুগে জাতীয় শ্বাধীনতা আন্দোলন 
তার যথার্থ লক্ষ্যে পৌছুতে পারবে । 

তানা হলে এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে বুর্জোয়াশ্রেণীর 
নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন যদি সফলও হয়, তাহলে সেই স্বাধীনতা 
আন্দোলনের মধা দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্ধপশথে সমাপ্ত 
হবে, স্বাধীনতাও আসবে, অথচ স্বাধীনতার যে মূল লক্ষা তা অঞ্রিত 
হবে না, সাম্রাজাবাদী গোলামীর নাগপাশ থেকে দেশকে সম্পণরূপে 
মুক্ত করা সম্ভব হবে না এবং সামস্তৃতস্বকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে 
কষিঅথনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যাবে না। তাই এ যুগে 
বুজ্ভোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবগ্চলিকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে 
হলে- প্রথমত, এগুলোকে আমন্বজ্ঞাতিক সমাজভাস্ছিক বিপ্লবের অঙ্গ 
মনে রাখতে হবে ২ দ্বিতীয়তঃ, শ্রর্মকশ্রেনীর নতুনত্ব এঞগচলোকে সফল 
করার চেষ্টা করতে হবে। 


৯২ ্ 9 ৮৮ $ ক্স ০৩ --৮০ খন্ড ব্জ ছ 
+ এস. ইউ. সি. আই হলের কেটে ক্মিটিত অন্ুমাদনকামে কমারেড 


পঘোঁষেব নিনিন্ন পুস্থন-পুশ্থিকা থেকে পন্তবাদ সহকা বে সাগইদাছ | 
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| করে সাহিহিক ও চিন্যানায়কদের দষ্টিতে ] 
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ওক হাসে বিলিন হল লা হাত্তে 
অধ্যাপক ছরীশ দেবন!থ 
রাতে “পচকের এক দিনে ঘনুদের ডাকি 
পাতাল গহন থেকে আন্ররের প্ুর্থবাতে আস ও 
ফুলের কুডরা ঝরে যায দোয়েল শ্যনারা ভোলে গান 
কসম আস হ গিবে শা ক্ষোতডতে মুখ ডাকে । 


বসে অধর হয় তুসেহ বাধার তারি + 


। 


৪ ৭ 
ছাঁডি 


জাকাত 0 এ ধু 2টি 2 পাক “বহু পস্যায় 


« তাত পাও, ছায়ায়ি সনু পরব ভল্গ নেয়, 


ঠভাপুবা অককারি বেক আলোকের রশি গায়ে মেখে 
চাপিহু নাট সক সচকিহ পুলপি 5 কে চত্ুনিক 


+ চা ০ ০৬৯ কর ৭ ৫ স সা এ জি ৩ 
প্রাণ লতার নাগলশ ছিল হ়্। এ ষন শাসন দও 
৫ 


কণক বা হল সত সন খু ৭ 

শার্গি শ্রিক .ভাহলু,। প্রাণী বাতির গ রিনা । 

যুগ 2251 গর আস সঙ্র টির, শবিকির, অস্থির 
মুড্াবান ।ব্ল্িববাতের ধরজা হাতত 

গৃহে গৃহে শোধ হর প্রাণে প্রলের আঞ্চন জেলে দিতে: 


৯ উ % 
চা, 


অদিধুগ --২-১১ 


বানান কথান্স লাশ্শে জগ প্রত বালা 
রাঅজ্ংহাসন মাহাতো। 
একদিন বাবার কাছে শুনেছিলাম--ত্তাদের সময় নাকি 
বুকের সমস্ত ভয়ার্ শব্দ, অন্ধকার আতুড়েই 
ফু" ছিয়ে উড়িয়ে দিত ছুরস্ত ছেলেরা ; 
একবুক প্রতিজ্ঞা নিয়ে- লাইনের ধারে 
সময়কে উদ্ডিয়ে দিত বৃদ্ধ আকাশের বুকে। 
আর নাকি রাত-ব্রেতে পাহাড়ের ধাপে ধাপে 
জমে থাক। প্রতিবাদী ভঙ্জাল সরিয়ে 
বাস্তা খুক্তত। আকানশের উদ- আড়ই ল্লাধীনতা । 
শ্রনছলান জলেক তলার ঠাজা মাটি, অর 
মূকো খুজতে ডুবুবীরা ডুব দিত নীল রক্কেব সমুডে : 
ই নক্ষত্ররা« চমক যেত পলাশের পাপন আলগা শাকের, 


কাচের ভাঙ্গচোর। কুপে দায় 
হম বিশ্বাস করিনি এইসব-- 
ধাকুপর কহ রাহ ভোর হযে গেছ, স্ব ইত কতবার, 


গু র্‌ 22 
এর লিখ 43 কুল? «ক দেন? কয তসলন শি ভুল পপি প্‌ এ রা 5: ৪... 


আমি হবু আজ শু্াস্থুব সময় দেখতে পাই, 
বস্ত্র স্নতয়ুর বেডা উপ কয় 
পরিয়ে পাচ্ছে কিছু সঙ্গানা মানুষ | 


ক্লাসে ইতিততসের পা কলটাততই 


৬ 


"চাধে পড়ে রক্তের ফৌটিং ফাটি ল25 দেইঠ1-- 


মনে হল গল্পটা তাহলে মিথো নয়। 
কনন। আমি এখনও স্পই দেখতে পাচ্ছি 
বাবার গল্লের সমস্থ-নায়কের। মিছিল করে এগিয়ে যা? 
কোনো এক লগ্রজ্ট ধ্রবতারার দিকে । 
১৬২ 


জ্ঞান গ্ক্তরিচ্েজ্ 


এপ 
সদ জি 


টু দান পিফুংকা ম্ুপুলে 


লে ৫ ৃ 
উর পা কি9িত তারিহু এত 
রশ পাবার তপহ্যার ফসল কে কহ) 
নিরক্ষয় অন্ধকার প্রদেশে বিভয়ী আলে নিচ্ছিল 


তাল পার্চয়ু তারিত নত, আনল ভান পা্নত 


৭৬ 
সি 
মি 
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হসাতিলঞ্রান ওয়ালা লাগব স্স্ত্শপঞ্থ 
সলিল লাহিড়ী 


বরফ গলে নদী, রুক্ষ মাটি শ্ামল করে। 

মনকে ভাসায়- সবুজ প্রাণের দীপ্তি আনে। 

রক্ত ঝরেই বন্ধ্যামাটি প্রাণকে জাগায়, 

স্পদ্ধা আনে পরাধীনের শিকল ভাঙার । 

স্বাধীনতার খোলা বাতাস স্পর্শ করে-__ 

গবভরে যখন তাকাই তপ্ত “চোখে, 

স্প্ধিত সব অক্গীকারের রক্তঝরা অমুত প্রাণ, 

স্মৃতির পাতায় স্ৃযা হয়ে বলংস ওচে। 

বীর শহীত্দর রক্ুঝর' জ্ঞালিযানপয়ালার পৃথা ভি রি 
তোমায় আমি সেলাম করি, সেলাম করে ধা আছি ॥ 


বন্দী প্রাণের স্পন্গ। থেকে রত ঝরে 
রক্ত ঝরেহ রুক্তচডা'য় রা; আকাশ। ₹% ২ 
নীরব থাকি, শাসন ভয়ের শঙ্কু আছে, 
সমুন্দ্রির বক _ভুফান, স্বাধ ধনতান পু লেখ 
বুকের লাঝে সি হবার স্পদ্ধা নিয়ে উকি ৪ 
এমনি বেলায় সময় আস-শিকল ভাঙার, 
উনিশ শ-সেই উদ্িিশ সালের হু পলা 
'এপপপ্রিপল রি তেকই যখন জা জযাতনর বক্ষ তি 


কঠিন তয়ে, কঠোরভাবে রসি কর ॥ 


সেই তো স্ুক শঙ্কা ভাভার | বক খল উকি ৩ 

দ্বণার পাহাড়। পঁচিশ- হাজার ৩প্র-বারুদ ধুস্রায়ত জ্বালামুখি। 
পরাধীনের ছ্বণ্য ক্ষালায় ঝলসে €গে, ক্ষ্ক আগ্চণ চল্কে পড়ে। 
উন্মিষিত কণ্ঠ তখন ভারত হয়ে ভরে আকাশ 


১৩৩ 


প্রাণকে যখন হুচ্চ করে কণ্ঠ জাগে, তৃর্ধ্যনাদে, 
জালিওয়ানের রুক্ষ প্রাচীর ভুচ্ছ তখন । 

শঙ্কা-ত্রাসের বিভিষিকাও ধুলো হয়ে শুণ্যে নিলায়। 
বুকের আগ্চণ ভরল মাকাশ, দেদিপ্য এক দপ্গু আভায়। 
সেই আগুণে রাজার জাতের ঠনকে। সাহস ক্রিঙ্ন হল। 
সভাতারি মুখোশ খুলে জাগল পশু, 

ভিতর ডায়ার হাঙ্গর হয়ে ভারভেরি রক্ত রায় ॥ 


রক্ত ঝরেই বন্ধ্যা-নাটির স্পন্ধা জাগে 

রক্ত টিকায় সি'হশিশুর বুকে জলে ্ অ:গণ । 

পরে ধীরে সেই আঞ্চণই বক্স হল, একুশ বছর ক্রান্ত করে, 
উধন সি:-এর কঠিন কঙগোর মুস্তি ধরে, 

উনিশ-শ-সই চল্লিশেভে সাগরপারে, সঙ্ধাবেলায়। 

স্হা ৬খন অস্তমুখী | কাকুটতেরই বিলেত সভা । 
সমাগত কাঙ্তাব সবক, হাজ্ঞার নানুষ | 

“হাক্ষর-মুখী ডায়ার তাদের গর্ত এক নধানণি। 
নাচ-মাঃসরই .তরহ তখন .শষ £নিকিলের রুক্র-ছডায়। 
এমনি সময় বজনাভ উঠল জেগে । চককিতনমলক 

সিংহ তখন গে ও:%, উধন-সি-এর গুলির এ পাব ঝনহ কারে । 
প্রক্রধারায় ভিংআ্র ডায়ার নতজ্ঞানু নাটির কাে। 

রক্ত নিয়েই বজ্ঞ তখন রুত্রনরার ত্বঃখ ,মাছায় ॥ 


রকুবরে এমনি করেই বন্ধানাটির স্পর্ধা জাগে, 
এক্তুমখেই ভারত জাগে শিকল ভাঙার শপথ নিয়ে ৃ 
সই শপথের রক্তধারায় জ্ঞালিয়ানওয়াল। ত-্থভুন 
তোমায় আম সেলাম করি, সেলাম কবে ধন্ত আমি 


৪ 
রি 
ডি 


ব্িস্স আাদভশ দীস্দেস্প 
সুশান্ত আচাক 


তোমাদের ভাবলেই আমার সামনে সেই 
গোটা পুথিবীটী চলে আসে- যার 

সারা দেহের বিষাক্ত ঘা শুকোয় নি এখনো, 
বিশ্বাস করো এনিয়ে পদ্ লেখার 

ইচ্ছে ছিল না কোনদিন 


তোমা:দর চিঠিগুুলো স্মৃতি বিস্মৃতির মেদের আছাজে 
যেন এক ঝাক ঘোলাটে ঈগল 

কি এমন ভাল্বাসা-_যার ভন্থা 

সবত্াাগী হওয়া যায়, তা'গের মহিমা জানো? 
বৈরাগা কারক কল? হস কি ৮রম ভোগেক 
পরবতী নিবেদ উপদ্ধীপ ? এই সন শাবলেই 
জীবনের নীল দর্কভায় ছিডে হায় 

পৃথিবীর যাবতীয় রোমশ চচ্ড্াস। 


ফুলের বুকে উদ্দাম যৌবন--সমুদের উদ্ু তলে টড 
কাল -নাশাখির পক আনম্দক পাগল কর? সকাল 


€হদরে ত এখানে নিছিল করে আসার ক শ্হিল | 


তোমাদের ইচ্ছেরা দুরের নক্ষত্র দিকে 

পৃথিবী ছিচ্ডে উড়ে যাচ্ছে যেন উল্মাহথ শকুন | 

আনাদের উঠোনে এখন অন্ুকম্পা ভিথখ-র 

রানু গ্রন্থ চাদ কালো জামা গায়ে হাজির হয়া 

ভালে করে ভাবাও হয়নি-:এই চাদ 

কি ভাবে পাওয়ার কথা ছিল--কি ভাবে পেলাম 

আমরা শুধু অবিচারের প্ুতাফিত নকল হাতে দাড়িয়ে রয়েছি। 


১৬৩ 


স্বেই বঅবঙাম্সাম্য্য স্পমনী? স্থ জ্যক্কে কুতুব ফেলে আস 
[ প্রীতিলতা স্মরণে ] 


সতধাাপিক। তিতি চক্রবর্তী 


সে সব মাম্চগ দিন ছিল, 

যখন জন্ম 'ন উচ্চ'রুপেই 

বুকর মাধা বসে বেঠ ঠা নীল বা 
দশ বললেই 

পঠর' পরিহ হয়ে সারাদেশে বয়ে মেতা 

আকাশ থেকে ঝক নষ্ছের মত 

বর পড়তো বৌছ লিন্দু । 


যখন খডুরা ঝড় পবিহ ছিল, 

ধবভারার নিশ্চিন্ত চাহন ছিল, 

তখনই পদ্মপাতা, শাপলার লতা ছে" 

প্রতিভার রাইংফল কে যে কঠিন ধমকে বাজ হায় 

.বজে যায় আসমুড হিমাচলে। 
লন্্রর পায়ের পাতা, ধানছড়া আকা নরম উঠান, 
অথবা সমুদ্র পরত “ঘেরা চট্টগ, তখুনি বিশে হায় 
স্পেন, গ্রীস, আফ্রিকার, রক্কাক্ত মাটিতে ॥ 


১৬৭ 


নীলবিষ হওয়া সেই অসামান্ত রমনী শরীর, 
স্বত্যুকে কতদূর ফেলে যায়। 
আকাশের সব আলো, বাতাসের প্রাণবার্ধা, 
নিশ্চিত ফ্রবতারার প্রতি জ্ঞায়,__ 
উচ্চারিত হয়__ ম্বানীনতা 
বিবন্থান সথযোর প্রণাম ॥ 


্যাতাসে বাকল গন 
| নাষ্টারদ: স্মরণে 
স্বপল মজুমদার 

ছিন যায় রাত আপস আনার 
আবার ফিরে অ'ংস রক্তিম সকাল 
মু্টিব্ধ একত'র বলষ্ঠ ফসল 
ভার কাধে হর দিয়ে চরম আযেস এহন 
পড ক হয় মাইর শো ঙএখন, 
এ জাই কি হামার ডাকে 
মংক।শে পঠসে বাকনের ভাজা গঙ্গ হেসে এসেছিল? 
শোর্ধ-বীধভরা ইন্তহাস লিখঠে চেয়েছিল, 


হয়তো হারপরউ ল্তির নিঃশ্বাস ফেলা হেঠ। 

অনুভব করা যেতো উবর নক্ষত্রের আল 

অথচ জ্ানিনি তখন কিছু কিছু হুঃখের বা 

এখানে €খানে বোনা হয়েছিল রকাক হাদয়কে অন্ধকার রাখ 


১৬৮ 


এখন আবার সেই অনানবিক সনয় নাষ্টারদ। 

সবত্র অপুষ্টি জনিত চিৎকার 

ননধ্যুত্ের অধিকার ক্দাভাবিক স্বীকৃতি চায় 

কাবার 2সই রন্কুন সকাল সঘবদ্ধ হ€য়ার নিছিঙ্গ 
াহ, আজ্ঞ হামা বড প্রয়োজন নাষ্টারদা 
অনাবিল স্গপ্রর সময় 

হারিয়ে যায় না যেন কোন কালেছ। 


স্রশ্ডসাক্ভষ গোশশাম 


তক-দে নাঙিক্ষন হাজত স্বুততগ 


চল কলা ৪ জে বি সে ক-্য আস ৫৯১০ 
২.৮ 5.৮ শর ওপতষর সব মাও 


চ 


রর নি এ কি পপ কী ভা» 
৮ পলি ক শিব 


আআ স্যি 


পুর কাধে হাত রেখে আতা হতিন আলোক নখে 


ত্ 


আন্বায় অতনাচাবের বিকছ্ছে কজকতঠার উস্পবণতি সত 
বনিয়ার নীলরক্কে হোলি খেলো, 

সল্সে প্ঠা আলোর ঠরঙ্গে এক একটি লক্ষা দে 
অনর্গল স্হরুয়ছে পরাদীীনতার জঞ্জাল, 

আব ৬খনই কিছু হন্ুভৃতিতন তু পেক কাক 

হঠাং ই ডাকে উঠছিল কিছু পব্গাছং রক্ষুর স্থাতদ 
নও কবেছিল এখানে "সান 

অথচ চারপাশে চড়াই উত্রাই পেরিষে 

মেঘাচ্ছল্ল আকাশ-টাকে পেছনে চেল 


১৬৯ 


হ-হাতে স্র্ষকে ছুয়ে 

বুকের রক্তে ভেঙ্গেছে! অহরহ শৃঙ্খলিত মায়ের পায়ের শেকল 
অন্ধকার পাগড়ীতে মুখ ঢেকে গোল চোখ কপালে তুলে 
নিফলুষ গোলাপের টুটি চেপে যারা খুজে বেডাচ্ছিপ 

তরুণের তাজা রক্ত 

তুমি তো তখন তাদেকু মুখে কখে দাড়াবার মতো 

সন্ত্রাসী ঝড় নীড় ভাঙ্গা পাধীকে ঘরে ফেরার মতো 

বিবাগী গান তাইতো স্বাধীনতা পাশাপাশি 

নবীন প্রভাত উদয়ের পথে রক্তান্ত গোলাপে 

আক্তে তু উজ্জ্বল অনুভবে বেচে আছো 


নেত্ঞাতলী, ফিস এতুসা 


শ্রীকান্ত 
নেতা, ভন ফিতর এস 
শত সহ হতভাগোর চোখের জলে 
অসহায় মান্তষের বেদনাহত দ্টি 
তোমার স্গপ্রের দেশ, ভারত হে। 
এখনো সপ বন্ধুর মহ বয়ে চলে তখের সাগরে 


নেতাজী, একবার ফিরে এসো । 


৯৭৫ 


দেশের ঘরে, আনাদের আঙিনায় 

ত্রিশ বছরের মানুষটার চোখে বিভীষিকা 
অসহা ছবিনীত যন্বণার বিবরে 

শীর্ণ শিশুর ঠোট অবাক্ত বাথ 

অপুষ্ঠ জননীর চাতক ভিজ্ভাস। 


স্বপ্রানুর যুবক যুবতীর চোখে আতঙ্বের সুবিস্তর্ণ ভ"়: 


জীবনের আলপতে শোষণের লৌহ সাডাসশতে 
তুর্গত নান্ুষর আহ ক্রন্দন 
আনরা সব দ্কিহারা বারন, পভানানুখ 


পো রা রিয়ার 
তুমি কি পার না, নে হজ" 
একবার ফিবে আসতে, আবু একর কে জামার কি 


আমর, যাহা হানায় দেখলি 

তালের মুখে উজ্জ্বল হাঁসি “কাত 
[লাগান দেহ নতুন কারি প্রাণে দিত 
দেখবে 


১৭১ 


স্শহীচদ স্আব্লঞ্জে 


অধ্যাপিক। ব্রতী ঘোব রায় 
সীমান্তে পাহারা ভেঙ্গে চুরমার 


রেণুরেণু হয়ে যায়, কারার প্রাচীর, 

হাতের শিকল ভেঙ্গে খান খান ॥ 

রক্তে আগুন জ্বলে, ধমনীতে তীব্র বিষ জ্বালা, 

প্রতিদিন প্রতিরাত সে কিশোর কি বিষম বিষাণ বাজায় ! 


স্ৃতীক্ষ হেষ। রবে 'স এক বিজয়ী অশ্ব 

পার হয় মুহুর্তে মুহূর্তে নীল নদ, আমাজন গঞ্গার 
হরস্ত কল্লোল । 

মেকং-মচির তটে কে আজো সযাত্ব বোনে 

ঘাসের শিকড়ে ভালোবাসা? 

কার বুকে ফুল ছিল? অথবা £স ফুলের কোরক ? 
সে কোরক তীব্র নধু তীব্র বর্ণ বুকে ভরে 

কখন আগুন গ্ভায় পলাশের বনে ? 


গৃহস্থ কুন ছিল, ছায়া নাখ; পুকুরের জল 

কোথায় যে ছু'ডে দিল সে কিশোর বিষম কৌতুকে। 

এখন দুহাতে তার রুক্ষ দিন চার প্রান্থে রক্তরেখা আকা, 

শর্যোর সংলাপে ভরা কনিন ক্যানভাস, মত্ার রঙিন ঝুনঝু নি ॥ 


ক্রীবন তো জীবন ছাড়িয়ে চলে যায়। 
প্রাণের গভীরে থাকে প্রাণ, প্রাণের প্রতোক বিন্দু 
অলক্ষ্যে অদৃশ্ঠে বোনে প্রাণ বীজ, 
প্রাণের মিছিলে ঢালে প্রাণরেখ, প্রতিদিন প্র-তরাতে 
বিষম বিষাণে কাপে জলতল, নদীতীর, 
"অরণ্য পকর্ষত প্রাণবায়ু॥ , 

১৭২ 


সিেপাভী ঘিদ্রাত না ঘিপ্রঘ ? 
সভ্যেন চৌধুরী 


টিন মঙ্গল পাগ্ড ১৮৫৭ সালে। শৌর্যাসাধন ভি বাল 


৫৫ 
রী 
৬৭ 
১১ 
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[০ 
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১] 
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দেশের শীর্যোর গজলিত আা 
(পলেন। যে রূপ রয়োছ- 


৬ । 
০ 
-স্ধ 
চটে 
নখ 
খ্ 
চর 
| 
সা ও 


৮ 


এই ভক্ত বারের কাছে দেশ হচ্ছ নটি, ভার কাছে কেনের 
অকলা'ণকারীর সঙ্গ স গ্রাম বেল »হযু-হা হচ্ছ ক্প্রেক শশ্ত 
ভারত চিগ্ঠায় ভবিঠ মানুষ মাতহই হা ভাতনন 

আমরা যার। বিগ্যাথী, াসপাহা বিরহ সম্থক্ধে পাই ইংরেজের 
যে সমস্ত .সনাবাহিনী ছিল, তল্মধে বেঙ্গল আমির স্কান ছিল কলর 
ওপরে । এই অংমিকে বুটিশ ভাত জাতীয় জাবে পর্থিকাক তে 
কোন দেশে পাঠ পারতে নী লর্ড কানি, পড়লাট হওয়ার 
পর আদেশ হল, আন্রান্ন আমির মত প্রতয়াজন এই হলংকও সবদেশে 
মায়ার ভহ্বা গস্ত্ত থাকত হবে। এতে বগল আমি হল বিচ্ষু্, 
কিন্তু তারা তখন কিছুই প্রকাশ করল না, 

প্রকাশিত হল সেদিন, যেছিন চবিবশ পরগশার ব্যারাকপুরের 


১৭৩ 


স্পদাতিক বাহিনীর ৩3 নম্বরের রেজিমেপ্ট-এর তেওয়ারী এবং ১৮ 
নম্বর রেজিমেন্ট-এর মঙ্গল পাণ্ডে শুনতে পেলেন, বন্দুকে যে কাতুজি 
বা টোটা তারা বাবহার করেন, সেই টোটার ওশরের একটা কাগজ, 
যা অতাস্ত শক্ত করে আটা থাকে, এবং যে কাগজ দাত দিয়ে ছিড়ে 
বন্দুকে টোটা ভরতি করে থাকেন, সেই কাগঞ্জটি শক্ত করার 
ক্ন্ত গরু ও শুকরের চবি দেওয়া হত। এখানে ইংরেজের এক 
অপদকৌশল ছিল। একরকম চধি দিলে -যখানে কাজ হয়, সেখানে 
দু'রকম চবি দেওয়ার কারণ হচ্জে, হিন্দু মুসলমান উভয়ই যাতে 
ভব হয়। 

গালা-বারুদের কারখানার কশী বানধারীর কাছে এই কথ। 
শোনার পর মঙ্গল পাতে বজের গত ফেটে পঞ্জলেন । ঠিনি তিন্দু- 
মুসলনান সমস্ত “সপাহীতের বলালন, আমার কাছে পর পার 
অনেক খবর এসে! স্থির হয়েছে, আমাদের মুক্ত স গ্রাম নামতে 


টি 


চা সর টি প্র সন ৮১৩ প্‌ ৮ স্টু্ 
তল । ইংরেজদের ভারতভূনি থেকে ব্হক্ষার করাত হবে| চস 


শি 
্ 


প্যন্থ বিদেশ দখলকারা এদেশ থেকে নং চলে যাজ, হতাদন স গ্রাম 
চলবে এবং এই স হল সশম্। হোমরা সকাল প্রস্থত থকাবেন 
দিন তাত নিক তি ভাল হলি) চ। "2 পশিমাণ গর শ 


রড়ে যাওয়া পন্ধ করবে কিউ তাবে নাত কান 


তারক হাড়ি পি 


ছি 


লিপাহী। গল না পাাজডি। 


4৬11 


২: 
শি: 


5 এই খবর লার্াানলেব 25 হডিয় পুডল। 
ইজ প্রায় স্লাদপন্র জিপাত বিতছাত নিপাত হশেখন “বধু: 
এব, মহম্মদের সেবকদিগিকে উহাতি নিকট, দিত হইবে এ, তাহারা 
যেমন পশু, আনরা তাহাদিগকে পাস্তির শ্যায়ই পর্ধ করিব) বালা 
দেশের সংবাদ প্রভাকরও ও খবর পাওয়া গেল। 

ইংরেজ শাসক ভয় পেয়ে বলল, শকাঠাজে কোন প্রকার চি 
থাকে না। যদি ইচ্ছে ন হয়, তবে দাত দিয়ে কাতুের কাগজ না 
ছি'ডে হাত দিয়ে ছিড়ে বন্দুকে পরালেই রা পারে।” এতে 


সিপাহীদ্রে মনে অবিশ্বাস ৪ ক্ষোভ আরে। তীব্র ভাবে দেখা দিল। 


১৭৪ 


ইংরেজগণ বুঝতে পারল, এসব কথায় কাজ হবে না। তারা ১৯ ও 
৩৪ নম্বরের পদাতিক বাঠিনী ভেঙ্গে দেবে স্থির করল, কিন্তু সেটা 
আর সম্ভব হল না। ইতিমধো বাণলাদেশের বত সহরে সিপাহীদের 
নধো সংগ্রামের প্রস্ততি চলছিল । 

১৮৫৭ সালের ১৯শে মর্চি বারাকপুরে চির অয়ান এতিহাসিক 
দিন স্থাপন করলেন পীর বিপ্লবী মঙ্গল পাঞে। মঙ্গল পাণ্ডে নিজের 
বন্দুকে টোট। পুর্ণ করে নিলেন, পাশে আছেন ৩5 নঙ্গর রেজিমেন্টের 
নিপাহী তেওয়ারী। ময়দানে গিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে হিপাহীদের উদ্দেশ্টে 
লললেন, "আজ থেকে তোনরা তোমাদের মিলিত শর্তে দিয়ে 


ইংরেজদের আঘাত কর, ইাবেক্তের শক্ত চন মঙ্গল পাণ্ডের 
ভজাদপ্ু ঘাষণ। শুনে কেছিমেন্টি সকল হসপাহগনণ কি এক মস্থু 


বল স্থির হয়ে গল । 
পদাতিক বাতিনারে মেজর হগ সন এই অবিশ্বাস ঘটনা দেখে 
বিলম্ব না করে আদেশ দিলেন, দঙ্গল পশুকে গ্রেপ্তার করতে। 


৮ ৮ 
কৃন্ধু সে ভিিদশ্তা এল ভান হত শকলিন তা, নজুব হা সন কপ 
তি 


কাল 


লপ্রপ্টির ভাত ত চল হগী সন হিরা ছানা এই ভয়ন্কর 
্ & হিল ২. ক2 
লাক পাল, হাহা ত্ুবিল ভাল শৈল শি ক্ষপু গ৬িতে 


"ছুলেন । পাডা শ্রষে পডুলা কা মাটিতে পড়ে গেলেন। 
ভনি কান প্রকার গণ্িয়ে উই পিল খেকে গুলি নিক্ষেপ করলেন 
কিন্থ দৈলযোগে স গুল মঙ্গল পার দেহ স্পর্শ করল নন বাগ 

তলোয়ার বার করে আক্রমণ করার পুবেই নঙ্গল পাও বিহুৎ গতিতে 

নিজের তলোয়ার দিয়ে 'বাঞ্কে মানতে শুইয়ে দিলেন। 

অবস্থা অতান্ত্ব গুক্কতর দেখে কর্ণেল হুইলার তৎক্ষণাৎ জেনারেল 


১৭৫ 


হিয়ারস্কে খবর দিলেন। হিয়ারস্কে বহুসংখাক অশ্বারোহী ইংরেজ 
সৈম্ত নিয়ে আসতে দেখেই মঙ্গল পাণ্ডে উপস্থিত সকল সিপাহীদের 
জোর গলায় বললেন, "তামরা মাতৃভূমির জন্থ জীবন দিও, ইংরেজের 
গোলামীর ন্ট জীবন দিও না” এ ক'টি কথা বঙ্গার পর তিনি 
নিজেই নিজের বুকে বন্দুকের গুলি ছু'ড়লেন। এতে তার মুডা 
হল না। 

চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হলেন। এর পর ইংরেজের বিশেষ বিশেষ 
অফিসারগণ মঙ্গল পাণ্ডের প্র: নান। প্রলাভন, অগ্রনয়, বিনয় ক'রে 
জিঙ্ছেস করলেন, "মঙ্গল, তোমার এই বড্রাহ পরিকল্পনার মূলে কে 
আছে, বা কোন দল আত্ছ বল।' মঙ্গল পাগড নিষ্জের দেহ দেখিয়ে 
বললেন, “এই ছে একট একট ক/র আগুন নিক্ষেপ করলে +ভাদর। 
একটি কথাও বের করতে পারবে ন।।" 

ব্রাহ্মণাতেজের কাছে আন্ত সজ্জিত ইরেভ হাব গেল । ইতর 
মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাসির হুকুম ছিল । ভুকুন তামিল করার জনা জহলদ 

প্রথমে পাওয়া গেশ না। আবশেষে বু 5ষ্টায় জহলাদ পায় গেল । 

১৮৫৭ সালের ৮ই এ'প্রল ভারতের স্বাধীনত: স গ্রামর দৈনিক 
মঙ্গল পাণ্ডে ফাসির রশ মায়ের দেএিয়। মাল, রূপে শ্রথন গ্রহণ 
করলেন । ধীরে ধীবে বাংলার নাটি একে সঙ্গাত উঠলো 


“শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত দোর। অভয়। চরণে নম শির 
ডরিনা রক্ত করিতে বরাতে দু মোবা ভক্ত বব 
আ'লাহন মার যুদ্ধ বরণে ভু ঠপু রক ক্ষরণে 
পশ্ববস আার অস্থুর নিধনে মায়ের খড়গ বাগ্র বীর 
মায়ের অধার্ত নাশনে পদে অগ্জল বাঞ্ছ। পুরণ 


৭ 


শরু রক্ত মায়ের হর্পণ জবার বদলে ছিল শির । 
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,সশঠ প্রেম দয় 


করছেন: ঠিক সেই একই 


ডি 


অগ্রিযুগ--২-১২ 


এই স্থুপ্রসিন্ধ ভারতবাদীর সতাতা প্রমাণিত করে সমগ্র পরিবারের 
কেন্দরম্বরূপা, প্রাণ স্বরূপা, অগ্ুপ্রেরণান্গরপা হয়ে, বু বিবিধ বিচি 
বাক্তি, পরিবেশ, ঘটনাবলীর মধোও তার ভারসাম্য অক্ষুণ রেখে তার 
সুখশরান্তি, সাফল্য সৌভাগ্যের চিরন্তন কারণ হচ্ছেন। 

সেই একই ভাবে ত দেশজননী৪ অতুলমাতস্সেহে সম্ভানগণের 
কল্যাণকামনায় বিস্তৃত করে? রেখেছেন তার স্দীয় শ্সি্ধ শ্যামল বনাঞ্চল, 
প্রবাহিত করে রেখেছেন প্রান্তরে প্রান্থবে ষ্টার অপৃধ বাংসলারসের 
প্রতীকম্বরূপ অসংখ্য হাস্যমোহন, নুতাখল নদনদী : ধাবিত করে 
রেখেছেন দিগ বিদিকে সবসম্তাপহারী শুচিশীঙল বায়ূপ্রবাহ | 

সতাই প্রভেদ কোথায়? সেই একই সম্ভানসেহ সবত্র, সেই 
একই সম্ভান .সব! সবত্র, সই একই সম্পুনপাজন সবত। এসজছ্থা, 
আপাত দৃষ্টিতে জড়-প্রকৃতিরূপা হলেও, কি দেশজননীকে ৪ জননীকূপে 
পৃক্তী ও নিবেদন করতে দ্বিধা বোধ করবেন) এই কারণেই, 
প্রমকুপাময়ী ভারত জননীর সম্মানসম্ত,তরা€ উদান্ত কণ্ঠে .ঘাষণা 
করতে 'বন্দুনাতরও দিধা করেন না এয 

“5ননী হম্মভূমিশ্চ শ্বর্গাদপি গরীয়ী 2 

“জনন ও জন্মভূমি নর্গাপেক্ষা€ অধিক তব গাীরবমন্ডিত 0 

এই প্রনঙ্গে, স্রনিখাত অথববেছদের পিগ্িবা-শক্কী" (১৯১) নামে 
পরিচিত মঙ্ছসমূহ অথবা গ্রোক গুচ্ছের উল্লেখ কর চলে! সনগ্রু হৈলিক 
সাহিতো এরূপ স্বল'সত শ্রমধুঃ স্ববিচিল দেশবন্দনা আঅতিঠ বিণ । 
ভাবেপ ৌন্র্বেও ভাষায় মাধ, পরিকল্পনার এশ্বহো, দট্টিভঙ্গণর 
গান্তংধো, প্রকাশের শৌখে। গ্ির বীর এই শহীটী নিসন্দেতে 
তুলনাবিহীনা | 

দ্টান্ত রূপ, এই ্বুবৃহং স্ত্ত থেকে কয়েকটি চঙ্কু উদ্ধৃত 
করছি : 

“সতা-চ্ায়-শক্রি-আব্মদন 
জ্ান-যজ্জ-নিতা তপোবল। 


১৭৮ 


এ পুপ্যন্তমি করে ধারণ 


চিরন্তন কাল অবিরল ॥ 
সব্দেশের সবধকালের 


দান কর, মাতঃ 


নহারাণী তিনি ম্মোতিনশ | 
5 দয়ানয়ী 


মুক্তভমি ফলপ্রসনিনী ॥ 


(১০।১1৬) 
এই নাতৃবন্ষে নিবিবাদে 
সবি কতক বাস অন্ত হণ 
আঠাগ্গাল্লর না করি ভি 
ধুর এই নাতিলন ॥ 


সততা 
খ স্ক সব এ এর সখ 4 ্ 
নল তল তোল বস্তি 
'কক্িন চিবানন্দ লান ও 
4 নখ । ! ভা ৮ স) 
টি 
করেভ তুনি আশ্রয় দানি 
কী টি 
22 ৩ পাব 


কাধ যথা সেহকুলা 
দান করে পয়ঃ আজহার । 
সই নত ভুনি স্থির, নাত: 
দানকর কর তব ধন ধারা। 


ব্ন্ফে মাতব্ম 


(১২১৯৪) 


১৭৪ 


অধ্িলীকুমায দত্ত 


ভলধর সেন 


১৮৮৬ অব্র শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগর 
জাতীয় মহাসমিতির ( কংগ্রেসের ) দ্বিতীয় নী হয়। (সই 
অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ করুক প্রতিনিধি নিববাটিত 
হয়ে যাই। উখনও কিন্ত আমার মধো ম্যাটসিনি, গারিবল্ডির আফাহ 
লোপ পায়নি । ১৮৮৫ অবকে বান্বাইতে প্রথম ক গ্রস 5. 
আমাদের দেশপুক্তা উদমেশচন্দ্র বন্দোপাধায় (জি. 0১ 88761)। 
সেই কংগ্রসের সভাপতি হন । তিনিই দ্বেতীয় বহসরের ক গজ 
কলিকাতায় আহ্বান করেন ।। 

দ্বিতীয় কণ্গ্রসের সভাপতি হন সবজনলান্া দাদতভাই নীলা 
মহাশয়, অভার্থনা-সমিতির সভাপতি হন রাভী বাতভক্দলাল 255 
মহাশয় । দেশের আনিক গনামান্য বাকি এই ক গ্রুস যোগদান 
করেন, এমন, কি মহাবাজ যউন্দুলোহন গাকুর মহাশর পরমা এই 
কংগ্রেসে রক্ত করেন । আমিগলানাগ্তা না হত, আমার প্রবস 
স্থানের প্রতিনিধি তয়ে এই কাুগ্রসে যাগ দিই | 

প্রধুল দিনির কাতগ্রুতসর আপ্দিবেশন হয় টাউন হাল 2 আনাস 
সাত) শষ হনহাল পুতবেহ কাবজ্লৃত ভাল হার সাপ কনা 
করলেন তে, পরদিন টাউন হলে আবার ক গ্রু.সর অধিবেশন হত 

পরছিন যথাসময়ের পরেই টান হাল গেলাল। পৃব দু দল 
যে অভিজ্ঞতা সপ কারছিলাম, ভার ভমই স্ভারতখের প্রা ৫১ খিল! 
পূরে টান হলে উপস্থিত হয়েছিলাম । আব সেই জন্বাহ প্রঠিনন্দিতের 
নির্দিষ্ট আসনের প্রথন শ্রেণীতেই স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম । 
তাতে আমার পক্ষে দেখা-শোনার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল । 


১৮০ 


প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হবার আধ ঘণ্টা পুর্হ দেখতে 
“পলাম__একটি গৌববর্ণ যুবক নঞ্চের উপর এব পের চ'বিপাশে 
বাস্ত-সনস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন । মুবকটি দেখতে হেদন স্ুপ্দর, 
তার পরিচ্ছদ 2&মনি পরিপাটী , দেখলেই বুঝতে পাকা হাড 2৬নি 
এব সম্ত্রান্থ ঘরের সপ্ধান। চোখে সামার ৪শলও গাছে লনা একটা 
কট, গলায় একট আলোয়ান ভডানো - রহ আহলাযানের উপর 
দ্র-ছুটে। ব্যাজ._ একটি অভ্যর্থনা স্নতির স্দস্তক। আর একটি 
প্রঙিনিধির । 'আর তিনি যে ভাবে নৃড বড “থলের সঙ্গ কথা 
লছিলেন, সনু আশাগতপেগক 'অভারলা ম্াকুলেন, 5 খে 


বুল্া৬ পাকিলান যে, হান বুবক হলেহ কাতার 2 কুতাল বিড শি? 


ঞ রা চৈ 
আমার লাশ 2 বাঙ্গালা প্রততানপ্রী কস স্িংলিল, হাতি 
এজি তি (৬ টি স পেন স্ট্চ তীস্যুক্ ২ এরি, বি ঠ শা ০ পু: বৰ 7 সর পারি ৈ রি 
হকার পাচ হি সা পিরিত ৬152 ডিক ঠঠ়ি পাক, সে কে 
০৮ 25575458 


টি 
ফেলেছিলেন ৷ একটি প্রস্থার সমহল করবার ছাস্বা হদন হান ঞ্চের 
উদর এস লাছিা'ালেন তখন সহাতলিত পতিত তল ভুলালি, হাহ 2 হল 
রর শা) | শেল, সপ এ 1 ৫2 ০ 4. শি শশা € মন টি খে 


পায়ভান পির, গায়ে লন সাদা চাপিকীন, একদা হালি উ পপ গলায় 


খ 


ভয় তাত ই টি বুক উপ ৪) ক লোক তাহ ছন 


ডিএ 
টি 
পু 
চু 
€0। 
ন্ট 
এ 
১৯৭ 
ঞগ 
(ঞি 
9 
গু 
রি 
চা 
পি 
হত 
চি 
€ঞ 
টু 
নে 
৭ 
গে 





যুবকটি গন্জাব সবে টাউন হলের এক প্রা খেকে হপব প্রান্ত 


৬ করে বক্িতী আর্ঙ কনালন হাক শৃন্তুণার কি 


অতুল আনন? উপভোগ করি। এই যুবকের নাম অধুন। বিশ্ববিখ্যাত 
পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয় । 
ডিষেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস হয়ে গেল । জাহুয়ারীর প্রথন 
ভাগে একদ্ন বিকেল বেলা আমার একটি প্রিয় ছাত্র আমার কাছে 
এসে নললেন “য, তিনি বরিশালের অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে একখানি 
পত্র পেয়েছেন । আমার এই ছাত্টির নান গ্রীদান পঞ্চানন ব্রহ্মচারী । 
এ'র বাড়ী বরিশালে এবং ইনি অশ্বিনীবাবুর অতি প্রিয় শিষু ছিলেন । 
মে সময়ে একটি বাপার ১দখতে পেতাম, অশ্বিনীবাবুর ছাত্র, বদ্ধু ৪ 
শিষ্কের৷ যেখানেই যেতেন, সেখানকারই আবহাওয়ার একটি পরিবর্ভণ 
সাধিত কর"তন-এআজনই ভার চক্তিন্ল পছল-- এমনই উচ্চ আশ 
ভারা গঠিত হত্য়ন্ছিলেন । 
পঞ্চানন আমাকে বলতলেন মে, অশ্বিনীব্নু কা ঠাসেব মত প্রচ বের 
জন্বা অঠি শত্রই ফরিদপুর ও ঢাকা অপণলে আসবেন । তার ইচ্ছা হে 
গোয়ালন্দ একদিন সভা করো ক হো তস্র লা প্রচার করেন হি 
লিখেছেন যে, গোয়ংলন্দে তার পরিচিত কেউ নেই, হবে লিগ 
প্রুরতেরনিধে হে 


স্পা জী । ৭ 


কেস গোয়ালন্দ থেকে আমি 
কংগ্রেসের কাগভপতত্র একথা তিনি দেখেছেন আমি ভাকে সহিহ 
করতে পার্ক কি না, এই কথা হিলি কিজাসা কারা গাঠিয়ুছেন এব 
একদিনের জম্থা তার অবস্থানের কি স্লিধ। হবে, সে কদাল 
পঞ্চানানের কাছে জানতে চেয়েছেন। 

এ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় বাপার। যে অস্বিনাকুমার 
কংগ্রেসমগুপে দেখে তার সঙ্গে আলাপ-পত্চিয় করবার বাসনা আমার 
মনে উদিত হয়েছিল, সেই অশ্বিনীকুনার অযাচিতভাবে আমার আতা 
গ্রহণ করতে টংশ্থক ! 

তার পাচ ছয় দিন পরে এক বুপবারে অশ্বিনবাবুর পত্র পলাম। 
তিনি পরবত্তা শনিবার প্রাতঃকালে গোয়ালন্দ ঠেঁশনে উপহিত হবেন 
আমি যেন [সেইদিন অপরাহ্ে সভা করবার বাবস্গু। করি এবং ডি 


আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি । 


১৮৬ 


শনিবার প্রত্যুষে সত্যসত্যই ষ্টেশনে লোকারপা হয়েছিল । 
গোয়ালন্দের গণামান্ত ব্যক্তি সকলেই সেই নীতেও ষ্টেশনে সমবেত 
হয়েছিলেন। আডতদার, দোকানদার, মুটে-মঙ্ঞুর সবাই বরিশালের 
অশ্বিনীবাবুকে অভার্থনা করতে এসেছিল, আর আনাদের স্কুলের 
আড়াই শত ছেলে লাল নিশান হাতে করে" স্টেশনের সম্মুখে সারি 
বেঁধে দাড়িয়েছিল। 
যথাসনয়ে গাড়া ষ্টেশনে পৌছিলে একখানি ছিতীর় শ্রেণীর ক 
“থকে নানবার পুবেই ঘাদরবকু গাড়ীর নিঠর উঠে তর গলার নালা 
দিয়ে অভ্ার্থনা ক'রে প্রাটফরুমে নামালেন। 
অশ্বিন কুনার গাড়ী থেকে নানলে সম্মুবে যার) ।ছলনঃ ঘুরবে 
ঠাদের সঙ্গে অশ্বনাবাবুর পরিচয় তি দেলেন । শিষ্ট5ব- 
পর অশ্বিনবাবু ভিচ্সা করলেন_ কিউ, জলধর কৃত ঠ এ সমস্থ 
পাপারে আমি কোনদিনই এগিয়ে দড়াই নেতিখন€ ছডাভাম নী, 
এখন€ নং। আমি সে সনে কহকগ্চলি লোকের পিছনে 
দডিয়েছিলান। 
অশ্বিনাবাবুর প্রশ্ন শুনে ঘাদববাবু এদকু ওদিক চয়ে দেখলেন হে, 
মামি পিছন দিক দাড়িয়ে আনছি তিনি তখন লৌড়ে গিয়ে আনাকে 
টনে অশ্বিনীবাবুর সন্দাথ এনে বললেনননাহহ নিন আপনার 
জলধর। 
অশ্বিনীবাবু সহাম্তবদনে বললেননশীকথাটা ঠিক হল না বলুন, 
এই নিন "আমাদের জলবর ” সকলে আনন্দববনি করে উঠলেন । 
আনি তার পায়ের ধুলো নিতে গেলান । তিনি হেহো। করে হেলে 
বললেন_-“পায়ে কি আর এখন ধুলা আত্ছ ভাই” এই বলেই 
আমাকে কোলের ভিতর জন্ডিয়ে ধরলেন-_ প্রণাম আর কর হল না 
* “ভারতবদ' সম্পাদক বায় জ্বর সেন বাহাদুর ই সাহিতিক নন, 
অগণিত সাহিতাকও তিন %ঈী কবে গিয়েছিলেন নিক্ষের জীবনে । প্রবর্তক 
সংঘের সৌক্নে ঠার আম্মক্ষংবনী খেকে (লিপিকার _নবেচ্ছনাথ বস্তু) এ 
অধ্যাঘ়টি ধন্যবাদ সহকাবে পুকাশ কবা হল। 
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হাদশী মুগ বাগান গণসব্যাগ 
অধ্যাপিকা! জাহানারা! বেগম 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দ্দদেশী আন্দোলন এক 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলন বাংলায় নতুন জাগরনের জোয়ার 
নিয়ে আসে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবাহ বাপকতর হয়। 
বাঙালী নবোগ্তমে জেগে ওঠে । ১৯০৫ হ্ীষ্টাবে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র কবে 
সদেশা আন্দোলন প্রাণসঞ্চার করে জনগণের মনে । এই আন্দোলনের 
ধার। প্রধানত তিনটি খাতে প্রবাহিত হতে থাকে । এক- জাতীয় কা 
দেশী বিনিয়োগ ও উৎপাদন এবং বিদেশা ড্রবা বজীন। দুই জাতীহ 
শিক্ষার প্রতিষ্ঠা। তিন_ বৈপ্লবিক আন্দোলন--সরকারী রিপোর্টে 
বকে আখ্যা দেওয়া হয় “টেররিজম বা সন্থুসবাদ বলে। 


নি পি / ৮ 
ভারতের জাতীয় কণ্্রসের নিয়মহাস্িকত। বা ভিক্ষানাতি। 


বিরোধীগোষ্ঠী হিসাবে বঙ্ষিনবিবেকানলদ পথ নিজেনিত গোটী 
আত্শন্তির সার্করূপে ঈ্দেশা আন্দোলন, হুথা জাহায় আন্দোলনে 
মতুন পথের নিদেশি দের। এই গোগীর মধো ছিলেন প্রচ্মবান্ধর 
উপাধ্যায়। বিপিনচন্দ্র পাল, ববীন্নাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, 
শ্যামনুন্দর চক্রবর্তী, পাচকণ্ডি বন্দোপাধায়। মনোরঞ্জন গতযাকুরতা 
& আরও অনেকে । দুদেশী যুগে সভীশচন্্র চক্রবহী, রামেন্দনুন্দর 
রিবেদী ও ভগিনী নিবেদিতা নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
দেশী যুগের নহুন চিন্তাধারার অন্ুসরণেই ১৯০৭ খ্রাষ্টান্দ কংগ্রেস 
ছুই শিবিরে বিভক্ত হয়--নরমপন্থী & চরমপন্থী । 

একথ। সবজন বিদিত'যে দহায্মাগান্ধীই সাধাবণ মাযুষের সঙ্গে 
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জাতীয় কংগ্রেসের সংযোগ ঘটান । একথা দ্বকার করে নিয়েও বলা 
যায়, ১৯০৫ ্রীষ্টান্ডে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জনস'যোগের বিশেষ 
প্রচেষ্ট! চলে, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি । একদিকে নানা পত্রিকা 
পুস্তিকা ও সানয়িকপত্রের প্রকাশ, অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
বাংলার স্থানে স্থানে জনসভা, পথসতা, আবার ভার সাথে সাথে গঠিত 
হতে থাকলো নতুন নঠন সগঠন--বেঞ্চলি এাসোশিয়েশন বা সভা 
এব" সণিতি নামে খ্যাত । 

ইতিপৃে বাওল::দশে কিছু কিছু পর্রেকা প্রান্ত হূঠা। কিন্তু 


স্পা এ আট 





তার ক্রটি হলো এই যে, বেশীর ভাগ প্রকানের ভাব! গল ইতরাজী। 
ফলে অশিক্ষিত ও ইংরাজী না-জানা মানুষেকক কাছে তার কোন মূল্য 
ছিল না। প্রথমেই এাংলো ইপ্ডিয়ান পত্রিক্কাগুলিন নাম করা যেতে 
পারে । মথ।-ইট সমান, 'হামপায়াল ইপলিন্যানা ইত্ডিয়ান 
ডেইলি নিউজ । বলাহ পাভলা এঞ্চলিক জনই প্রতক্ষ ও পারাক্ষভাবে 
সরকার ছার দেশ্ায় পহিকার আধো স্বতেন্্নাথের “বেঙ্গলী? 
কিিবকুন পের ভামতবাভাক পঙ্ট। (স্ুহা এগ উল ভাই অমতিলাল 


১১ দেরি শপ ৬ পি ঃ এ প ধরন শর 
£ই পকার সম্পানা করত তন) ঝিক্ষিত নহংল পক পেত । ভাছাডা 


২:৪০ রে টু টা $ ৫২ নৈন্নিব্লারের 022৬8 
তে জ। ৮91 উজ ৫ নি বল ৭ পক" ”ঠ 5৭৬২ মিস রম লব্জ্লাথ 
পু চি এ ০ * তি - পয ত গ শে রর পু ক লা স্্ 2 নত ঝি 
সনর ঠাদ ইাঞিহান বর ৫ লিশিনচন্দ শালির নিউ ইচ্ছা? | 


সব্চয়ে হরাগন্াব পুক্া ইবন্ছদি চা হবনী এল সন্হ ইহরাজা 


বালা দৈনিকের সখ দেশ চস হই ভি ছিল । দৈনিক 
িতনাদণ € সাঙ্গ পিক সন্ধা বাজটনতিক দিক লোয় বিশেষ 
ধরাহ আজন করে। কালীপ্রসন্্র কলা বিন রি হতিবাল এ ব্রহ্মবান্ধব 
উপাদ্বায় "সন্ধার সম্পাদনা কলাঙতন । ১৯৭৬ হ্বীইংকিব পর থেকে 
'সন্ধ্যা'-র প্রাঞ্জল হপ্য়গ্রাহী গামা ভাষা, কূপকথত ছড়া, প্রবন্ধ, হেয়ালি 
সাধারণ মানুষকে টা প্রলু্ধ কবে ভার শ্রুতি সন্ধ্যায় 
সন্ধার জঙ্থা আগ্রহী হয়ে বসে থাকতেন। 
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দৈনিকের তুলনায় বাংলায় সাপ্তাহিকের সংখ্য। ছিল অনেক বেশী। 
১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দের সরকারের নেটিভ পত্রিকার রিপোর্টে জান যায় যে, 
সারা বাংলায় বাংল! সাপ্তাহিকের সংখ্যা ছিল ৫৭। বিপ্লববাদ প্রচারে 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদিত 'যুগান্তর'-এর দান অপরিসীম । এর দাম 
ছিল এক পয়সা । এই পত্রিকার প্রথম আবিভাব ঘটে ১৯০৬ 
শ্রীষ্টাকের মার্চ মাসে । প্রথমে অল্প হলেও দিনের পর দিন এর প্রচার 
বাড়তে থাকে । ১৯০৭ খ্রীষ্টাৰে প্রচারের সংখ্যা ছিল ৭০০০ কপি, 
পরে তা ২০,০** কপিতে দাড়ায়। 'ুগান্তর'-এর ভাষার মধ্যে ছিল 
অগ্রিছটা। অরবিন্দ ঘোষের লেখনী সম্মোহিত করেছিল যুবশক্তিকে। 
তার “বিপ্লবতব" প্রবন্ধমাল। “ধুগান্তর'-এর বিশেষ সম্পদ । 

প্রতোকটি পত্রিকার বিবরণ ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়! এখানে 
মফ.ম্বলের বিশেষ কয়েকটি পত্রিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
স্থানীয় উকিল বৈকুগ্ঠ সোম ময়মনসিংহে "চারুনিহির" পত্রিকা ছার: 
বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন।  *বন্দে মাতরম* উল্লেখ করেছে যে, 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে একসময় এই পত্রিকায় লিয়াকত হোসেন এক ব্রিটিশ 
বিরোধী আবেদন রাখায় পুলিশ পত্রিকা অফিস তল্লাশা করে। 
হর্গামোহন সেন সম্পাদিত ও অশ্বিনী কুমার দন্তের বান্ধব সমিতি 
সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত বরিশাল হিতৈষী” মফঃস্গল পত্রিকা হিসাবে 
বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাছাড়া “রংপুর বার্ভাবহ' “পূর্ববাংলা" 
(ঢাকা) 'খুলনাবাসী' ৪€ জিস্পাতি কাবাতীর্৫থ কর্কক প্রকাশিত 
“হাওড়া হিতৈষী? প্রভৃতি অনেক পত্রিকা বেশ সমাদর লাভ করেছিল । 

সান্তাহিকের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল “ডন' হিগ্িয়ান ওয়ালড' 
“মডার্ন রিভিউ' “বঙ্গদর্শন” “ভাণ্ডার? প্রভৃতি ইংরাঙ্জী ও বালা 
সাময়িকী । তাছাড়া “কার্জনের কাছে খোলা চিঠি পুথিশ রায়ের "দি 
কেস এগেন্ষু দি ব্রেক আপ অফ বেঙ্গল', রবীন্দ্রনাথের “দ্বদেশী সমাজ 
গনেশ দেউস্করের “দেশের কথা” যোগেন্দ্রনাথ সরকারের “জাতীয় 
সমস্যা" ।--এই বিভিন্ন ধরনের পুস্তিকার প্রচার বিশেষ করে 
উল্লেখযোগ্য । ্‌ 
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তবে এর গতি ছিল আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন নানুষের দুয়ার পর্যন্ত 
সীমিত। দেশের অগণিত নিরক্ষর মানুষের হৃদয় আতিনায় তা প্রুবেশ 
করতে পারতো না। কেশবচন্দ্র সেন, লালমোহন ঘোব, সুরেজ্দরনাথ 
বানাজা প্রমুখ বাগ্বীরা ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন । তা জনমনে 
কতটা পৌছত অন্ুদেয়। বাংলার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব 
করেছিলেন। পরে ১৯০৮ গ্রাষ্টাব্দে অনেক প্রচেষ্ার পর রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর পাবনায় প্রাদেশিক ক'গ্রেসের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ 
বাংলায় রেখে নাতভষাকে সম্মানের আসন বসালন। 

রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের ব্রত পালন সবস্থরর মানুষের মনকে দোলা 
দেয়। বাঞালীর নধো আন্বিক যোগ প্রতিষ্ঠার প্রবল হেষ্টা হয়। 
রবীন্দ্রনাথ রাখীর নধা দিয়ে ভা করতে চান দেশের মাটিকে প্রণান 


রি রর রন 
জানিয়ে আপামর বাডালা এক হোক, এই সাধনা, এই ব্রত । 


মহিলাংদর আ.ন্দালংনর সামিল করার জন্া রাতমন্দ্রসুন্দর তিবকেছী 


অবুন্গীঃনক ব্রাতঠব কথা বালন। 


সা 


দেশ জননীর নিগাডনের সামিল হবে 
য় ফুটে উঠুক সংগ্রামের 
রী হবে বিপ্লবী! মুসলমানদের 
মো রাখী নঙ্থ তন উৎসাহী বিশেষ বানি ছিলেন মৌলবী কিয়াকত 
হোসেন । প্রতি বহদক ত০শে জাশ্বন তিনি দেশ সেবক ছাত্র ও 
যুবকের নিয়ে নহাসমাবোহে রাখীবন্ধন উৎসব করতেন বঙ্গতিত 
বাতিল হওয়ার আংনকদিন প্র পর্য্থ তিনি এই জাতীয় উৎসব রক্ষা 
করছেন । 
স্বদেশী যুগের পূব থেকেই প্রচুর দেশাববোধক গান রচিত হত 
থাকে । স্দেশীযুগে তার সংখা ও প্রচার অনেক বাড়ে । ছ্বিজেজ্রল:ল 
রায়, রঙ্তনীকাম্থ সেন, কালীপ্রসন্প কাবাবিশারদ, রবীন্দ্রনাথ হাকুর, 
সতোল্দ্রনাথ দক, মুকুন্দ দাস, সৈয়দ আবু মহম্মদ ইসলাম হোসেন 
সিরাজী ও আরও অনেক জনগনকে মাতিয়ে তোলেন। বাগালীর 
প্রাণগঙ্গায় দেশপ্রেমের ক্রোয়ার আসে । শুধু গান নয়, গণপশিক্ষার 
বাহনরপে এতিহাসিক নাটক আলোড়িত করলো বাঙালীকে । ভবে 


১৮৭ 


থিয়েটার ছিল কেবলমাত্র সহরের লোকেদের মধো সীমিত। সহরের 
গপ্ডীর বাইরে তার যাতায়াত ছিল না। কিন্তু গ্রামের মানুষরাও 
একেবারে বাদ যায়নি । তাদের জণ্ ছিল যাত্রার ধাবা । গ্রামবাসীর 
মুখে মুখে মুকুন্দদীসের গান শোনা যেত। দেশের পরাধানতার গ্লানি 
তাদের অনেকেই অনুভব করত। তারা চাইত স্গদেশী জিনিষ । 
গণসংযোগের আলোচন। প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংস্থা ও স$গঠনের 
আলোচনাও প্রয়োজন । উনবিংশ শতাবীর শষে (১৮৯৩) 
মহারাষ্ট্রে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় গুপ্তসাঞ্মতির বীজবপন করেন। ১৮৯৭ 
্বষ্টাব্দে তাদের মৃত্াদণ্ড হয়। মহারাষ্ট্রে সশস্ত্র অভিযানের নায়ক 
ছিলেন তিলক। নহারাষ্ট্রের গুপ্ত সামতির বীক্ত বাংলাদেশ আসে 


অরবিন্দের প্রচেষ্টায় ১৯০৩ খ্বীষ্টাব্দ, রে »ঠি৩ির গ্রাথম কেন্দ্র 
স্ীপিত হয় পি. শিত্রকে কেন্দ্র করে স্থুকিয়া গ্লাট থানার কাঁচ্ছে ১০৯নং 


ধা 


সাকুলার ধটের বাড়ীতে! ইতিপৃবে ১৯০২ শ্বাষ্টান্দে শি নজর মধ 
খা পি পু এ যি 
দিঃয়ই অণ্রশালন সম্দিতি প্রতিছিত হয় এর সাঙ্গ সকলা দনার যোগ 
ছিল। বস্থিতচন্দ্রের অনুশলন প্রবন্ধ কই নানট। নয 

আম্তিক ও দেভিক 55 দার মানতষ গডার সস্থ। ঠিসাংব অন্ুশালন 
সনিতির উদ্ভব । যাব মুল লক্ষা দেশের মুক্তির উদ্দেশ্রো আহাবলিদান । 
বলায় বিপ্রবাজ্জক কাদধারাকে সংগঠুনর পথ নাস্তল রূপ দয়ার 
পরিকল্পনা হয় অন্তশলন সমিতিতে! কলকাতা শ্ছল £হ সর্দাতর 


কেন্দ্র পরে ঢাকার বিস্তৃত হয়, বাংলার বিভিন্ন অপ্ল এর শাখা 
প্রশাখা ছড়িয়ে পড় সিসন কনিটির রিপেটো দেখা গেছে কেবঙগ- 
নাত্র ঢাকার সহব € গ্রান নলিয়েই এই সনিতিব শাখা ছল ৫০০ 
অনুশালন ছাড় আহ্ছোন্ততি এ ঠা সমিতি র্সাি রি 
আমনকেই মুল করেন ছগাঙ্থর লল ও আন্তশীলন সমিতি ভগ্ন ভিগ্ন 
প্রতিষ্ঠান ছিল ন|। এর। উভয়ই একই কেক্ত্রায় সংস্থার শাখা__ 


একটির মূল উদ্দেশ্য, পরীর শগাড়ালে রাজনৈতিক শিক্ষাদান ও 
অন্টির প্রপ'ন লদ্্া, বিপ্লবের আদর্শ প্রচার ও প্রসার । 
প্প্িবলাদের সাথে সইপে বয়কট, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং 


৯1৮৮ 


স্বদেশীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংকল্প সত্যই বাঙালী জাতিকে 
জাগিয়েছিল। দেশর মুক্ত আন্দোলনে এত বিরাট আপায় হিসাবে 
নতুন পদক্ষেপ রূপে, বারদের বীরহ্ে গাথা শহীদদের রুক্কে রৃগত 
স্বদেশী আন্দোলন নতৃন ইতিহাস হিতে অদিভার়। 


বিজভক্ষ হেটেলড কারী (১০০০16৫৪০০) একদিন আন মেটেলাড। আও 
5001০ ) হয়েছিল সখা এ বালা ঠা 7৯ রনী 1৮7৮৭ 7ঞাক কুন নাত 
বইছ্ছে আসেনি, আন্দোলন গা পরামর্শ দিতেছে পাইবে শোকে কহ 
আমদারি করনে হয়নি, পাহলবে সম দাত সেদিন বাঙলার নেতাদের হাতে 


গ্র্গ চিল । -4লইসন্ী চা্টাপতলাছু 


অণ গাগা পা 
পার্থ চট্টোপাধ্যায় 


প্রচণ্ড হুশাব অগ্রিন্ফুলিঙ্গ নে পড়ল তাক চোখ দিয়ে যুহৃতের 
মৃধা একটা বিরাট বিশ্বেহোব্দ হল যেন। যুবকের চোখেক পলক 
নিমেষহীন | মুখ বজুকচিন এস চিংকার কান বলল, ভুমি নাল? 
হয়ে আমায় ধরিয়ে দিলে? 

নন্দলাল কিছুক্ষণের জন্তা হতবুন্ধি হয়ে দাডিয়্ছিল, কন্ধ সহ 
ফিরে “পল কিছুক্ষণের চবোই ) হারে, আসামী পালাচ্ছে হে 
দ[[বাগা নন্দল'ল ক্ষতের জনা গ্রুমাশপনর যে আপু ছাখন্ছল, 
প্প্পু বুঝি চিলয়ে গেল এস চিহকাক কুরে উদল- ধক বর-ধ 

ভনাকীণ ১৮শন । এসখানে আছো এথিকিই পিং তে ছল 
নন্দলালের সাঙ্গাপাঙ্গর। । সাদা পাশার কনলবলর। বিদেশ 
প্রঙুর খিদমতগারের দল সব। একটা ছুটি নয়, সারা দেশ জুন্ডে 
অসংখ্য জুডাস, হাজার মং র্জাফর আসান। পালাচ্ছে দেখে 
নেকড়ের মত তারা ঝবাপিযয় পড়ল ভার ৪পর। 


১৮৯ 


পিস্তল বের করল যুবক। সামাল বেইমান! সামাল নন্দাল ! 

তুম, হুম! গুলি ছুটল। এক ঝলক অগ্নিবৃষ্টি। মাথা নীচু 
করে বেঁচে গেল নন্দলাল। 

এবার নেকড়েরা এসে পড়েছে কাছে। বাচার আর উপায় নেই। 
পিস্তলের নল নিজের দিকে ফেরাল যুবক । ছুম ছুম। ছুটো গুলি। 
তারপর সব শেষ। শুধু একবার বন্দে মাতরম্‌ বলতে পেরেছিল সে। 
মরণজয়ের অভয়মন্ত্র ৷ 

১লা মে, ১৯০৮। বিশ শতকের স্বাধীনতা-যুদ্ধে বাংলার প্রথম 
শহীদের রক্ত ঝরল মোকাম। ঘাট স্টেশনে | নাম তার প্রফুল্ল চাকী। 
তার আরও কয়েক মাস পরে ১১ই আগস্ট আরও একজন শহীদ মাথা 
এগিয়ে দিল মজ্জঃফরপুর কারাগারে ফাসীর মণ্চে! সে ক্ষুদিরাম । 

_ তুমি ভয়ানক বপদের মুখে পা বাড়িয়েছ ! সব সময় সাবধান 
হয়ে চলাফের। কর তো? 

এক প্রবীণ বলছিলেন নান প্রফুল্কে। বগুড়ার ছল প্রষুল্ল 
চাকী তখন মুরারপুকুর বাগানে এসে গুপ্ত সমিতিতে যোগ দৈয়েছে। 

_ উদ্দেশ্য কি? 

_ দেশের মুক্ত । 

-_-এ মুক্তি আসবে'কি ভাবে 

_ আসবে ম'তপুজার দ্বারা । আমরা অন্য না মানি না। আমাদের 
মা জননী জন্মভন_যে জল্মউন স্্গের য়ে বডবন্বর্গাদপি গরিয়সী | 
এ মাতৃপুঙ্গার জন্ট বল চাই। চাই অন্তরের ভক্তি । আমরা গীতার 
অজুর্নের মত নিষ্ধান কর্ণযোগী। বথ। নিযুক্তোশ্ন্ম তথা করোমি। 

__তুমি ভয়ানক বিপদের মুখে পা বাড়িয়েছ। প্রফুললকে বললেন 
প্রবীণ । 

হাসল প্রফুল্ল । বিপদ? নরণকে যে ভয় করে না তার আবার 
বিপদ কিসের? বালিশের তলা থেকে একটি রিভলবার বার করে 
দেখালে। প্রফুল্ল । 

দেশের মুক্তির জন্য হিংসাকে মেনে নিয়েছে প্রফুলপ। কিন্তু মেনে 


৯০০ 


নিয়েছে নিষ্কাম কর্মযোগীর মত। মাত্র ২০ বছর বয়সে দক্ষ নিয়েছে। 
গীত প্রায় মুখস্থ । ক্লাস নাইনে উঠেই পড়ায় ইন্থফা “দিয়ে রংপুর 
থেকে কলকাতা চলে এসেছে দেশের মুক্তিযুদ্ধে নিডেকে আহুতি 
দিতে। 

মুরারিপুকুরের গুপ্ত সমিতিতে সে সময় দেশের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের 
সমাবেশ | সবাইকে সেখানে বোনা হেরি শেখানো হচ্ছে । শেখানো 
হচ্ছে পিক্কুল-চালনা। আর সেই সঙ্গে গীতার মর্মবাণী। 

_প্রধুল্র কোথায় এর? কে একজন চিজ্ঞাসা করল। তাকে 
/৩] দেখছি না ক'দিন: 

_-স বিষ ভঙ্গুর লেলের শিষ হবে বলে ভার সঙ্গে চলে গেছে। 
,স বলেছে, সাধক হবে। বৈরাগা-সাধনেই আনার মুক্কি। 

বিষ ভাস্কর .লংল অরবিন্দ আক বাবনের গুরু | মারাহী সন্গযাসী 
2৬নি। রর | সা কাছে পর্মকথা শান সসারভতাগের সন্থল 
করেছ প্রফুল। 

_ধর, ধরে গান তাকে ৮ দশের মুক্তি আগে, না নিজের যুক্তি 
আগে? 

হাঞ্ডা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠতে যাক্িল প্র ॥ বিপ্লবীরা 
তাঁকে ফিরিয়ে আনল । 

ভারবিন্দ তাকে বললেন, ততাগাল যে আনেক কাজ বাকী। 
[ভামাকে যে দাঞ্িলিং যেতে হবে। 

_ দার্জিলিং? কেন? 

_ছাটলাট স্তর এনড্রফেজারকে সয়ে দিতে হবে পথিবী থেকে, 
যঙখন যাবে তোমার সঙ্গে । ৬১নং বেডন রি ও 
যার পাড়িতে গিয়ে তুমি রোজ ঘোড়ায় চড়া শেখ । 

যানের সঙ্গ প্রফুল্ল গেল হি“ ূ 

__-এ কী, ভোমার গায়ে জানী নই, পায়ে জুভো নেই কনা? 

প্রফুল্ল উত্তর দিল, রাণা প্রতাপের মত আমিও সঙ্কল্ল করেছি, 
যতদিন না দেশ স্বাধীন হবে, সব রকমের বিলাসিতা ব্রন করব। 


-না না, দাজিলিংয়ের এই ঠাগায় এভাবে যাবে কি করে? 
তাছাড়া. /এডাবে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যতীন বলল। 

অনেক বোঝানোর পর জ্ঞামা-জুতো৷ পরতে রাজী হল প্রফুল্প। 
কিন্ত দাঞ্িলিং-অভিযান বার্থ হল। ছোটলাটের সঙ্গে সব সময় 
সশস্ত্র পাহারা । সুবিধা হল না। যতীন ও প্রদুল্ল আবার ফি:র 
এল মুরারিপুকুরে । 

_ ঠিক আছে। একবার বার্থ হয়েছে বলে আবার কেন চেষ্টা 
করবে না? সাহেব কি শুধু একজনই? এনড্র/ফরঞ্জারকে না পার 
মজঃফরপুরে যাও। সেখানে কিংসফোড আছে। তার রক্তে তর্প* 
করে এস। অরকিন্দ বললেন প্রফুল্পকে | 

কিংসফোর্ড তখন বাংলাদেশে এক ছুণিত নাম । অতাচারী ১২ক 
প্রেসিডেন্সি মাজিস্ট্রেট। স্থদেশা পেলেই বিচাতরর নান প্রহসন 
করত দে। লঘু পাপে আকছার গুকদণ্ড দিত ! শুধু তাই নয়, ষোল 
বছরের ছেলে স্রশলকুমার সেনকে হাঙ-পা বঁধে পনেরো ঘা বেত 
মারার আদেশ দিয়েছিল। শ্রশীল এক ইংরাক্ত পুলিশকে লুসি 
মেরেছিল এই তার অপরাধ । 

কলক।তা ধিককপে দিল কি:সফোডকে | মান নাচানাব জন্বা তাতে 
মজঃফরপুরের দ'যুব। ভাজ করে বদলি কর হল; পুসহ কিসিফে কে 
খুন করতে হাক হাসা আাদশ শ্রযুল তাজা সাঙ্গ হাব 
কে? আর একজন কিশোর, মাম তার ক্ষুপিহান বনু 

সাহেব-নিপন উল্লালকরের দারুণ উল্লাস কাগেৰ হাতল তেও! 
একটি বোমা ঠৈকি করেছেন তি 

৩২নং গোগপীমোহন দন্ত লেনে একটি বাগে ভিতর বোনাটা খর 
প্রফুল্লের হাতে তুলে ছিল বারন । নাগ, মাতপৃক্গার অথা না । 
আর নাও তিনটে পস্থুপ। যদি বোনা ট হয় তো এই রহল 
পিশ্তল। এবার জয়া হয়ে ফিরে এস তোনরা। কিংসিফোতের রত 
পবিত্র হোক মনড:ফরপুরের মাটি। 

সে বোম ফাটল (১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল )। লোকও মার৷ 
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পড়ল। কিন্তু কিংসকোর্ড নয়! নজঃফরপুর আদালতের উকিল মিঃ 
কেনেডির বউ আর মেয়ে। 

কিন্ত কে মারা পড়ল ত। আর দেখার সময় নেই তাদের । বোনার 
ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার । গাড়িটা ছিন্ন-ভিন্ন। বিরাট বিস্ফোরণের 
শব্দে লোকজন ছুটে আসছে। প্রফুল্ল মার ক্ষদরান ছুট লাগাল 

সারারাত ধর হাটে তুজনে। খানি পা; সারারাত চোখে 
ঘুম নেই। খাওয়া নেই । পথশ্রে ক্রান্ঘ' প' আর চলে না। 

ভোরবেলা তৃজ্নে এসে পৌছল এয়েনা সেশনে | এখন থে 
ন্টেশনের নাম পুস। রাড। 

হুনের খুব ক্ষিদে পেয়েছে। প্রফুল্প বলল, যাও, দুটো মুণ্ড 
কিনে নিয়ে এস। আর যেচলতে পারছি না। কিন্ত মুড়ি কিনতে 
যাওয়াই কাল হল। ক্ষুদ্রান গগ্রপ্ত'র হল। 

্ষুদ্রাম ফিরল না । প্রফুল্ল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে একাই 
চলল সনস্তিপুরে । শ্রান্ত দেহ, উসকে -গুসাকো চল 


এর্দকে শোন | 


ডকছে একভন রেল-করগারা তবলা তখন দুপুর গর্ডয়ে গোছ। 
পটে অসহ্য ক্ষিদ। প্রকৃহ্ এগিয়ে গেল 
_-এস আমাব সঙ্গে । 


না, পুলিশ নয়। মতাই দ্রদা মানুষ । বোধহয় বুঝতে পেরেছে 
পলাতক বিপ্লবী। তাই অংদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধাইয়েছে। 
নতুন কাশড়-জাম, কিনে দিয়েছে । তারপর ইন্ট'র ক্লাসের টিকিট 
কিনে তাক কলকাতার গ'ড়িতে তল দিয়েছে, 


প্রকুল্প ট্রনে উদ প্রনম জানাল সমস্গ্িপুরের সেই অন্যমা ক্লে 
বমচারীতকে | এদেরই মত দেশপ্রনী হাজার তাজার বিপ্রবর অন্তর 
প্রেধণা জুগিয়েতে। আছাল .থ.ক বিপ্রব-যাজর সিধ সংগ্রহ কে 
দি/য়ছে তারা । 

কিন্তু কামরায় উঠে দেখা হয়ে গেল জুড'ংসর সঙ্গ । বাভালী হয়ে 


১৯৩ 
অগ্রিযুগ---২-১৩ 


বাঙালীর মহ। সবনাশ করেছিল যে। সেই জুডাসের নাম নদ্দলাল 
বানাজখ,।, 

পুলিশের সাব-ইনসপেক্ঠুর নন্দলাল। মজ:ফরপুরের সরকারা 
উকিল, ইংরেজের খয়ের খা শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র । ছুটি 
কাটিয়ে কলকাতা ফিরছে । আর মজ:ফরপুরের হত্যাকাণ্ডের খবর 
শুনে সে ভাবছে, হায় হায়, যদি আসামীদের ধরে দিতে পারি, 
প্রমোশন ঠেকায় কে। 

কিন্তু তার সামনে নতুন জামা-কাপড় পরা ছেলেটি কে? ঝুনো 
দারোগা নন্দলালের সন্দেহ হচ্ছে । হত্যাকারীদের কেউ নয় তো? 

যেচে আলাপ জমাল নন্দলাল। এমন অভিনয় করতে লাল 
যেন একভন দেশহিতব্রতী | কিপ্রবীদ্র তৃতাত তলে আশাবাদ করতে 
লাগল । মুগ্ুপাত করতে লাগল ই রেজ্তদের। 

নিশ্চয়ই কোন দেশকমী। মনে মনে ভাবছে প্রফু্। মনের 
কথা সে-ও অকপটে বলল্ছ। আর যত শুন, তই উল্লসিত হচ্ছে 
নন্দলাল। না, সন্দেহে আমার ঠিকই | একট একট গেলা কখছে 


নল্দলাল। 

_এত জের! করছেন কেন? কি রুম উদ্দলোক আপনি? 
প্রফুল্ল রেগে গেল বিগে এস কাম দে অন্থা কামরায় গিয়ে 
বসল। 


শিকার বুল হাতছাড়া হায় বায়। নন্দলল ১০ গেল পানের 
কঃমরায়।। 

তুম রাগ করছ নমছিন্সছ্ছি। 

_ করব না? আপনি আদাকে বড বিকট করছেন । 

- আচ্ছা ক্ষমা চাইছি । এস, আমার কামরায় বসবে এস। 
দেশকে ভালবাস কিনা, তাই আর একজন দশতিতরতীর দখা পেয়ে 
নিজেকে সামলাতে পারছি না। 

আহাঃ এমন মানুষ৪ হয়! প্রধুল্পর হাগ জল হয় গেল। এস 
ভাবছে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছে, কিন্তু তাকে নাচতেই হবে। নিজের 


১৯৩ 


জন্চে বাঁচতে চায় না প্রফুল্প, বাঁচতে চায় দেশের জন্টে--তার কাছে 
বেঁচে থাকা মানে দেশের কাজে আরও অনেক দিন লাগতে পার1। 
আর দেশের মুক্তি না এসে পারে নাস তো শুধু একা নয়, তার 
সহযাত্রী নন্দলালবাবুর নত আরও কত না মানুষ আছে তার পিছনে । 

কুলি, কুলি! ঘমোকামা েশনে নেমে কুলি ডাকছে 
নন্দলাল। 

প্রফুল্ল বলল, কুলি লাগনে না, আনায় দিন আপনার বাক্স । 
আমি বয়ে নিয়ে যাব। 

_না, না, ভন কেন ? 

-তাতে কি হয়েছে? আনার হাতে তা কিছু নেই! মনে মনে 


ভাবছে প্রফুল্। আহা এমন দেশত্রতার কাজে লাগব, সহ] 


_তাঠলে আনার জ্তিনিসপত্র দেখ তুমি আন একট আসন্ছি। 

নন্দ্লাল গুল গেল দিিন্রিবালি হবে স্মস্থপুর ট্রেন 
হণ্ড'র আগই সে দাঢুকে মজেবপুতক তার কবেছে_একটি ছেলেকে 

হহচ্ছে। তাকে গ্রেপ্ুরের অনুমতি চাই । 

মাকামায় এস নন্দলাল দেখল এস. পির অন্ভনতি এস গেছ । 
শগ্রীণ ধর ছেলেটিকে । 

মোকামা পুলিশকে সঙক কবে পেওয়া হা ছ। আর পায় কে? 
নন্দলালের তখন মুখোশ কলে গেছে! ভাব এভতর থেকে িরিয়ে 
এসেছে জুডাস_ষে ধরিয়ে দিয়েছিল যাশুকে। 

,স ক'জন পুলিশের লোক নিয়ে এগিয়ে চলেছে প্রফু্গর দিকে__ 
য প্রচ্ল্প তখনও তার স্টকেস আহি বেড পাহারা দিচ্ছ মোকাম 
স্টেশনের প্র্যাটফরনে । শ্রফ হখনও স্ুটকেস পাহারা দিচ্ছ আর 
ভাবছে, এমন দেশহিত্ ব্রতী মানুষ । আহ. উর জিনিস পাহারা দিয়ে 
নিজেই ধন্য হচ্ছি। 

__তুমি বাঙালী হয়ে আমায় ধরিয়ে ছিলে ! 

প্রফুল্ল ভাবতেও পারেনি নন্দলাল কখনও এমন কাক্ত করতে পারে। 


১৭৯৫ 


বাঙালী কখনও বাঙালীর এমন সর্বনাশ করতে পারে? বিশ বছরের 
কিশোর | 'জীবনের অভিজ্ঞতা তার কতটুকুই বা। তা নাহলে সে 
জানত জুডাসের। মরেনি- মরে না, ভগবানের মত জুডাসরাও যুগে যুগে 
জন্মায়। নতুন নামে | নতুন পরিবেশে । কিন্তু একই চরিত্র তাদের 


সকলের। 


“পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুকিসং গামে বিদেশিদের 
অপেক্ষা দেশের মানুষদের সঙ্গেই মাগ্ুষকে বেশি লডাই করিতে হয়। এই 


লডাইয়ের গয়োজন যেদিন শেষ হয় শৃঙ্ছল আপনি খসিয়া পড়ে? 
_-*বহ5ম্ত চট্রোপাধায় (পের লাকা 


শীঅলরিন্দাক (মনি ছেখিয়াাভি 


কুমার মিত 


| লেখক সে-যুগের বছখযাত সিঞ্পাবনী পাঁরকার স্বনামধন্য কনতিমার মির 
ঘোগ্য পুত্র । একদা এই পত্রকা অফিল বিপ্লবষজ্ঞের কন্ঠ ছিল । আমি হর 
নির্বাঘন দণ্ড হবার পর পারিবারিক বায় নিপাহের জন্য মাসিক ছুশো টাকা দুর 
হয়। স্কুমারবাবু সেই প্রস্থান পত্যাখান করবেন । শলগকেহ বর্তমান ব্যাস 
প্রায় ৯* বছর )| 

অনুমান আনার যখন দশ-বারে। বংসর বস, তখন শ্রাঅরাবন্দেশ 
জোষ্ট ভ্রাত। ও আমার নাসতুতে। ভ্রাত। এবং বিখ্যাত পাজনারায়ণ বসব 
জ্যেষ্টা কন্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্ত্রীবিনয়ভূষণ ঘোব তাহাকে আমাদিগের 


কলিকাতার বাসস্থান ৬ন; কলেজ স্কোয়ারে লইয়া গাসেন। তখন 


তাহার মাথায় পিরাঙগী পাগড়ী ছিল । 


১৯৩ 


সাত বংসর বয়সে অরবিন্দ ইংলগ্ডে গিয়াছিলেন। তাহার পিতা 
সপরিবারে অরবিন্দের ছুই ভ্রাতা ভগ্রীসহ ই'লগ্ডে গিয়াছিলেন। 
অরবিন্দ সাত বংসর বয়সে শ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পঞ্চ লিখিতে 
যমন অনর্গল ফরাসী বলিতে পারিঠেন, তেমনি জামান । 

৬ংকালে ভারতীয় ছাত্রদিগের আই, পি এস. পরাক্ষায় উদ্র্ন 


তওয়া সবশ্রেষ্ঠ সাকাতক্ষ। ছিল। তিনি এই পরাক্ষার উত্তীর্ণ হইর! 
একাদশ স্তান অধিকার করেন। তাহাকে এই কঠিন পরাক্ষায় 
সাহাযা করিতে কেনও গৃহশিক্ষক ছিলন।, £] বয়স কোন আম্মায় বা 


শন্ধব ছল না। একল।' নিত পণ্ডয়া তেনে এই পরীক্ষায় 
উত্বীর্ণ হন। 

ইংলগ্ে থাকার সময়ে থাকার ইঞ্ডিয়ান নলিসে তিনি যোগদান 
করেন । পরে হার সেক্রেটারী হন । লগ্তনে থাকার সময়ে ষ্টাহার 
বন্ধুদিগের সহযোগিতায় এক বিপ্লবী দল গঠন করেল । উহার নাম 
ছেল '"লাটাস এগ ডেগার (পদ্ম € ছোরা )। 

আক্বেন্দ আই, সি, এস. পলীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন বে, 
১ডার পরাক্ষায় উপস্থিত হইলেন না গৃতে বসিয়া রহলেন। আাড়া 
৮ডার পবীক্ষায় উ্তার্ণ না হইলে আই, সিং এস" পরাক্ষায় উ্থীর্ণ 
হইয়াছে বলিয়া ধরা হয় না! হাহার উবাজের অহীনে কাধ করিবার 


1 
-ী 
্ নর 
বে 


বান ভারতীয় যুবক আই. সি. এস পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
চইয়া€ চান যাগ দিলেন না শুনিয়া বরোদার মহারাজা ভাহার 


পা 


সহিত সাক্ষাং করেন। সাক্ষাত পরে তাহার সহিত বাকালাপ 
করেয়া ভাতার কৃন্দিমান্কা ও প্রতিভী “দিয়া আকৃষ্ট হন এবং তাহার 
ধাঁজো চাকুরী করিতে আহ্বান করেন! তিনি রাজা হইলে তাহাকে 
সঙ্গে করিয়া স্দেশে ফিরিলেন। 

যততীন্দ্নাথ বন্রোপাধায় নামে বর্ধনান জিলার এক যুবক যুদ্ধ'বদ্য, 
নিক্ষ। করিবার ভম্তা ভারতের নানা স্থানে দরখাস্ত করিয়াও কোন স্থানে 


টসনিকের চাকুরীতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কোনও ইংরাজ 


১৯৭ 


কর্মচারী তাহাকে সেম্চদলে গ্রহণ করিলেন না । তাহার কারণ, তিনি 
বাঙালী । তাহার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি নিজে যুদ্ধবিদ্তা শিক্ষালাভ 
করিয়া আরও অনেক বাঙালীকে এ বিষ্াদান করিয়া একটি দল গঠন 
করিবেন এবং তাহাদের সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা লাভ করিবেন । 
তিনি অবশেষে বরোদা রাজো যাইয়া নিজের পদবী বদলাইয়। উপাধ্যায় 
পদবী গ্রহণ করিয়। বরোদার সৈম্তদলে যোগদান করিলেন । 

পরে শুনিতে পাইলেন, বরোদার উচ্চপদ্দে একজন বাঙালী নিযুক্ত 
আছেন। এই কথা লোকপম্পরায় শুনিতে পাইর; তিনি অরবিন্দের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার উদ্দেশ্য, আদর্শ জানিহা অরবিন্দ ইহার 
সহিত ঘনিষ্ঠ হ'ন। পরে ইনি কলিকাতা আসিয়া পারিষ্টার পি 
চিত্রের অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করিয়া সক্রিয় কার কহিতে 
থাকেন। 

বরোছ। থাকার সময়ে অরুবিন্দ নিতেন নাম না দিয়া বাশ্বাইয়েক 
“ইন্দুগুকাশ" নামক পত্রিকায় অনেকগুলি গাভনোতিক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন! এই মকল প্রবন্ধ ভারতবধের পরাধীনত।, ইতাভের শোষন, 
অবিচার, দশের দারিদ্র প্রভৃতি নানা বিয়ে গব্ষণাপুণ আলোচনা 


করেন। 
প্রথমে অরবিন্দ তাহার নাতামহ বিখ্যাত রাজনারায়ণ পন 


নেগ্যনাথের গৃহে ছুটির সময়ে কিছুকাল বাস করিতে আরস্ু ককিলেন।' 
এ সনয়ে ছুটিতে আমরা সকলেই তথায় আঅরঙবাহিত করিতান। 
কলিকাতা আসিলে এই কলেজ “স্কায়ার গৃহে আপন ইতীথ 
বাড়ীতে থাকিতেন। বিবাহের পরে তিনি প্রথমে স্কটস্‌ লেনে এ 
তাহার কিছুদিন পরে (১৯০৮ শ্রীষ্টাকে) গ্রে স্্রীটেহ পশ্চিম অশে এক 
গৃহের দ্বিতলে বাস করিতে যান। তাহার সঙ্গে ছিলেন ঠাহার কনিজ 
মাসীমা, ভগ্রী সরোজিনী এবং তাহার নববিবাহিতা পী। এ বাড়ীর 
নীচের তলায় “নবশক্তি” নামক ছাপাখানা ছিল । 

২রা নে (১৯৮৮খুঃ) শেষ রাত্রি ৪1 ঘটিকার সময়ে একদল পুলিশ 
এঁ বাড়ীর দরভ্ঞার কড়া ঘন ঘন নাড়িতে আরম্ভ করে। প্রথমবার 


১৬৬, 


১৯৮ 


কড়া নাড়ার় কেহ দরজা খুলে নাই, সকলেই নিদ্রিত। 'জাবার কড়। 
নাড়িতে নাড়িতে প্রায় কুড়ি মিনিট পরে, যেই দর্ভা খে,লা। হইল, 
অননি সকল পুপিশ একসঙ্গে বাড়ীতে দ্রুত ঢুকিয়া পড়িল। পুলিশ 
কর্মচারীর হস্তে উন্মুক্ত রিভঙ্সভার ছিল। গৃহের স্ত্রীলোকগণ একদল 
সশস্ত্র পুলিশকে শেষ রাত্রের অন্ধকারে এইভাবে দৌড়াইয়া পরবে 
করিতে দেখিয়া আতঙ্কিঠ হইল । 

ইন্সপেক্টর বিনোদ পু € কফেকন্জন ই রাভ পুলিশ কর্টচা্ 
ছ্বিতলে উঠিয়া অরবিন্দের ঘরে ঢরকয়। তাহাকে নিদ্রেহ অবস্থায় কিছ্বানা 
ঘিরিয়। দাড়াইল। তিনি চমু উন্মোচন করিয়া অন্ধ অন্ধকারে এই 
ঘটনা দেখিলেন। বিছানাতেই গ্রেপ্তার করেয়া হাতকড। লাগান 
হইল । এই সনয়ে এক ইংরাজ পুলিশ কর্মগালী অরুবিন্কে উদ্দেখ 
ধবেয়। বলিলেন, পতুঞ্ধ একজন আই, সি, এসও দিতে দাছরে শুই তত 
হানার লজ্জ কর না হাতার তরু ভাভারি গৃহ তল্াস করা অ 
হইল । ইচাতক তল্লাম ন। বলিয় গুহ তহোনপড হহল বুলিলেই ঠিক 
হয়। ঠিন ঘণ্ট' ধররা এই তল্রলা চলল 

এ স্থানের কোন€ সহানুত ত সম্পন্ন বাকি, সেই শেষ রাতির 
অন্ধকারে তথা হইতে প্রয়তিন মাইল 


র কূল্জ স্থোয়র বাড়ীতে 


পা | আর 


চন 


নার শিত) কুষকুনার গত জনানহা ও সজবনীণপকার 
সম্পাদতকর নিকট আসয়ু সাবাদ দিংলল ১, ভঞবঙ্দপকু পু'লশ 
,গ্রপ্থার করিয়াছছে। 
তিল 2 
রা লেল। ॥ অজ ১ ৰৈ 

৬৬ ডিক খাঁ পা তু চু রা 
“'সলেন, ,দ্খ শে? হ15 ক হক | চততু ছু | 


ই কথা শুননাত তিনি অরবিশ্দের গৃহে চলিয়া 


"ল্‌ভহ1তক .দন্িয অব্হৰিন্দ 


কষ্চকুনার নিত বিনোদ গুপ্চুকে হাতকড়া খ'লয়া ছিতে অনুরেধ 
করলে পুলিশ ইন্সপেক্টব সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না কুষ্ণকুনার 
বাবু গৃহের স্ত্রীলোকদিগরকে লইয়া যাইবার জন্বা অনুমতি চাহিলেন। 
ইন্সপেক্টর বলিলেন, বেলী ঠিন ঘটিকার পৃধে তাহা করিতে ছিবেন 
না। অগতা। কৃষ্ণকুখারবাবু তঃহার বন্ধু, জননেতা এবং সলিসিটার 


ভূপেন্্রনাথ বন্থুর গৃহে যাইয়া সমস্ত ঘটনা বলি-লন এবং কি কর 


১৯৯ 


উচিত তাহা জানিতে চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ ভূপেক্দ্রবাবু গ্রে সিটে 
যাইয়া পুলিশকে অনুরোধ করিলে, পুলিশ তাহা রক্ষা করিল না। 
অবশেষে লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের নিকট যান। 

এদিকে এ গৃহের নীচের তলার নবশক্তি ছাপাখানার অবিনাশচন্দ্র 
ও শৈলেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া, তাহাদের কেন্ল হাতকড়া পরাইয়া 
দেওয়া হয় নাই, কোমরে দড়ি বাধিয়া রণক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের বাঁধিয়া 
রাখার মত করা হইয়াছিল। ভূপেক্দ্রবাবু পুলিশ কমিশনারের নিকট 
যাইয়া দেখা করিলেন এবং আসামীদের জামিনে খালাস করিয়া দিবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন। পুলিশ কমিশনার জ্ানাইলেন যে, 
অরবিন্দের ভ্রাতা বারন্দ্র সব স্বীকার করিয়াছে এবং সমস্ত দায়িত্ব নিক্ত 
স্কন্ধে লইয়াছে। ইহাতে পুলিশ কমিশনার মিঃ হালিডে ও ভূপেন্দ্র- 
বাবুর মধ্ো তীব্র বাদাহুবাদ হয়। 

কলিকাতার নানা স্থানে এ রাত্রে একই সময়ে খানাত্ল্লমস করা 
হয়। তন্মধ্যে মানিকঙলার বাগানবাড়ীতে ত্ল্লাস করিয়া বারীন্দ্রকুমান, 
উল্লাসকর দন্ত, বিছুতি গ্রন্থৃতি প্রায় ১৫ ভ্রনকে গ্রেপ্তার করা হয় এব 
বহু বোমা এবং উহা তৈয়ারী করার সাক্তসরঞ্জাম পুজিশ হস্তগত করে। 
উাহা্িগ্ক কলিকাতার চীফ প্প্রসিডেন্সী ম।াজিষ্টেটের এজলসে 
উপস্থিত করা হয়। 

আদালতে কয়েক নাস শুন!নী চলে, হাহার পরে বিচারের ভন 
জেলা ভ্ভ মি: বীচক্রফটের এভলাসে তিনমাস শুনানী হইয়া 
থকে। 

এই নামলা চলতে থাকাকালে .ঘ সকল .কীম্ুলশ নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন তাহারা আদালতে আসিলেন না। ভাহাতে সকলেই 
অত্যন্ত চিন্িত হইঠ়া পড়িল। এই অবস্থায় আমার ছ্তা তাহার 
কন্ধু-পুত্র মিঃ সি. আর. দাশের নিকট গেলেন। তিনি তখন সবেমাত্র 
ব্যারিষ্ঠারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তাহাকে 
বলিলেন অরবিন্দের মামলা চালাইতে ও বঙ্গিলেন যে, আনাদের "অর্থ 
ফুরাইয়া আসিয়াছে, সামান্য কিছু আছে। তুমি তাহা লইয়া এই 
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মামল। চালাই য়] যাও, এমন কি হাইকোর্ট পর্যস্ত নামল চালাইয়া 
যাইতে হইবে । মিঃ সি. আর. দাশ তাহাতেই রাজী হইলেন। 

এই ব্যবস্থা করিবার কয়েকদিন পরেই ভারত গভন্নেপ্ট আমার 
পিতাকে বিনা বিচারে নিধাসন দণ্ড দিয়। আগ্রা জেলে একাকা একঘরে 
আটক রাখিলেন। তিনি তথায় সংবাদপত্রণ্ পাইতেন না। ১৯১০ 
সালে আগার পিতা যখন মুক্তি পাইঃলন) তখন মিঃ সি. আর. দাশ 
ড্রমরাই মানলায় নিযুক্ত । তথা হইতে আরা ষ্টশনে আসিয়া যে ট্রেনে 
আমার পিতা কলিকাভা ফিরিভেছিলেন, সেই ট্রেনে ্টাভার সভিত দেখা 
করিয়া জ্ঞানাইলেন, “আপনার মআাদেশ অনুসারে কাধ্য করিয়াছি। 
অরবিন্দ খালাস হইয়াছে |” এই প্রথন আলাল পিতা জানিলেন, 
অরবিন্দ বটিশের কবল হইতে খালাস পাইয়াছে। 

কল হঠতঠ খালাস পাইয়! প্রীমরবিন্দ সকলের অনুরোধ উপেক্ষা 
করিয়া এক ঘোডার গাড়ী ভাড়া করেয়া আলিপুর জেল হইতে কলেজ 
ক্বায়াতরির ভাব মাসমাবর গে আসলেন, তথায় ১৯০৯ সংলেব 
ম মাস হইতে ১৯১৭ সাজের ফেব্রুঠারা আসের কিছুদিন পর্ন 
ভচিলেন। আমার পিতা নিবাসন হইতে মুক্তি পাইয়া ১৯১০ সালের 
ফক্রয়ারী মাসের ১১ হারিখ কলিকাতা পেউভান ; কলেজ স্কোয়ুশরের 
গৃহে অরবিন্দ দেখিয়া আনন্দিত হন। 

ফেব্রুয়াবী মাসের শৈষের ছিংক এক প্রুঈব উঠিল যে, অকবিন্দকে 
গতনণমেণ্ট পুনরায় “প্র করিবেন । একদিন পরাতে রামচল্জ 
নজুনদার তাহাকে সংবাদ দিলেন যে, অরবিন্দুক পুনরায় এক মামলায় 
যুক্ত ৮" হইবে অথবা নিবাদিত করা হইবে । কোন ভুশ্চিন্তা না 
ককিয়া অরবিন্দ যথারীতি আহারাদি সনাপনান্ছে ভাতার স্কামপুকুরের 
“কঠাহোশীন” কার্যালয়ে চলিয়া গেলেন । তাহার কর্মস্থলের সম্মুখে 
গোয়েন্দা পুলিশ-দল যথারী£ত বঁসয়াছিল, “যমন থঃকিত কলেজ 
-স্ায়াবের সম্মুখে গোলদীঘিতি দিবারাত্ি অপব এক দল গোয়েন্দা । 

এদিন বৈকালে করুযোগীন অফিসের পিছনের দিকে দেওয়াল 
টপকাইয়া অরবিন্দ গুভ়তি বয়েকজন শোভাবাজারের রাজগৃহের 
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ভিতর দিয়া আহিরীটোলার গঙ্গাঘাটে যাইয়া নৌকা ভাড়া করিয়া 
সারারাত্রি নৌকা বাহিয়া রাত্রিশেষে অন্ধকারের মধ্যে চন্দননগর 
পৌঁছিয়া ডুগ্লে কলেজের প্রফেসার চারু রায়ের নিকট আশ্রয় চাহিয়া! 
লোক পাঠাইলেন। প্রফেসার রায় মাঁনিকতলা বোমার মামলার 
অন্ততম আসামী ছিলেন। তিনিও বেকম্থুর খালাস পাইয়াছিলেন। 
তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি আশ্রয় দিতে পারিবেন না। 

শেষরাত্রে এই সংবাদ প্রবর্তক আশ্রমের মভিলাল রায়ের নিকট 
'পীছিল। তিনি এ শেষরাত্রের অন্ধকারে গঙ্গাতীরের গভীর কাদা 
ভাঙিয়া খুজয়া নৌকা বাহির করিলেন এবং অরবন্দকে লইয়া তাহার 
গৃহে তক্তা রাখার ঘরে স্থান ছিলেন। তাহার স্ীকেও তিনি জ্ঞানিতে 
দেন নাই যে, তনি একজনকে গৃহে গান দিয়াছেন । অপর স্থান 
হইতে সকালে ও রাত্রে আহা আনিয়া ছুইবেলা অরবিন্দকে 
খ'ইতে দিলেন । মতিলাল রায়ে সহিত এহ প্রথম পরিচয়, পাব 
ঘনষ্ঠতা হয়। 

একদিন মঠিলাল রায়ের পত্টা অনেকদিন ওক্তা রাখার ঘব 
পরেক্ষকার করা হয় নাই বলিয়া গামছা পিয়া ঝাটা হস্তে এ ঘিরে 
প্র-বশ করিবামাত দেখিলেন যে, একজন অজানা বাক্তি সেখানে 
বসয়া আছেন, অমনি জ্তিব কাটিয়া ক্রুত ঘ:রর াতির হইয়া গেলেন। 

দ্বিপ্রহরে আহাধ লইয়া মতিলাল রায় এ ঘরে প্রবেশ করিলেহ 
অরবিন্দ উতভুভিত হইয়। মতিলাল রারকে বলিলেন, "8০11, 0০011, 
11186 56610 0811!” এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া মতিলাল রায় 
আমাকে বলিলেন, “কি সরল মানুষ !” 

এইস্থানে প্রায় একমাস কাল তিনি ছিলেন। তাহার অন্থর্ধাণন 
আ[মরা যত না চিন্তিত হইয়াছিলান, গোয়েন্লা পুলিশ তাঠা অপেক্ষা 
অধিকতর চিন্তান্বিত হইয়। পর়িয়াছিল। পরে খবর পাই যে, তিনি 
চন্দননগর গিয়াছিলেন । 

ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯১০) অরবিন্দ আমাকে পেন্সিলে লেখা এক 
পত্র লোক মারফত পাঠাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল “£মি আমাক 
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ভারতবর্ষের বাহিরে পাঠাইয়া দাও, ট্রেনে যাইব” আনি উত্তর দিলাম 
"ট্রেনে যাইলে, আধ ঘণ্টার মধো ধরা পড়িবে ।” পরে পণ্ডিচেরীর 
ফরাসী রাজো যাইতে চাহিলেন। ্‌ 

আমাদের গৃহের সম্মুধে গোলদীঘির এক প্রান্তে দিবারাত্তি 
আমাদের গৃহের উপর নক্তর কাখিতেছিল একদল গোয়েন্দা । ইহ? 
দেখিয়া আমি তিন মাস বাড়ীর বাহির হইলান না । আমার বিশ্বস্ত 
ছুই যুবক নগেন্দ্কুমার গুহরায় এব স্ুরেন্্ুকুনার চক্রবতখকে নিযুক্ত 
করিলাম । নিজকে আর গৃহের বাহির হইলাম না। একভন কি 
করিতেছে তাহা অপরজন জানিল নী! কখনও দুউভলক একই সঙ 
ডাকি নাই। দুইভন/ক দুইরকন কার্যভার দিলন। 

সংবাদপত্রে পন্ডিলাম মার্সাই নামক একটি যরাসা ভাহভ 
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পিন্সেপঘাটে অঅ ক্িহান্ : চা ৮6767, বুল, চো প্রত 


পি 


চি তি রি 
যদি খোজ কৃত হাল কজহাত ভাঙার গাভী করিবে, এছিকে 
উহার পথে নায় পতডিবেল 
4 ক শে স্ভ এ সি খত ও রস ক শি কচ 
টিকিট বাক্স হা হার লব পি পি চিকিত। 
হও 


ও ঠিকানা হ£€য়া গাই । 
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খুভিয়া ভুটানের সম স্থানের এক 5 বাগাতনক কমচরির এব 
এরূপ নাগাড়ু।'মর স *্াতম্তর একভান কচির মাম ও হিজানা দয় 
হইল । যদি পুলিশ খোভ করে হবে এ সীমান্ত হ 
চারি পাচ ছিন সময় লাগিতে। ত৪দিনে ফবাসা জাহ জজ আম্ভতিক 
আইনের মধ্যে পড়িবে। অথ, কোন বিদেশ জাহাজ অন্ত কোন 
দেশে যাইয়া যদি তথাকার হাত; বহন করে, তবে সেই জাহান্ত সেই 
দেশের উপকূল হইতে তিন মাইল সমুদ্রে যদি অগ্রসর হয়, তবে এ 
জাহাজের যাত্রীগণ যে দেশের জাহাজ, স'মহিকভা:ব সেই দেশের 
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ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। কি করে নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয়, 
কি করে সরকারী সাক্ষী তৈরী করা যায়, কি করে মিথ্যা মামলাকে 
সত্য বানিয়ে বাঙলার দামাল ছেলেদের শাস্তি দেওয়া! যায়, এ সব 
চিন্ত। ছিল তাঁর সবক্ষণের সঙ্গী । এহেন আশু বিশ্বাসকেই একদিন 
এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন শ্রীচারুচন্দ্র বন্থু। 

কিশোর চারু বন্ুর ডান হাতখানা ছিল অশক্ত। হাতের পাতা 
ও আঙ্লগুুলো। জম্মাবধি নেই। কিন্তু অন্থরে ছিল তার আগুন। 
প্রেরণা ছিল স্বয়ং যতীন মুখাজীর | 

এই চারু বস্ুু-ই তার পন্গু ডান হাতে শক্ত করে রিভলবাবটি 
বেঁধে নিয়ে বা হাতে ট্রিগার টেনে স্ুুবারবন কোটের সামনে 
১০-১২-১৯০৯ তারিখে আশু বিশ্বাসকে গুলিবিদ্ধ কবে নিহত করেন। 

আদালতে চারু বন্ু মাত্র কয়েকটি কথাই বলেছিলেন £ *সসনের 
বিচার অবাস্তর। কালই আমাকে ফাসি দেয়া ভোক। সবই 
ভবিতবা। এট। ঠিকই গুল ঘে আশুবাবু আমব বুলেটে মরবেন এব 
আর্মি সির দণ্ড গলায় পরব গুদশেক শক বলই আনি তাকে 
নিদন করেছে ।।” 

'বচারে চাক বসুর ফাসির আদেশ হয়। ১৯০১ সালের ১২:শ 
মাঠ আলিপুর সেপ্ট ল ছেলে চারু বস্ত্র শহীদলেকে উত্তাণ হন। 

এবার সামন্ত্রস আলনেব কথ।। 

আলিপুর বোনা-ষডছন্ত্ মানলার তদ্ধিরের ভাব ছিল এই আলম 
লাতেবর-ই উপর | সরকারী কৌন্রুল মেঃ নটতিনল তিনি 2ছলেন 
দক্ষিণ তন্ত । “মামলা সা্ঞানা, এথ্যাকে সম্ভা বলে চালানো, 
মিথ্যা সাক্ষী যোগাড করে ভাকে কাজে লাগানো, রাজবন্পীদের মধ্যে 
ধারা কচি ও কাচা, তাদের দুবলতা খাজে পেতে বের করে তা মামলার 
স্থবিধার্থে প্রয়োগ করা, গডে পিটে বাজ সাক্ষী রূপে কাউকে চালিংয় 
দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় নিকৃষ্ট কাজে তিনি উংকষ্ট ছিলেন। সাম্মুল 
আলম মানে, আলিপুর মামলার একটি জীবন্ত নথিপত্র । সত্তার অভাব 
মানে, মামলা থু'ড়িয়ে চলা” ( ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ) 


২০৬ 


কাঁজেই আশু বিশ্বাসের মত সাম্মুলগ আলনের দিনও ঘনিয়ে 
এলো।। 

সেদিন ১৯৪শে জান্রয়ারি, ১১১০ সাপ । সরঞ্চারী উকিলদের 
মামলার কাগজপত্র .সদিনকার মঠ বুঝয়ে দিয়ে সাম্স্বল মালন 
হাইকোটেরি উপর তলা থেকে সাডি বেয়ে নালছেন। সঙ্গে সন্তু 
দেহরক্ষী | বেলা তখন প্রায় ৫টা। ঠিক হখনই ঘটনাটি ঘটে গেল। 
১৯ বছ/রর কিশোর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দহ গুপ্েক গলিতে সামন্থল আলম 
ধুলায় গড়িয়ে পলেন। 

বিচারে বাঘা নহীনের শ্ুযোগা শিষ্যু লীরেন দল গুপু কোনো 
উকিল ব্যারিস্টারের সাহাযা নেন নি। বলেছিলেন, “আনি ওকে 
হতা করেছি। বাস, আর কিছু স্লার নেই? 

১১১০ সালের ১১শে ফেব্রুয়ারা অরবিন্দ যুগের শেষ অস্রিশিষ 


মি 


বেন দন গপ্ু ফাসিব রজ্জ, চহ্থুন ববে এদ হন 


ইতর এন্রহপন্থা সরকারী হাল নদল'ল ৪ সমন্থল 
'আলানর স্মুতঃক্ষাক কনো ব্যবসা ই বেজে সরা করেছিল কিনা 
'ানী নই! ভাবি ভিরানীপর অপ ইতলাভর হপির িগ্য 

| ক আনে 5 দীন ৯ ৩ ৭ ভি উর ত.প-ল ত ১৫? চক র্প$ পি -2, 


্ ৬ নব এ সন চর ধক খী কির এ স্প্য কী) স্টে শী ৬ 
না এব 'সরকাকী শ্হাদা আম্বু তিশ্বাতসর নগান একটি কাজপব 


বাস্তাটিব নান বদলে শহীদ চাক বনু রাড করা হি উচিত নয়? 


এহাদ বীরেন দু ছ্িপ্তুকেহ বা আনহা হলে যাই কিকরে? ভার 


২০৭ 


শল্ন্ ০হমলেলন্লি 
তপনকিরণ রায় 


ইনি! বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, এ যেন এক সম্বংদ্ধ ইতিহাসের 
ধ্বংসাবশেষ মাত্র । 

অবশ্য এটাই ন্বাভাবিক। “সই ১৯১৩ সালের কথা । তারপর 
কত গ্রীষ্ম, কত বধ, কত কান্ন! হাসির মালা গাথা দিন গর়িরে গেছে 
জীবনের উপর দিয়ে । আজকের এই জরাজ'ণ চর মধ 
সেদিনের মেই এতিহাসিক পুরুষটিকে খুজতে চাওয়াও যে বৃথা 

“কাক চাই" । পায়ে পায়ে এশিয়ে এলেন স্থুরেন বর্ণনর রঃ | 

বন্ধু জয়নারায়ণ সাহা বললেন -_আমর! স্থরেনবাবুর সঙ্গে একট 
কথ' বলতে চাই। 

এ তো বসে আছেন ধখানে 1 তবে আপনাদের একট জোরে 
কথা বলতে হবে! “কানে বডড কম শুনতে পান আভকাল। 

এগিয়ে গিয়ে আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জ্ঞাত জোরে 
বললাম-_-“আমর। রায়গঞ্জের 'আভযানা পত্রিকা থকে এসোছ 
সেদিনের কাহিনী কিছু শুনবো বলে । 

_বলুন কি বলতে চান! হাতজোঢ করে ননস্কার করলেন 
শ্বরেনবাবু। 

_-আনর। রডা আস লুগনের এনতহাসক কাতিনী জানে। শিপ্লশী 
নায়ক শ্ীশ পাল কিভাবে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন, 
সবই আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়েছি । কিন্তু এ বাপার নিজের 
উপর সন চাইতে পেশি ঝুাক যিনি নিয়েছিলেন, সেঠ হাবু মিন্কিরের 
কি হল? 


২০৮ 


হাবু ভাই! একট! আর্ত চীংকারের মতই কথাট! বেরিয়ে এল 
স্থরেনবাবুর মুখ থেকে । সব হারালে মাহুষের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে 
ওঠে, সেই ব্যাকুল বিভ্রান্তি দ্টিই ফুটে উঠল তার চোখের তারায় । 

কয়েকট। নিঃদীম মুতর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন 
সরেনবাবু £ 

“আমি নিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের দলের সদস্য । ১৯০৫ 
সালে এই দল প্রতিষ্িত হয়। আন্ন প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদ্রে একজন । 
খন আমি রংপুর জেলার নাগেশ্বরীতে থাকতান | পেশায় চিকিংসক । 
হগাং একদিন কপকাতা থেকে মিগম্তাল পেলাম _-কিছু একট ঘটতে 
»লছে, আমি যেন প্রস্তত থাকি 

দিন কায়ক পরের কথা । খুব বি ৬ বৃষ্টি হচ্ছলদ সেদিন । সেই 
বড বু্টির মপোই হঠাৎ দুক্তন কুলি আমার এখ'নে এসে হান্তির 
ভ'্ল করে লক্ষা কবেই চিন: পারলাম-একজন শ্ীণ পাল, 
গন্াক্তন হাবু ভাই সব কথাই শ্রাণদ; খুলে বললেন আমাকে । 
ভবন; হাবু ভাইকে নিয়ে পে এ রঙা একাম্পানীরই মালবাবু! 
গর কাউকে না পেলেও পুলিশ হাকু ভাইকে ছেড়ে কথ) বলবে না। 
তাই আমার এখানেই তা কিছুদিন লুকিয়ে বাখতে হবে অনি 
৮ গোপান। 

হাবু ভাইকে আমার কাছে রথে প্রকিনই শ্রীল ফিকে গেলেন 
কলকাতায়। উচ্ছল, প্রাণচঞ্চল .ছলে হাবু ভাই চুপ করে থাক: 
হাব ্মভাব নয়। প্রথণ কয়েকদিন একট সতর্ক ছল, তারপরই তর 
5'খ পড়ল আনার ঘাডাউর দিকে । স্ব সময় ছুটাছুটি কর 
ছোডাটা নিয়ে । নিষেধ করলেও শুনতো না। 


«ক নতুন ছেল, তব উপর মুখে কলকাতার ভাষণ তাই 


ক! 


"শাবতই স লোকের নঙ্ররে পড় তাল 
ইত্ডনধো খবর পেলাম, রডাব ব্যাপারে কলকাতায় অনেককেই 
নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনুকূল মুখাজী, কালিদাস বসু, গিরিন 
বানা, নরেন ব্যানার, ভূজঙ্গধর দন্ত, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সভীশ দে, 
২*৯ 


অগ্সিধুগ ২১২ 


উপেন সেন, প্রভুদয়াল হিম্মং সিককা, অনুকূল রায়--এমনি 
অনেকেই । 

এখানে হরিদাস দস্তর কথা একটু বলা দরকার । ওকে নিয়ে 
এক কালে গারো হিলে আমি অনেক ঘুরেছি । ওর ইচ্ছা ছিল-_ 
আধ্যাত্মিক জগতে যাবার, কিন্ত আমিই ওকে নিষেধ করে বলেছিলাম 
যে, পরাধীন দেশে আধ্াত্মিকতার কোন মূলা নেই। রডা অস্ত্র লুণ্ঠন 
কালে ও সেঙ্জেছিল ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান। ওকেও ধরেছে। 
মূল নায়ক শ্রীশদা ধরা পড়েছিলেন অনেক পরে--১৯১৬ সালে। 
প্রমাণের অভাবে ত্বকে স্টেট প্রিজনার করে রাখা হয়েছিল হাজারীবাগ 
জেলে। 

এদিকেও বিপদের পদর্ধবনি শুনতে পেলাম । ডাক্তার বলে থানার 
ছোট দারোগাবাবু আমাকে একট্র খাতির করতেন। হঠাৎ তিনি 
একদিন জ্ঞানালেন_-আমি যেন একট সতক থাকি । কলকাতা থেকে 
দু-এক দিনের মধোই নাকি আই, বি-র লোক আঙতছে, আনার বাড়ি 
সার্চ করবে বলে। 

খবর পেয়ে “সেদিনই আমে হরিদাস দত্তর ছাট - 
তমার একান্ত বিশ্বাসী নীলকমল দাসের সাহাযো হাবুভাইকে 
অসামের “রাভাগদের আধো পাঠিয়ে দিলাম | পক আমার খুব 
অন্তগত ছিল । 

পরদিনই পুলিশ এসে হাজির । জানতে চাইল, হাবু মিত্র 
নামে নতুন ছেলেটি কোথায়? 

বললাম--হাবু মিত্র বলে কাউকে আমি চিনিনে। চাকুরির খোজে 
আমার এক মাসতুতো ভাই 'এসেছিল। কদিন আগেই “স চলে গেছে 


সি 


ভাই যমামিনী আর 


এখান থেকে । 
দিনকয়েক বাদেই ধর] প্ড়লাম। ছাড়া পেলান দীখদিন বাদে । 

ফিরে এসেই হাবু ভাইয়ের খোজ করলাম । আশ্চধ, রাভাদের মধ্যে 

কেউ কিছু বসতে পারলেন । সে নাকি বহুদিন ধরেই ওখান থেকে 


নিরুদ্দেশ । 





কোথায় গেছে, কেউ জানেনা । তবে তাদের ধারপা-্পসে নাকি 
জনৈক রাভা সঙ্গীলহ পাহাড়ের দিকে গিয়েছে, ফষ্টিয়ার পাড়ি দিয়ে 
পায়ে ঠেঁটে চীনদেশে যাবে বলে। 

-তারপর আর কোন খবরই কি পাননি £ 

--না, কোন খবরই পাইনি । দ্ঘকাল আটক ছিলান বলই 
ক্কাবুভাই এভাবে নিখোজ হয়ে গেল। দুখ! না, ছুধে কিসের! 
এইতে। বিপ্লবী জাবনের ভাগালিপি। 

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েহিলেন স্রেনবাবু । 
এই ফাকে শৈলেশ দে-র "রক্তের অক্ষরে” বইটি হাতে তলে দিয়ে বললান 
--দেখনতা এই ফটোট। চিনতে পারেন কিন! ? 

হরিপদ রায় এগিয়ে গিয়ে চশনাটা পরিয়ে দিলেন স্থরেনকাবুর 
চোখে । পরম আগ্রহে বইটি কাছে টেনে নিয়ে সলঙ্ছভাবে বললেন 
যা, চিনেছি । আমারই ফটো । অনেকদিন আগে ভোলা । 

বিদায় নিয়ে তিনভনেই উঠে দাড়ালাম । অনেকদূর পর্যস্থ এসে 
ফিরে হাকিয়ে দেখলাম, নডের মুখোমুখি নাথ। উচু করে দান্ডিয়ে থাকা 
বিশার্ণ বনস্পর্তর মহ একদষ্ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন সেই 
এতিহাসিক কর্কাণ্ডের একমত জীবিত আঙুদাক বিপ্রলা নায়ক 








স্ত৮রন বর্ন । 
[এনে এ সপ খপ ক্র 2 ৮ অসী ঞ কী রাস 
“আআ ঞব ্প্রব্ণ 1 যান মায়, লহ, ৮য় নহি, £ হু দর ডিস আমলার 


কাচ্ছে মিথ্যে প্কহাস | এসব ভাল কাজ আমাক কাছে ছেলে খেলা। 
»াক্তেধ সাধিনতাই আমার একমাত্র লক্ষা, মামা একটি মাহ সাধন এই 
আমাক শাল এট আমাল মন্দ, একা এ শর-বন তাক আপ্মাত কাত 
কিছু নে | 

_শবইচন্দ্র চাইাপাব্যায় (পনের ছাতা) 


সত্য ে হর্ঠিন 
বণবা দাস 


১৯১৫ সাল। চারিদিকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের রণ- 
দামামা বেজে চলেছে। এদিকে সারাদেশে তখন বৈপ্লবিক আগুন 
জ্বলে উঠেছে। ব্রিটিশের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা শুরু হয়েছে । শুধুই 
কি ত্রিটিশের রক্ত? না। সেই সঙ্গে দেশদ্রোহী বিশ্বামঘাতকে 
দলও আছে বৈকি । ওদের মুখ দেখাও যে পাপ। 

কিন্ত রাধাচরণ নামের এ ছেলেটি? সেও তে বিশ্বাসঘাতক 
রাধাচরণ শুনেছেন সেদিন বিপ্লবীদের এমনি সব ধিক্কার ধ্বনি । ৩বু 
তিনি নিঃশব্দ, নিশ্চপ। কারণ, কথাটাতো সিথো নয়। ঠিশি 
পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, এতো মতা কথা অতএব 
লাঞ্চনা, অবমাননা, ধিক্কার এসবই তো তার প্রাপা। 

কিন্ত সত্যিই কি তাই। না, মস্থুগ্প্রির শপথ ভঙ্গ করে সেকণা। 
প্রকাশ করা চল/বনা কোনদিন । স্রতরাং একটা মিথারকিই চরণ 
সত্যে পরিণত করে বাকি জীবনটা নিঃশক সবার ঘ্ুণা আর অপবাদ 
কুড়িয়ে তাকে পার করতে হূব! এই হাব নিয়তিব অমোঘ নিপদর্শ | 

সতাে জানত হলে আর একটু পিছিয়ে ফেতে হবে আনাতদের | 
১৯১৪ সাল। প্রথম বিশ্বধদ্ধ শুরু হয়েছে । ভারভপর্ষের বিপ্ব- 
দলগুলিতে সাজ সাঙ্গ রব পড়ে গেছে। ব্রিটিশ সামাঙ্ষাবাদকে চলর 
আঘাত হেনে আরব সাগরের জলে ভাসিয়ে দেবার এই ভা অপুৰ 
স্রযোগ | বিপ্লবীদের সঙ্তে জার্মান সরকারের এক চুক্তি হয়েছে 
আর এ চুক্তির ফলে অস্ত্র বোঝাই ভাহান্ড আসনে 'ভারতে । ভারতীয় 
বিপ্লবীর। সশস্ত্র হয়ে উঠবে জাহাজ ঘাটে লাগলেই। 

১৯১৫ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ ঘোষিত হুব। নেতৃহ 


১২ 


করবেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও বাংলার সর্বদলীয় নেতা 
বাঘা যতীন। সব ব্যবস্থা প্রস্তুত । এবার চাই টাকা। জাহাজ 
থেকে মাল খালাস এবং অষ্টান্য কাজের জন্ট বেশ কিছু টাকা চাই। 
ঠিক হ'ল, বিখ্যাত বাড কোম্পানির টাকা লুঃ করা হবে। এবং 
কাজেও তাই কর। হ'ল। 

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫ । প্রখর শ্বর্যোর আলোকে ঘটে গেল এক 
অভ্ভতপৃৰ ডাকাতি। টাকা হাতে এল। কিন্তু ধরা পড়লেন নরেন 
ভট্টাচাধ ও রাধাচরণ প্রামানিক। 

বাস্ত হয়ে উঠলেন বাঘা! যতীন। মাত্র নাদিন পর বিদ্রোহ 
সোধিত হবে । এসময় নরেন ছাড়া তার চলবে না। যে কোন মূলোর 
বিনিময় নরেনকে ভার চাইই | 

অথচ হাজার চেষ্টা করেও বন্দা নারনকে বাইরে আনা যাচ্ছে না। 
পিপদের ঝুঁকি নিয়েও শেষ পর্যাস্থ বাঘ। যতীন দেখ। করলেন পাবলিক 
প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধুর সঙ্গে । এব ঠারই পরামর্শে আদালতে 
দাপ্ড করান হল একটি তরুণকে, যিনি সব অন্তায় নিজের কাধে 
₹ল নিয়ে নরেনের ভামিনের পথ পরিষ্কার করে দেবেন। 

দলনত। পূর্ণদাসের আদেশ শিরোধাধা করে আদশ্হীনতার চরম 
লজ্জাকর মুকুট মাথায় পরে নিলেন বিপ্লবী তরুণ । আদালতে দাড়িয়ে 
গ্ীকার করলেন-_-“হ্যা, সব দোষ আমার । আমিই করেছি একাজ । 
নঃরন নামে আমি কাউকে চিনিনে। শুনিনি ও নাম কোনদিন ।” 

আর কি চাই। এইটকুই “তা যথেঞ্। জ্ঞামিনে খালাস পেয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে নরেন বিপ্লবের প্রয়োজনে সি, মার্টিন সেক্তে চলে গেলেন 
বাটাভিযায়। £সদিনের নরেন বা সি. মাটিন পরবতীকালে পুখিবীধাত 
ব্প্রিবী নেহা মানবেন্দ্র রায় হতে পেরেছিলেন । কিন্তু সই বিপ্লবী 
৩কণ? দয নিজে আদর্শচ্যুত হয়ে, বিপ্লবী থকে ছদশজ্রোহী হয়ে, 
নিঃশবে নেতার আদেশ পালন করে, নবেনের মুক্তির পথ খুলে দিলেন, 
সেই রাধাচরণ প্রামানিক কি পেলেন? কিছুই না। অগ্নিষুগের 
ইতিহাসের পাতায় ভার নাম নেই। নেই তার কোন পরিচয়। 


২১৩ 


বৃহত্বর স্বার্থের প্রয়োজনে মহান আত্মত্যাগ করেও তিনি অন্ধকারেই 
রয়ে গেলেন সারা জীবন। 


“মানুষকে ভালোবে'স অন্ককাব 2ভতও 
গ্য'আনে “কড 
দু'চোখে তার স্বাধীনতা শ্বাধ নত" 
'যন এক অতলান্ব শুকুর তেউা। 


মি ও 


ন্িঞ্ীত্বী অভীক্রনাঞ্র 


মানবেজানাথ রায় 


| স্বলেশে শবেন্ছনাঘ উষ্টাচাধ | বাঠাহিষাতে সি মাহিন। আমেরিকা] 


মে 


যাবার পথে হরিসিং । সবশেষে মাস্তানি খ্ািসম্প্ন বিপ্রপানায় 
এম. এন' রায়, ধার বিশ্ুয়কল কাধকলাপ 4. চিম্তাপাবা সেদিন প্র 
আলোড়ন ভুলেছিল সাক! বিশে | বর্ভমানে পবলোকগা | 
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তেই 


তাকে আমরা শুধু দাদা বলেই ডাকতাম । দাদাদের কালে 
তিনি ছিলেন এক এবং অদ্ধিতীয়। আধুনিক শিল্পচর্চার মত আমাদের 
অপকু রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্৫েও এই দাদাবাদ অন্ধ অন্ুরাগমিশ্রিত শ্রন্ধা 
ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই পরিমগ্ডলে স্নেহের ছপ্পুনামে ছিল 
তোষামুদে আচরণ, ঝধিনুলভতার অন্তরালে কুৎসিৎ ঈর্ধাকাতরতা, 


২১৪ 


আর আনুগত্যের ভেকধরা এলোপাতাড়ি বীরপুজ্জার অদ্ভুত কায়দ। 
কিন্তু যতীনদা এসবের প্রবন্ত। কিংবা ধারক বাহক ছিলেন না। 

»অম্পই আদর্শবাদের এক পরিবেশের মধ্যে ছিলান আমর । 
নি জীবনের পথ ও পাথেয় সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণ ছিল 

, ছিল না নির্দিষ্ট কোন দার্শনিক মতবাদ। কেবল আমাদের 
চার মধো যে বামনা সবোচ্চ ছিল, তা হল-__ইতিহাসের পাতায় 
বীর হিসেবে স্থান পেতে হবে এব' কালের বালুকাবেলায় পদচিহ্ন 
একে যেতে হবে। 

কবি সাদে ( 908011)6$ )-এর রচনা কলেভে আনাদের পাঠ- 
ক্রমের অন্তর্ক্ত ছিল। বারীন ঘোষ সে সময় অসুরক দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে আবিভতি হলেন: ভার কথা আমাদের কলনার রউান ফানুস- 
গুলো নিষ্ঠুরভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে দিত তথাপি অন্তরঙ্গ অন্তগামী 
হিসেবে আমরা বীরবন্দনায় আস্থাবান ছিলাম, যদিও একসনয় কোন 
এক পুরোগামী আনাদের গুরুবাদের স্বরূপ উদ্ঘটিত করে ছিয়ে- 
ছিলেন। বারীন প্রায়ই বলতেন, ঘ্বনাতম কাপুরুষ ফ'সির দড়ি 
গলায় পড়তে পারে, ঘদি সে জানতে পারে সমস্ত দেশ তাকে সহ 
প্রশংসা করছে, হাততালি দিচ্ছে । ব'্রীনের এই টিপ্পনী আমার মনে 
গভীর দাগ কেটে শিয়েছিল ২ সম্্ুবত কালক্রম আদি যে পথের 
অনুসরণ করেছি, তাবই প্কু-নিণায়ক ছিল এ তথাগুলো 

আমাদের জীবনাদর্শ, অর্থাং আয্মাহুতি তেবার উদগ্র কামনা কি 
স্বার্থপরতারই ভিন্ন নাম, উন্তরপুকষের দ্টিতে » সন্মানিত ও স্মরণীয়রূপে 
চিহ্চিত হবার বাসনা মাত্র? এই প্রশ্ু অহসিশ আমার মনকে 
ধাতিবাস্ত করে তুলত। উচ্চুল িবাডাটির কান প্রকরেই অবদত্রত 
হয় না; বারীনও এট চাহত বুল আমার নান হয় না । দুর সম্ভুব 
বারীন চাইত, আমরা মাশষ হিসেবে মহং হই; ইঠিহাস-ধ্যাত নারক 
নাই বা হলাম। 

যতীন মুখোপাধায়ের মধো একটা সহ আকষনী শক্তে ছিল, 
ফা অঙ্ান্থ দাদার অভ্াপের দ্বারা আয়ন্ত করতে ১ করতেন । 
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যতীনদা এ বিষয়ে অনস্ভ এবং একটি উদাহরণযোগ্য ব্যতিক্রম বিশেষ। 
অতএব, যতীনদ। তার প্রতিপক্ষের কাছে যেমন প্রহেলিকা, তেমনি 
আবার হতাশার কারণও ছিলেন। যতীনদা কখনে৷ অনুগামী 
সংগ্রহের চেষ্টা করতেন না । যতীনদাকে সকলে ভালোবাসতো) এমন 
কি অন্যান্য দাদাদের অনুগামীরাও । 

একবার কোন ছু'জনার আলোচনার কিছু অংশ আমার কানে 
এসেছিল। তখনও আমি অন্ত দাদার ছত্রচ্ছায়ায়। শুনলাম, দাদা 
তার শিষ্কে দিধাগ্রস্ত আনুগতোর অভিযোগে তিরস্কার করছেন 
শেষ পর্যন্ত সন্দেহভাজন শিত্যুটি তিতি-বিরক্ত হলেও মৃদু কণ্ঠে বলল, 
“সার সঙ্গে সক্ষাৎ করতে বারণ করছেন কেন? আপনাকে ছেড়ে 
ভার দলে ভিডতে তিনি তো বলেন নি: উপরস্ত তার কোন দলই 
নেই ।” 

কে সেই অদ্ভুত দাদাটি তা জ্ঞানতে কৌতুহলী হয়ে রইলাম । 
তিরস্কৃত ভাইটি ছাড়া পেতেই আমি তাকে ধরে পড়লাম । সমস্ত 
কাহিনী শুনলাম। পরদিনই সে আমাকে সেই অসাধারণ দাদাটিব 
কাছে নিয়ে গেল। আগেই বলেছি, তিনি অনুগামী সংগ্রহের ভুমিকা 
গ্রহণ করেন নি কোনদিনও, কিন্তু আমি চিরকালের মতো ভার কাছে 
ধরা পড়ে গেলাম। 

তখনো তার আকর্ষণী শক্তির রহস্য ভেদ করতে পারিনি আমি 
দৃশ্যতঃ শারীরিক দিক থেকে সাধারণ নানুষের মতো হলেও তিনি 
একজন দক্ষ মল্লবীর ছিলেন। টার দৈঠিক শক্তির কাহিনী কিংবদাস্তীতে 
পরিণত হয়েছিল, কিন্ধু তার শরীরগত গঠন থেকে এর আভাসমাও,€ 
পাওয়া যেত ন|। তার আচার-বাবহারে আত্মস্তরিতার প্রকাশ 
ছিল না এতট্রকুও। যতীনদার বক্তবোর মপ্যে এমন কিছু থাকত ন', 
যা থেকে বে।ঝা যেত যে, ভাবীকালে পরাদ'নতার শুক্ঘল ভাঙ্গার 
জন্য বিপুল অর্থ ও অস্ত্র সংগ্র্কের জগত স্টার বিস্তৃত সংগঠন 'আছে। 

পরবরকালে আমি উপলব্ধি করেছিলাম, কোন শক্তি ছিয়ে তিনি 
আমাকে আাকষ্ করেছিলেন । সেই অদৃশ্য শত্বি--ঠার বাক্কিক। 
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তখন থেকে আমি সমকালীন বনু অসাধারণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য-স্খ 
পেয়েছি । এরা সকলেই শ্বনামখ্যাত নান্ুষ, আর যতীনদা ছিলেন 
যথার্থই ভালো মান্তষ। ষ্টার চেয়ে ভালো মানুষ আজ অবধি 
পেলাম না। 

যখন তার সঙ্গে আনার দেখ। হয়, ভার বাক্তিবের যাতুস্পর্শ পাই, 
তখনো গণ-সংগঠন মার গণ-সম্মোহনের দিন শ্বুরু হয়নি । দাদাদের 
অনুগামীদের সখা খুবই কম ছিল এব ভা প্রায় হাতে গোণা যোত। 
“আনন্দঃঠের” ঢ:৪ শুধুমার লাঠি হাতে ফোট উইলিয়ান আক্ষমণ করা 
সেদিন সুদূর কল্পনা নাত্র ছেল। এনন কি গুটিকয়েক অত্যুংসাহশ 
দেশপ্রেমিক 'হর তর মহাদেব? ধ্বনি হুললে এ ভারতীয় পুলিশ কোডের 
১৬২-এ ধারা মাতাঃবক বন্দী হওয়ার সম্তান্না তাদের থেকে যেতো । 

কালচক্র পরিবন্তিত। যে মানুষ একদা সামাজ্যবাদী রাষ্ট্রের 
প্রবলতম বিকদ্ধাচারী এবং অসম সাহসী সন্থাসব'দী বলে খাতি অন্ভন 
করেছিলেন, আাধুনিক ভাবতবধষের ইতিহাসে নি একজন মহান পুকষ 
বলে স্মরণীয় হবেন হয়ত | ভাব জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হবে, জীবনও 
লেখা হবে। ভার সময় থকে আজ পধস্ত ভারতের রাভনৈতিক 
রঙগনণে বহুলো'কের ভিড হয়েছে, ধারা মহামানব হিসেবে এাতিহাসিক 
স্মরণকক্ষে স্থান না পেলে ইতিহাসের পাদপ্রদপে স্থান দা 
কুরছেন। যঠীনদার বথার্থ সাহমিকতাপূর্ণ কাধকলাপ থেকে 
[লাকপরম্পরায় চলিত কাহনীগুল বাদ দিলে তার নাম হয়ত জাতটয় 
বীরের তালিকায় স্থান পাবে না। যতীনদা নিজেও তাতে হতাশ 
হতেন বলে আমার ননে হয় নী 1 যৃতীনদা ছলেন প্রকৃত আদশ্বাদ- 
পুকষ, ধার জুড়ি মেলা ভার এব" এই আদর্শের জস্ভই তিনি প্রশংসার 
যোগা। এধরণের আদশ্বাদী আদশকে অকতে দুকেই বাচেন এবং 
কালের বুকে কোন স্বাক্ষর না রেখেই পণ্থিবী ছাড় গল যান। 
কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে, ভারা এমন আশার আংলাক প্রারণ করেন, যা 
সাধারণের মনোজগতের অস্কার ভেদ করে সন্তাপথেক নিছেশ দেয়। 

ঘটনাবহুল বীরন্ববাঞ্জক কাহিনীতে পূর্ণ যত্ত'নদার ভীবন-প্জী 
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রচনা করলে মিথ্য। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। তিনি নিজেও নিশ্চয় 
স্বীকার করতেন যে, তার জীবনের শেষদিনগুলোর করুণ কাহিনী অক্ষ- 
শক্তি পদানত ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রতিরোধ আন্দোলনের তুলনায় 
নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। বালাশোর জঙ্গলের কাহিনী নিঃসন্দেহে 
নাটকীয় পূর্ণ: দেই নাটক সংঘটিত হয়েছিল একজন স্ুনিপুণ শিল্পীর 
দ্বারা--এবং সেই নাটকে মহাকাব্যের বিশালতাও বর্তমান । কিন্ত 
«মন নাটকটির উপজীবা হওয়া উচিত নায়কের চরিত্র, বাক্তিত্ব এবং 
সম্পূর্ণ মানুষটিকে ঘিরে-তার লক্ষাভেদের নিপুণতা, সফলতার 
সঙ্গে আত্মরক্ষা করা এবং কয়েকটি মাত কাতুক্তি দিয়ে ঘণ্টার পর 
ঘন্টা বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার প্রচেষ্ট। 
দিয়ে নয়। 

যতীনদাকে গোপন-আবাস থেকে বন্দী কর আনতে যে রাভ- 
পুরুষেরা গিয়েছিল, তাদের দলপতি শ্রদ্ধা ও প্রশংস। জ্ঞাপনের ছলে 
বলেছিলেন, “তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি অস্ত্রধারণ করে মৃ্টাবরণ 
করেছেন ।” মনে হচ্ছে ভারতীয় বলত তিনি সন্ত্রাসবাদাদের কথাই 
বলেছিলেন। নতুবা একথা বললে ভূল হবে না চধ, যহীনদার শ্রুতি 
এই সপ্রশংস উক্তি দ্বারা ভারতীয় যুবশক্তির অবমাননাই করা হয়েছিল । 
সে যাই হোক, যতীনদার ভ্রীবনকে যদি নাটকীয় করার 55ষ& করাও 
হয়, তবে তা একজন পুলিশের অসঙ্গত উক্তি ছিয়েই তেন তার শেষকৃতা। 
সমাধা না হয়। 

মানুষ হিসেবে ষ্টান্ত স্থাপন করত পারে-এমন লোকেরা 
প্রায়ই মহান্‌ পুরুষদের তালিকা ভক্ত হন না। এব এই ধারার 
কখনো ব্যতিক্রম হবে না, যতদিন ন। একথা শ্দীকৃত হচ্ছে যে সতভাই 
মানবতার নানদণ্ড। যতীনদ| মধ্যযুগীয় যুদ্ধ-লিগ্ন। তথা বীরন্ধের 
ধ্বজাবাহক ছিলেন না। তিনি কালের গণ্তীর মধো আবদ্ধও নন-- 
তাকে সর্বকালীন বলা যায়। তার মূল্যবোধ ছিল মানবিক, তাই 
তাস্থান ও কালোতীর্ণ। তিনি যেরূপ সাহমী এবং অনমনীয় ছিলেন, 
ঠিক ততটুকুই ছিলেন দয়ার ও সত্যান্বেধী। তার বীরন্ব্যঞ্জনার মধ্যে 
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নিষ্ুর প্রবৃত্তির প্রকাশ ছিল না, তার অনননীয়তা তাকে অসহিষ্ণু 
করে তোলেনি। 

সমকালীন শিক্ষিত যুবকদের মতে। তিনিও শ্গামী বিবেকানন্দের 
ধর্মসংস্কারের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 
সামাজিক ও মানবিক কল্যাণকামী যে ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার 
করে গেছেন তাই তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন । 

যতীনদ1 নিজেকে “কর্যোগী' বলে মনে করতেন, এব কর্মযোগের 
আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরতেন। কির্যোগী শব্দটি থেকে 
সমস্ত রকনের অস্পষ্টতা বাদ দিলে কর্তযোগী হলেন প্রকৃত মানবতা- 
বাদী, যে মানুষ বিশ্বাস করেন মানবিক কার্ধবল'পের মাধানে 
আত্মোপলন্ধি সম্ভব। তিনি অতি অবশ্যই মানুষের স্মভলী শক্তিতে 
আস্থাবান, অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষ নিভেই তার 
ভাগা-বিধাতা। এটাও মানবতাবাদের মুল কথ'। 

যতীনদা একজন মানবতাবাদী পুরুষ, সম্ভবত; আধুনিক ভারতে 
তিনিই সর্বপ্রথম | যতনদাতে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেই 
তার স্মতিব প্রতি ঘখোপযাজ সম্মান পুদর্শনি করা হবে। 


৭ শপ», গজ ০ পপ আপা ০২৯ 
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বালাশোব-বুউ" নাভাতদপ ভাবত পশারুতাতির হললিঘতি 


জ্রাশ্েন ভ্বন্তভ্ম্্ান্ী 
রাণী দেবী 


'রথযাত্রা, লোকারণ্য। মহা ধুমধাম-_ 
ভক্তের! লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম । 

পথ ভাবে আমি দেব” রথ ভাবে 'আমি” 
মৃতি ভাবে “আমি দেব হাসে অন্তযামী? ॥ 


অন্তযামী বুঝি সতাই হেসেছিল যেদিন । নইলে কবিগুরুর এই 
কথাগুলো হঠাৎ সেদিন এমন অর্থবহ হয়ে ধরা দেবে কেন আমার 
চোখের সামনে 1 

তারিখটা ছিল ১৫ই আগ, স্বাধীনতা দিবস । 

অনুষ্ঠান শেষে গল্লে গল্পে ফিরে আসছিলাম আমরা ক'জন । 
আমি, শিপ্রা, জলি, মলি আর মাধবী । মাধবী এ পাড়াতেই থাকে। 
একে ঘরে পৌছে দিয়ে তারপর আরা সবাই ফিতর যাব নিজেদের 
বাড়িতে। 

আনন্দে উচ্ছ্বাসে আমরা সবাই ৬খন ভরপুর । পার্কে অনুষ্ঠিত 
উৎসবটি সত্যিই খুব মনোগ্রানী হয়েছিল । নাচ, গান, বাজ্জনা-কিছুই 
সাদ ছিলনা । 

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা_ক্রনৈক তরুণ নেতার উপস্থিতি । 
অবশ্ট তার পক্ষে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব ছিলনা । সময়ও ছিলন। | 
কারণ, এর পরেও নাকি আরো বাইশটি অনুষ্ঠানে তাকে ভাষণ 
'দিতে হবে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে । এত বাস্ততার মধ্যেও তিনি ষে 
সময় করে আসতে পেরেছেন-__তাইতো। আমাদের পরম সৌভাগা | 
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-কোথায় গিয়েছিলে দিদিভাই ! হঠাৎ মাধবীকে লক্ষ্য করে 
প্রশ্ন করলেন রোয়াকে উপবিষ্ট জনৈক সদানন্দ বুদ্ধ । 

--ফাংশনে গিয়েছিলাম । আপনি গেলেন ন। দাত? 

-না দিদিভাই | বৃদ্ধের সারামুখে ম্লান বিষ হাসি, কি হবে 
গিয়ে! আমি তে কবেই হারিয়ে গেছি । 

--উনি কেরে! যেতে যেতে প্রশ্ন করলান নাধবীকে 

-আমাদের সবার দাছু । নাম-_পঞ্চানন চক্রবতখ 

পরের কাহিনী মাধবীর মুখ থেকেই আমার শোনা | বেশ মনে 
আছে, শুনতে শুনতে সেদিন দেহের সমস্ত রন বুঝি ভিন হয়ে গিয়েছিল 
আমার । বার বার মনে হচ্ছিল_-এ ও কি সম্ভব! সবাশ্সে এ 
ইতিহাসকে প্রণাম না করে কিসের আনতে আমকা মানত হয়ে ছিলান 
এতক্ষণ ? 

১৯১১ সালের শেষভাগের কথা । পঞ্চানন চক্রবতী তখন বন 
জবন যাপন করছিলেন ফবিদপুর জেলে 

এখন কি হয় জানান, তবে তখনকার দিনে ভেলখানায় একটা 
গ্লানিকর নিয়ম চালু ছিল, যাকে বলা হত-'সরক'র স্লোম' 
কোন উচ্চপদস্থ রাভকর্রচারী জেল পবিদর্শনে এলই জমদে উচ্চক” 
ঠাক দিত--“সরকার' ' লাইন করবে দারিয়ে কয়েদীদের তখন মা 
ঘহয়ে বলত হত-সলান।। 

এছাড়া প্রতি রাববাক সকালে অক একটি অনুষ্ঠান অনুচিত 


€ 
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বলনা বলির বস্তাব গায় চাবুক মারার মহড়া প্রদশন ভাব 
এই য-খব সাবধান | অবাধা হল হী বলিব বস্তার জাগা 
ভোমাদেরই ঝুলানো তবে তা মান থাকে যেন! 

গোল বাধল এই সরকার সেলাম নিয়ে এসছিন ভাতে শ্ৃতাঙ্গ 
“লা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হগ্‌ এসেছেন করেল পণিদশনে অমনি সাভ 
সাক্ত রব পড়ে গেল প্রভৃভক্ত সেপই মহলে লাইন লাগাও ! লাইন 
লাগাও! ভুলদি। 
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তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন পঞ্চানন চক্রবর্তী। এ হুকুম 
আমরা মানিনে, মানব না। বিপ্লবী কোনদিনও শাসকদের কাছে 
মাথা নোয়ায় না । বন্ধুগণ, তোমর1 সবাই চলে এস লাইন ছেড়ে। 

দেখতে দেখতে লাইন ফাকা । সবার মুখে এক কথা--এখন 
থেকে আমরা এই সরকার সেলাম আইন মানব না। 

আহত জন্তর মত ফুঁসে উঠলেন জেলা মাজিষ্ট্রেট মিঃ হগ ! 
এতবড় সাহস এ বিপ্লবীদের ! দেখা যাক । 

_-হুজুর মা বাপ, আমাদের কোন দোষ নেই । সাফাই গাইল 
সেপাইয়ের দল, এ পঞ্চাননবাবু সব কোইকো বিগাড় দিয়া । 

ইন্ধন যোগালেন ডেপুটি জেলার কান্তী সাহেব,_ওরা ঠিকই 
বলেছে হুজুর। যত নষ্টের শনি ঠাকুর হল এ পঞ্চানন চক্রবর্তী । 

টে? নিমেষে লাল মুখ আরে লাল হয়ে উঠল হগ সাহেবের__ 

আভি উসকো। সেল্মে বন্ধ করো । জলদি! কুইক! 

হুকুম পাওয়ার সঙ্গ সঙ্গে দশ বারো জন -সপাই ছুটে এসে 
পঞ্চানন চক্রবতীকে কাধে তুলে নিয়ে ফেলে ঢুকিয়ে দিল জ্কোর করে। 

এদিকে তখন শুরু হয়েছে অবশ্বান্ত তাণ্ডব । প্রথদেই শ্রায় 
্রিশ-বত্রিশজন বন্দীকে জোর করে এক পাশে ঠেলে নিয়ে বসানো হল 
লাইন করে। এরাই নাকি দলের রিং লীডার | স্থৃতরাং এদের শিক্ষ। 
দেওয়৷ দরকার । 

লাইনের প্রথমেই ছিলেন স্ুরেন মিংহ | এবার তাকে লক্ষা করে 
শোন] গেল মিঃ হগের ক্রুদ্ধ হুষ্কার £ কি, সেলাম দেবে ? 

-আমি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক । বলতে 
চাইলেন স্বরেনবাবু, আনাকে এভাবে 

_-ড্যাম ইওর শিক্ষক! সেলান দেবে কি না বল! 

_ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে-- 

--ড্যাম ইওর নেতা । তেলেবেগুনে জলে উঠলেন মিঃ হগ, নেতা 
বলতে এখানে কেউ নেই। সবক্রিমিশ্তাল। ঠিক আছে, ওকে এ 
তেপায়ার সঙ্গে বাধো। তারপর গুনে গুনে লাগাও পনেরো ঘ! চাবুক। 


১৫ 


গোট। জেলখানায় মৃত্যুপুরীর নত স্থদ্ধঠা। একমাত্র হতভাগ্য 
বন্দীর আর্ত চিংকার ছাড়। আর কারো মুখে কোন কথা নেই । 

তবু কোন জক্ষেপ নেই বন্দীর । প্রতিটি কশাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে 
ঠার মুখ থেকে শোনা যেতে লাগল একটি নার কথ1--তামরা কেউ 
ভয় পেও না। সাহস হারিও না। আমরা স্বার্ধানতার দৈনিক। 
এ তো আমাদের প্রাপ্য ।? 

মিঃ হগের নিদেশে এবার নিয়ে আস! হল পর্ন চক্রবতীকে 1 
বল, সেলাম দেবে কি ন।? 

_ কাকে । াখে চোখ রেখ শাশ্টা শুশ্র করতেন পঞ্চানন 
১ক্রুবতী | 

_ কন, আনাকে ' আমি রাজ-প্রততনিধি- 

রাজ প্রতিনিধি ' বিদ্রপে ঝলসে উঠলেন পর্পণানন চক্রবর্তী, 
রাজাই নানিনে) হা আবার রাজ-প্রতিনিধি! ভি কিনা ভামাক মত 
[লাক্কে? 

স্শ্রটে ! গজ উঠলেন মিঃ ভগ, বানা ইসাকা তাপর লাগাও 
,জগার্সে চাবুক । দেখি সেলাম আনায় হয় কি ন। 

_ঠিক আছ) তাই দেখ ঝুল চিতিয়ে দাড়ালেন পঞ্চানন 
১ক্রবতী, নিরস্ত্র বন্দীর প্রন্তি পৈশাচিক অতাচর করার ক্ষমতা 
তামার আছে ল্ীকার করি, ত বলে মামাকে আন,র আদর্শ থেকে 
নিচত করবে এনন ক্ষমতা তোমার নেই | দখা ফাক, কি করে ভুমি 
আমার কাছ "থকে সেলান আদার কর ? 

প্রথমেই পপণনন চক্রবতীব পায়ে লোহার কেডী এটে দেওয়া 
হল শক্ত করে। ভারপর হাত-ছটি উধবকাহু করে বিধে দেওয়া হল 
৩পায়ার হাতকডার সঙ্গে । কোমরে শক্ত করে বাধা হল চামড়ার 
বে্ট। নগ্ন উরুদ্ধয়ে লাগানো হল এক ট্রকবো বিষ-প্রতিষেধক 
শ্যাকড়া। ওদিকে শক্ত চাবুক নিয়ে ঘাতক তথন প্রস্তত। শুধু 
আদেশের অপেক্ষা মাত্র । 

জেলখানার অভান্তরে এই চাবুক নারাটা যে কি জিনিস তা চোখে 
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না দেখলে ঠিক বোঝানো যাবে না। এদিকে অনহায় বন্দী তখন 
তেপায়ায় বীধা অবস্থায় দণ্ডায়মান। শক্ক বীধুনী। কোন রকমেই 
নড়চড় করার উপায় নেই। 

অন্থদিকে তেলমাখানো শক্ত চাবুক নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে 
দণ্ডায়মান ঘাতক। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই সে চাবুক উঁচিয়ে দৌড় 
শুরু করবে দৈত্যের মত। তারপর যথাস্থানে এসেই সেই ভয়ঙ্কর চাবুক 
তীক্ষ শিশ দেবার মত শর্ধ করে আছড়ে পড়বে হতভাগা বন্দীর 
উরুদ্ধয়ের উপর | সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান থেকে এখানে ওখানে রক্ত মাংস 
ছিটকে পড়বে অজত্র ধারায়। 

পরক্ষণেই নরদানব আবার ফিরে যাবে সেই আগেকার জায়গায় । 
আবার সেখান থেকে দৌড় শুরু করবে সেই একই ভাবে। আবার 
সেই তীক্ষ চাবুক গভীর ক্ষতের স্থ্টি করবে বন্দীর উম্মুক্ত দেহের উপর. 
এমনি করে বারবার । 

বড়জোড় দু-তিন ঘা। তারপরই বন্দী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে নিত 
কশাঘাঁতের ফলে। ভাতেও রেহাই নেই । ডাক্তার ঠহৈরিই থাকে 
জন ফিরে এলেই আবার সেই চাবুকর ঘা । 

এবারও দেখা গেল সেই একই দশ্য। বন্দী প্রস্থত। উদ্যোগ 
আয়োজনের কোথাও কোন ক্রটি নেই । এখন শুরু করলেই হয়! 

বল, সেলাম দেবে কিনা । শেষবারের মত প্রশ্ন করলেন 
মিঃ হগ। 

_না, দেব না। 

_ঠিক আছে, গে। অন 

বলতে না বলতেই সপা” করে শক্ত চাবুক এসে আছ পঙল 
পঞ্চানন চক্রবতীর উন্মুক দেহের উপর। সাহেন নিজেই গুনতে 
লাগলেন ওয়ান-ট-থি.-ফোর*"। 


- এখনো বল সেলাম দেবে কিনা? 
দায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন পঞ্চানন চক্রবনী। ফিনকি দিয়ে রক্ত ৮ 
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ছুটছে। অসংখ্য মাংসের টুকরো ছিটকে পড়েছে এখানে ওখানে । 
তবু কোন কথা নয়। কোন কাতর শব্দও নয়। 

_জবাব দেবে না! অলরাইট, গে। অন। ফাইভ সিক্প-সেভেন- 
এইট-নাইন-টেন...এই লাস্ট চাল্স। এখনো বল যে, সেলাম দেবে 
কিনা? 

পঞ্চানন চক্রবী নিঃশব্দ, নিশ্চুপ । দেহ অবশ, কিন্ত নন তখনো 
জাগ্রত । না, কোন কথা নয়। “কোন রকম নতি স্ীকারও নয়। 
ক্ষমঠালোভী এই নরপিশাচটা দেখুক যে, সত্যিকার ক্প্িবী বরং ভাঙে, 
তবু গচকায় না। 

_বটে! এখনো তেজ দেখানো হচ্ছে! ঠিক আছে, ভোরসে 
লাগাও আউর পাঁচ ঘা। ইলেভেন টয়েল ভ-থারটিন-ফারটন-নফিকউন । 
রাইটলী সার্ভড় | মাশা করি চিরদিন মনে থাকবে । মআাভি ছোড ছো। 

কিন্ত একি। চলে যেতে যেতে সহসা কি দেখে থনকে ল্লাডালেন 
মিঃহগ। কে! কে কে এসে তার সামনে দাড়িয়েছে এই সুহর্তে ! 

আশ্চয! সতাই অশ্চ্য। তপায়া থেকে ছাড়া পেয়ে রক্তাক্ত, 
ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয় তার পথবোধ কুরে ঈাডিয়েছে কি নামেই 
পঞ্চানন চক্রবতাঁ । 

কিন্ত কেন! কি বলতে চায় মাদারীপুরের এই বেপরোয়া 
লোকটা ? 

_াডাও মিঃ হগ। আমার একট: প্রশ্ের জবাব দিয়ে যাও 
খুব তো বড়াই করেছিলে আক্রার কাছ .থ্‌ক এসলাম আদায় করবে, 
আদায় করুত পেরেছে কি? [78৮৪ 9০ £০৫ ০ 5819100 £ 

স্তম্তিত তয় তাকিয়ে রইলেন মিঃ হগ | তারপরই আডাল চল 
গেলেন মাথা নিট করে। ছুকাস্থ শাসক বলে এতক!ল নিজের মা 
[যে আত্মপ্রতায় গড়ে উঠেছিল, আজ বা লাদেশের এক পঞ্চানন চক্রবতী 
কি না তাকে খান্ধান্‌ করে ভে:ড দিয়েছে । এ লক্জা, এ পরাক্তয় 
তিনি রাখবেন কোথায় ? 

অভিনন্দন পাঠালেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু । দেশবন্ধুকে তিনি 
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লিখলেন, কে এই পধ্ানন চক্রবর্তী আমি জানিনে। আমি শুধু 
তাকে একবার দেখতে চাই। কলিকাতায় তার সঙ্গে পরিচিত হবার 
স্বযোগ পেলে আমি খুশি হব । 

আর গান্ধীজী! এ ঘটনার উল্লেখ করে “ইয়ং ইগ্ডিয়া” পত্রিকায় 
তিনি যা লিখেছিলেন, তার ভাবার্থ হল £ জালিয়ানওয়ালাবাগের 
ঘটনার সময় জেনারেল ও ভায়ারের নির্দেশ ছিল, প্রতিটি পথচারীকে 
লাঠির উপরে রক্ষিত একট] টুপিকে সেলাম দিতে দিতে হামাগুড়ি দিয়ে 
পথ চলতে হবে। পাঞ্রাবের অধিবাসীগণ বিন! প্রতিবাদে তাই মেনে 
নিয়েছিল। এই প্রথম বাংলাদেশ দেখাল যে, কি করে প্রতিবাদ 
জানাতে হয়! 

পঞ্চানন চক্রুবতণ আজো বেঁচে আছেন সবার অগোচরে । কিন্ত 
আজকের এই স্বাধীন দেশের ক'টা মানুষ তাকে জানে । কে-ই 
বা তাকে চেনে। আমিই কি কোনদিন চিনতে পেরেছিলাম 
এর আগে? 

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পরাধীন আনলে আর কিছু না 
থাকলেও গর করবার মত আমাদের একটা চরিত্র ছিল। আজো! সেই 
দেশ আছে। সেই সমাজ আছে । কিন্তু কোথায় সেই আদর্শ চক্ত্ি ! 
কেন এমন হল! কেন সেই মূলাবোধ এমন করে হারিয়ে গেল 
আঃজকের এই স্বাধীনদেশে ? 

সেই রাত্রে মোটেই ঘুন হলনা। শুধু কানের কাছে একটানা 
বাজতে লাগল এক ইতিহাস পুরুষের ব্যাকুল কণম্বর-_আনি হারিয়ে 
গেছি*৮""আমি হারিয়ে গেছি. আমি হারিয়ে গেছি। 


যায় যাবে জীবন চলে 
ক্রগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্‌ বলে, 
বেত মেরে কি মা ভোলানি) 
আমরা কি সেই মায়ের ছেলে' ? 
| --কালীগ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
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2০০ 
রেখ। বকৃষী 

৩০শে জানুয়ারী । 

সেদিন অগ্ননস্কভাবে হেঁটে যাচ্ছিলান রাজপথ দিয়ে। যেতে 
যেতে চোখে পড়ল --ফুলে ফুলে সজ্জিত বেশ কিছু শহীদ বেদী । 

হঠাৎ খেয়াল হল-আজ শহীদ দিবস। স্বাধীনতার শহীদদের 
প্রতি আজ আনাদের শ্রন্ধা জ্ঞানাবার দিন । যদিও সে সব রক্তাক্ত 
ঘটনা আজ অতাতের স্মুতমাত্র তবু ইতিহাস তাকে বুকে করে রেখেছে 
ভবিষ্যতের জনা । 

অজ্ঞাতেই কখন মনে পড়ে গেল ক্ষুদরামের কথা । কানাই, 
সত্যেন, চারু, ব;।রেন_ বিশেষ করে গোপানাথের কথা । গোপীনাথও 
সেদিন ফাসিমঞ্চে প্রাণ দিয়েছিলেন দেশের জন্য, কিন্তু ছাগা, 
নিন্দ! এবং অপঘশ ছাড়া মেদিন আর কিছুই £জাটেনি তার কপালে । 

ঘটনাটা ঘটেছেল ১৯২১ সালের ১২ই জানুয়ারী । 

গাপীনাথ দেদিন কুখাত চার্শস টেগার্টকে হতা। করতে গিয়ে হুল 
করে হত্যা করেছিলেন আনে্ট ডে কে। একজন নিরপরাধ লোককে 
হতা! করার জন্য অনুশোচনা তিনি কন করেননি । তবু বিচারে 
তাকে সাজা দেয়া হয়েছিল--মৃত্রুদ্ড,। এবং সে আদেশ কার্যকরী 
কর। হয়েছিল ১৯২৩ সালের ১লা মাচ । 

সেই বছরই মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধি- 
বেশন বসেছিল সিরাজগঞ্জে । সেখানে এই মর্মে এক শোক প্রস্তাৰ 
গৃহীত হল--যদিও গোপীনাথের পথ ভ্রান্ত, তবু তার এই আত্মদান 
প্রশংসার যোগ্য । 

খবর শুনে অতান্ত ক্ষুৰব হলেন জাতির নেতা গান্ধীজী। গোপীনাথ 
অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী নয়। তারজস্ত আবার শোক প্রস্তাব কেন? 
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ফলে পাণ্টা। প্রস্তাব আনা হল আমেদাবাদ কংগ্রেসে । সেখানে 
শোক প্রস্তাব গৃহীত হল আনে ডে-র জন্ত। আর প্রচুর নিন্দা করা 
হল গোগীনাথকে। 

পাশাপাশি আর একটি ছবি। সেটা ছিল ১৯৩১ সাল। 
স্তাণাস-কে হতা! করার অপরাধে পাঞ্রাবের ভগং সিং, রাজ্তগুরু ও 
শুকদেব তখন ফাসির অপেক্ষায়। 

ওদিকে গান্ধীজী তখন একটা চুক্তি করতে চলেছেন বড়লাট লর্ড 
আরউইনের সঙ্গে। জনগণের দাবী, চুক্তির শর্ত হবে-_-ভগং সিং 
শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ডাদেশ রদ । অন্ঠথায় এ চুক্তি অর্থহীন । 

৫ই মার্চ চুক্তি স্বাক্ষর করে গান্ধীজী এক বিবৃতিতে জানালেন-_ 
তিনি আশা করেন যে, এই চুক্তির ফলে সহিংস কার্যাবলীর জন্য যাদের 
ফাসির হুকুম দেওয়া হয়েছে, তারাও মুক্তি পাবেন। 

দুঃখের বিষয় গান্ধীজীর এই উক্তি এ (তিনজনের ক্ষেত্রে কাধকরা 
হলনা, তাই ২৩শে মার্চ সবাইকে প্রাণ দিতে হল ফাসিমধে। | 

ফল হল মারাত্মক । কৰরাচী কংগ্রেসে প্রচণ্ড বিক্ষোভেব সন্মুখীন 
হতে হল গান্ধীজীকে। কালে পতাকা, কালো ফুলের মালা কিছুই 
বাদ গেলনা । 

বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা। দেখে শেষ পর্ষস্ত গান্ধীজী নি:জ থেকেই এক 
প্রস্তাৰ আনলেন করাচা ক:গ্রেসে। প্রস্তাবে বলা হল- ঘদি€ কংগ্রেস 
অহিংস নীতিতে বিশ্বামী, তবু ভগং সি, শুকদেব & রাজগুরুর গভার 
দেশপ্রেনকে আনরা শ্রন্ধা জানাচ্ছি এবং ভাদের পরিবারের প্রতি 
গভীর সম'বদন। জ্ঞাপন করছি। 

মহান বিপ্লবী ভগং সিং) শুকদেব € রাজগুক সম্বন্ধে গাঙ্গাজার 
সেদিনের সেই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগা, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে 
যে,_-তাহলে গোপীনাথ সাহার অপরাধটা কোথায়? তার বিরুদ্ধে 
কেন নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হল আমেদাবাদ কংগ্রেসে ?)+ 

পরিশেষে স্ব্য়ি ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের “সবার অলক্ষো? 
গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি এ কাহিনীর ইতি টানছি। 
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“১৯৪৬ সালের এক সন্ধ্যা। ঠিক সন্ধ্যা নয়, সন্ধ্যা পার 
হয়ে গেছে। 


দনদন সেপ্টণল জেলের একটি দেল-এ বসে গুন গুন করে একা! 
একা সুর ভাজছিলেন অনিলবাবূ। বন্ধুরা তখন বক্স ও প্রেসিডেন্সি 
“জল থেকে দনদম জেলে এসে গেছেন। এখান থেকেই যুক্তি দেওয়া 
হবে সবাইকে ছোট ছোট ব্যাচে । 

সকাল বেল! বন্দীরা সনবেত হয়ে গোগীনাথের ফাসির দিবস 
পালন করেছেন। কারণ, সেদিন ছিল ১লা মাচি। সন্ধায় এলেন 
ছুটি বন্ধু অনিলবাবুর সেলে । তারা ঢুকতেই গানের মুর থামিয়ে 
হাসিমুখে অনিলবাবু বললেন--“কি খবর" ? 

বলবার কিছুই নেই । গান শুনবো । 

শুনবে? আচ্ছা, একটি নাত্র পান শোনাবো, তারই স্থুর 
ভাজছেলাম এতক্ষণ | 

ঠিক আছে। 

খানিকক্ষণ চুপ কর রইলেন । তহারপ 


রুরু হল গাল । একেবারে 
তান্না নানু । একলা অন্ত জগতের । গং 


শু 
“১৮ 
হ 


স্স্ক্ক 
চু 


১ 


“রোদন ভরা এ বসম্ক সথা 
কখনো আসেনি বুঝি আগে। 

বছুক্ষণ ধুর গেয়ে গেয়ে থেমে গেলেন এক এনয়।  থমথম করছে 
বাইরের আকাশ ও পথবী। 

গানের রেশ থিতিয়ে এলে বিনা বাকাবায়ে েবিয়ে এলেন কন্ধুরা | 
তাদের মনে হল, শহীদের বিরহ বাথায় পথিবার সমাগত কসম্ভ দিন 
সাতা কান্নায় ভবে গেছে। সেই কান্গাক সাবাদদন স্পর্শ করা 
যায়নি । সন্ধার এ রমণীয় আধারে একজনের ক: তাক 
ছে য়া গেল।' 
* সেদিনের সেই সঙ্গীত শিল্পাটি হলেন প্রধাত বিপ্লবী নেতা স্বীয় অনি 
চন্দ্র বায়। 
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ছেশবন্দু প্রতি অয? 


সত্যরগুন বক্‌সী 


[বি. ভি-র অন্যতম নেতাঁ। দেশবন্ুব সহকমী। স্ভাষচন্ছের অন্থবঙ্গ 
সহচর এবং তীর অন্তর্ধান পরের প্রধান নায়ক । ত২কালীন সময়ের বিখ্যাত 
ফরোয়াও ও লিবার্টি পত্রিকার সম্পাদক 11 


দেশবন্ধু আভ আর একটি নাম বা একটি দেহর মধো সামায়ত 
নহে--শতসহত্র মানবাত্বার মাঝে আজ দেশবন্ধু চিরভাম্বর! শতবষ, 
হ্যা, শতবধ পরেও দেশবন্ধুর গরিনী ও মহত্ব, বঙ্গভূমি ও ভারতবষের_ 
মর্মস্থলে চির জাগরুক থাকিবে । তাহার দেদাপ্যমান জ্যোতি উজ্জল 
হইতে উজ্জ্লতর হইয়া! উঠিবে এবং সেই অনিবাণশিখা যুগকালের 
ব্যবধান অতিন্রম করিয়া প্রোজ্জল জ্োতিক্ষরপে বিরাজত রহিবে। 
এক চমকিত মধ্যাদার মাঝে দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ! শুধু মরণেই 
নহে__, দেশবন্ধুর সমগ্র জীবনই মহান আত্মত্যাগের বৈষ্ণবীয় মাধূষে। 
অণুরণিত। 


প্রতিটি চিন্তাধারা ও আচার আচরণে দেশবন্ধু ছিলেন রাঞ্তকায় 
মর্য্যাদায় মহিমান্বিত ; প্রাচুধ্যের এশ্বর্যা কিংবা সর্বন্বত্যাগের গরিনা- 
হুইয়ের মাঝেই তিনি ছিলেন সমমধ্যাদায় রাজকীয়। আগামীকালের 
মানুষের কাছে বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক ইতিহাস পুরুষ ও 
যুগের আলোকস্তস্ত হিসাবে তিনি চিহ্নিত হইবেন--উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিবেন মহাকাবোর প্রাণবস্ত সৌন্দর্ধযম্বরূপ ও আধ্যাত্মিক স্ুরধারার 
মহান ধারক হিসাবে" 
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দেশবন্ধুর জীবন ও কর্মের বহুমুখী হার মধ্যে ছিল মৌলিকত্বের এক 
হূর্জয় শক্তি | যে কর্মযজ্ছে তিনি ব্রত/ হতেন-_নিঃশেষে আহুতি দিতেন 
নিজেকে । তাহার কর্মধারা ছিল উদ্ধারই মতন - জঙ্ন্ত ও গতিময় ! 
তাহার সান্গিধ্য সহত্র সহত্র মানুষের প্রাণে জাগাইয়া তুলিত প্রকৃতির 
অনন্ত ব্যাপ্তি ও অসীমতার উপলব্ধির এক অজানা শিহরণ ! 

সেক্সপীয়ারের ভাষায় দেশবদ্ধুর “নিত্যনূহন সৌন্দর্ষেভরা জীবন”্ই 
যে শুধু ছিল তাহা নহে-_সবোন্তন এশ্বদ্য এক প্রাণবন্ত মানবাস্মাযু 
তিনি ছিলেন এশ্বধ্যনপ্তিত | 

প্রায়শঃই দেশবন্কুকে একজন বাস্তুবধনী আদর্শবাদশ ছুঙ্ছের চরিত্রের 
পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। গণতস্ত্রের প্রাপস্বরূপ আধ্যাত্মশ'কুর 
মূল্যায়ণের পূর্ণচেতনার তিনি ছিলেন দাবদার। সস্কারান্ধ গৌড়ামর 
তীব্রতর মতনই ছিল তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও অভিনিবেশের গভীর 
একাগ্রতা | 

এখানেই আমরা দেখি এক বূপকারের পূর্ণ মচেতনতার দীপ্তজ্যোতি ) 
তাহার ভাপধারা ছিল আস্তরিকতায় নিবিঢ-ধর্লের নতনই মর্মে ননে 
একাকার । দেশনদ্ধুব দেশনাতহ্া ও দেশপ্রেন তাই শুধু মাত্র চিরাচরিত 
সানাক্তিক ও রাজনৈতিক ধানধাহ্ণ'র মশা সীমাহিত ছিলনা । 

দেশবদ্ধুর নিকট কোনও “শষ আদর্শবাদ বা রীতিনীতির মূলা 
ছিঙ্গনা। জীবনের সামগ্রিক পরিপূর্ণতায় ও অথণ্ডতায় তিনি ছিলেন 
বিশ্বাসী । তাহার চিন্তাধারায় স্বাধীনতার রূপ ছিল পুর্ণশ্বরাজ, যাহার 
অভিজ্ঞতা হবে সামগ্রিক ও তাংক্ষণেক । সে স্বাধানতা, সে জীবন 
পূর্ণতা লাভের প্রত্যাশায় বিমুখ হয়ন_আপন সম্ভাবনায় স্থয়ন্তুর ! 
সে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতায় কোনও আপোষ বন্দোবস্তের স্থান নাই. 
দেশবন্ধুর সেই ভাবপ্রেরণা কমে রূপায়িত হইয়াছে _সেই আদর্শ মৃত 
হইয়া উঠিয়াছে রক্তমাংসের বিগ্রহে। দেশবন্ধু সি. আর. দাসের 
আদর্শ ও কর্ম ছিল সম্পূর্ণভাবে সংশয়-কুয়াসা মুক্ত । 

দেশবন্ধু প্রতিটি মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসাবেই গ্রহণ করিতেন-_- 
তাহার কম বেশী কিছু নহে। তাহার আদশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্ 
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এক অজানা সম্ভাবনার বিকাশ, এক গঠনধমী স্বপ্রায়িত ছন্দ, জীবনের 
পূর্ণতার এক বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি পরিচিত বস্তনিচয়ের 
মর্মেতঘাটন। তিনি ও তাহার সহকমীণা! ছিলেন যেন ধর্মবিশ্বাসী 
একটি পরিবারের ভাবশক্তির আধারম্বরূপ জপের মালার এক একটি 
রুদ্রাক্ষ। স্বরাজ্যবাদ বিপ্লবের অন্যুর্থনের তাৎপধ অনুধাবন করিতে 
হইলে দেশবস্ধুব বিভিন্ন মতবাদের ফলপ্রস্থৃতা সম্পর্কে সংশয়পূর্ণ 
মনোভাব ও রিডিং চুক্তি আলোচনা এবং চৌরীচোবা ঘটনার চরম 
ব্যর্থতার পটভূমিকায় দৃষ্টি ফেলিতে হইবে । যে কোনও রূপ আপোষ 
বন্দোবস্তের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে শুধুমাত্র সামরিক প্রয়োজনের 
তাগিদে--তাহার সুদূরপ্রসারী কোনও তাৎপধ বা মূলা থাকেন]। 
দেশবন্ধু উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সংগ্রামের নিরস্তর বৈপ্লাবক বূণায়ণ 
এবং মতবাদের স্ুচু পুনবিন্যাসের মধ্যেই অগ্রগতির বীজ্ত নিহিত 
থাকে -_কারণ অতীতের গতিময় চিস্তাধারা কিংবা কর্মম্বচী বর্তনানে 
শুধুনাত্র নিক্ষলা প্রতিধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। নুতন উদ্যোগ ও 
শক্তির অভ্যুথ,ন, হারিয়ে যাওয়া উচ্চাদর্শ ও এঁতিহোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও 
নবরূপায়ণ ও সুদৃঢ় বনিয়াদে স্থিতি করাই ছিল ন্বরাভা বিপ্লবের 
আহ্বান মন্ত্র/। নুগভীর বিশ্বাসবোধ ও জ্ঞীবন দর্শনের উচ্চনানের 
প্রতিষ্ঠা, অগ্নিত্রাবী দেশপ্রেমের প্রেরণা এবং রাজনৈতিক কাখাবল্পীতে 
ব্যক্কিত্বের প্রভাব--এরই সাথে নিরস্তুর সংগ্রামশীল ছিলেন দেশবন্ধু। 
দেশবন্ধু রাজনীতির এক নবদিগঞ্জের উন্মোচন করেন, অনন্তপ্রসারী 
মহাদিগন্ত-_ইতিহাসের এক অজানা ও অপরিমেয় শক্তি । রোমা 
রেশাল। একদা বলিয়াছিলেন, মানুষের ভাগা প্রতিনিয়তই পরিবঠিত 
হইতেছে-_ভাগ্যের এই ভাঙ্গাগড়ার খেলা চিরস্থুন । 

দেশবন্ধুর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে ভাবন ও কর্ণের মধ্যে উপলব্ধি 
করিতে হইবে এক উজ্জিবনী শরঞ্কির প্রেরণা__এক স্থগভীর চেতনা ; 
শুধু ইতিহাসের অনুগামী হওয়াতেই আমাদের কর্তব্যের শেষ নহে-- 
ইতিহাসের নবরূপায়ণের ভাবী রূপকার হিসাবেও আমাদের সাধনা । 
বর্তমানের চিন্তার দন্ত ও অতীতের ভ্রান্তি জাল হইতে মুক্ত হইয়া 
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দিগন্তপ্রসারী ভাবধারা ও কর্ণ অভিসারের দুর্জয় প্রেরণার সাধে 
একাত্ব। হইতে হইবে। নস্থণ ও সরল পথে স্বাধীনতা ও শাস্তির 
সন্ধান মেলে না। প্রাতা হক লাঞ্চনা ও নিম্পেষনের গ্লানি ও ক্ষুদ্র তার 
তাদ্ভূমি হইতে দেশবন্ধু আমাদের মহা উত্তরণের পথে পরিচালিত 
করেন_সে পথ নহাপথ -অদশ্য অঞ্জনা অনিব্নীয় প্রেরণার 
উৎস--অপরিমেয় শক্তির সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ সে পথ। আমরা কি 
সই মাদকতাপুর্ণ জীবনের উত্ভেভ নার স্বাদ পাই লাই ? জীবন কি 
গৌরবের দীপ্থিতে দীপ্থিতয় হইয়া উঠে নাই? ভবনের নবযূল্যায়ণের 
এক পুলকশিহরণ কি প্রতি ধমনীতে অনুভব কর। যায় নাই ? 

জণবনের পর্িপুর্ণভাব সম্ভাবনায় আনন্দের জোয়ার, নৃতন প্রভাতের 
আগমনী স্রের মৃচ্ছনা, গবিমাদাপ্ত প্রতিশ্রুতি পৃণণের আলোকাভাষ 
&€ ভাবীকালের ভাক্তবধের মহান উত্তরণের পথে অর্থবহ ইঙ্জিত_ এই 
সবর মানে শিহরণ অভিবাকিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে না নিষ্পাপ 
নিষ্পন্দ মুন কেহই নাউ | বিশাল ল্টিবম্টী মহাবিপ্রবের রূপায়ন 
€ প্রগতির ছ.ন্দানয় বূর্ণন দেশনন্ধুর জীবনের প্রতিটি ছত্রে ছন্দোবন্ধ 
হইয়া রহিয়াছে । কাপজয়া স্থগভীব বিশ্বাস, অদম্য ইচ্ছাশক্কি, দয় 
সাহসেব সুনান কাহিনী দেশবন্ধুব জীবনে স্্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। 
তিকালজ মহাপুকষগণের ন্বার় এক বিরাট আদর্শকে আশ্রয় করিয়া 
“দশবন্ধুর সাধনমন্ত্র রূপ পবিগ্রহ করে, সে আদর্শ উত্তরকালের মহা 
ভাবত গঠনের স্প্রের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । 


উ 
তই 
হত 


অসাব স্বপ্ন ৫-না, কখনও না। 
নিরাভরণ বৃক্ষশাখ। 1 কিন্তু, চিরকালের জন্ নহে। 

দেশবন্ধুর জ্াবন ও কন্মুসাধনার বিশদ আলোচনা এস্থানে 
প্রয়োজন করেনা । ইটস্‌ লিখিয়াছলেন যে, পাপের মার্জনাই সকল 
সুমহান সাহিত্য স্থষ্টির মূলসুর 

মহং জীবন সম্পর্কেও সেই কথ। বলা চলে। দেশবন্ধু আমাদের 
সামনে বিশ্বপ্রকতির এক অত্যাশ্চধা চমকপ্রদ রূ-পর উম্মোচন 
করিয়া দিয়াছিলেন--গভীর আশায় উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন 
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আমাদের ; স্থার্থবুদ্ধির তাড়নায় স্থষ্ট মেকী মানুষ নহে-_ প্রকৃত মানুষ 
হইবার শিক্ষা পাই আমরা দেশবন্ধুর নিকট। দেশবদ্ধুর প্রেরণায় 
আমরা উদ্দ্ধ হইয়া উঠি ইভিহাসের পুনবিগ্তাস ও নব ইতিহাস সৃষ্টির 
সাধনায়--আমাদের দীক্ষিত করেন দেশবন্ধু। 


*বিপ্রবী নিকেতন' পত্রিকার সৌজন্যে । মুল রচনা ইংরেজীতে ৷ ভাষান্তর 
- শচীন্দ্রনাথ দে 
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ভোক কিম ঘ্াং 


রূপম মজুমদার 


গোরখপুর জেলের কনডেননড সেল । লোহার গরাদের বাট বাধা 
অতিক্রম করে গোধুলবেলার শেষ রশ্মি ভেতরের ছোট থুপরিটায় 
বিষন্নভাবে লুটিয়ে পড়ল । 
পরিবেশ ভারাক্রান্ত নিস্তন্ধ। হঠাৎ ঝরণাধারার মতো উৎসারিত 
হল মর্মভেদী স্থরের লহরী । সে সুর ছড়িয়ে পল সারা জেলখানায় । 
প্রত্যেককেই সজাগ করে দিল। 
“সর ফরোশী কি তমন্না অব হমারে 
দিল্‌ মে" হ্যায় 
দেখনা হ্যায় জোর কিতা বাজুএ 
কাতিল্‌ মে হ্যায় ।” 


২১৪ 


এখন আমার মনে শুধু মরণকে বরণ করার ভাবনা । দেখতে চাই 
ঘাতকের কতখানি বাহুবল আছে । 

মরণকে বরণ? কেন? কার প্রাণে এত উদ্যম, এত শক্তি? 
এ গান এমন করে কে গাইল ? 


রামপ্রসাদ বিস্মনিল। গোয়ালিয়রের উজ্জল মণি বিস্লমিল। 
মৃত্যুর জন্ অধীর প্রতীক্ষারত বিস্নিল। 


'**উত্তর প্রদেশের বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি ১৯১৫ সনে ভাঙনের মুখ 
দেখতে শুর করেছে। মহানায়ক রাসবিহারী সে সময় জাপানে । 
বাঘ! যতীন শহীদ হয়ে বিলীন । বহু তরুণ বিপ্রবাই কারারুদ্ধ। কে 
চালাবে সংস্থা ? 


কেন? ভাবনা কীসের? রামপ্রসাদ বিস্মনিল তখন প্রাণশক্তি 
ও দুঢ়তায় পুর্ণ এক কেশরী। আবার নতুন করে সংস্থা গড়তে হবে। 
চাই অর্থ, চাই মনোবল, চাই ধের্য্য। অর্থাভাবই বড় অভাব । কলম 
ধরলেন বিস্মিল। ছুখানি অমূল্য গ্রন্থ রচন। করে মূল্য সংগ্রহ 
করলেন । “আমেরিকার স্বাধীনত।” আর “দেশবাসীর প্রতি আবেদন ।” 
তুফান ভুলল বই দুটি। দেশবাসীর কাছ “থকে তাই বিক্রয় অর্থ 
পাওয়া গেল। কিন্ত কিছুকলের মধোই সরকারী হুকুমে বাজেয়াপ্ত 
হয়ে গেল বই দুটি। কী বই, কী তার বিষয়বন্ত দেখতে হবে তো। 
সইবে কেন শ্বেতশত্র ? 


বিস্মিল ততক্ষণে সেই টাকায় বড় প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে 
ফেলেছেন। কয়েকটি রিভলবার । এবার নতুন সংগঠনের দিকে 
অগ্রসর হলেন। 

ওদিকে পুলিশ তখন শিকারী কুকুর হয়ে শিকার খাজে ক্ড়োচ্ছে। 
কোথায় বিস্মিল ? 

চিরকাল যা হয়ে এসেছে, সেই নির্রম্ তামাসাই চালাল পু'লশ। 

বিস্মিলকে পাওয়া যাচ্ছে না, তো ক্যাহুয়া? ওর বাবার ওপরই 
হাতের সুখ মেটানো যাক। শুরু হল হামলা! । জমি ও যাবতীয় 


২৩৫ 


সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে রাজদ্রোহীর বাবাকে পথের ভিখারী করে দওয়া 
হল। তখন ছেলে কোথায় ? 

১৯২২ সালে প্রখাত বিপ্লবী নায়ক ধোগেশ চাটাজির সঙ্গে 
মিলিত হলেন বিস্মিল। ছুজনে পরিকল্পনা করলেন, সরকারী টাকা 
লুঠ করতে হবে। 

এর আগেই অবশ্য আর একবার টাকা লুঠের কাজ হয়ে গেছে। 
মৈনপুরার এক জমিদার বাড়ি থেকে । পার্টির কাজ মানে তো দেশের 
কাজ। একাজে কেউ যদি স্বেচ্ছায় টাক] না দেয়, তবে বাধ্য হয়েই 
ঝাপিয়ে পড়তে হয় অন্যভাবে | 

পুলিশ হচ্চে হয়ে খুঁজেও বিস্মিলের নাগাল পেল না। ডাকাত 
ছেলেটা কোথায় যে লুকিয়ে থাকে। 

১৯২৫ সালের ৯ই আগষ্ট । হঠাৎ আলমনগর গামী ট্রেনটা থেমে 
গেল। কাকোরী স্টেশন ছাড়িয়ে মাঝপথে । দশ বারোজন দস্থ্ি 
ছেলে উঠে পড়ল গার্ডের কামরায়। সেখানে একটা সিন্দুক ভঙ্তি 
টাকা আছে। মুহুতে লুট হয়ে গল । দুএকজন অঠিসাহসা যাত্রী 
বাধা দিতে এল । ফলে যা হবার হল । বিপ্লবীদের হাতে মত্যুাবরণ। 

শাসক মহলে হৈ-চৈ। সরকারী টাকা লুট, নরহত্যা, কী বাদ 
রইল তবে? কড়া হুকুম জারী হল, ডাকাত-ছেলেঞ্লোকে ধরতেই 
হবে। ছুঃসাহসী ম্বদেশপ্রেনী বিপ্রবারা ওদের চোখে কখনো ডাকাত। 
কখনো খুনা । কখনো লুঠেরা 

নাঃ, ভাগ্য নেহাতই নন্দ । শাহাভ।হানপুরে এমন কয়েকটি নম্বর 
যুক্ত নোট পাওয়া গেল মাস খানেক বাদে, যা সেই লুষ্ঠিত নোটগুলির 
নম্বরের সঙ্গে মিলে গেল। আর আবিষ্কৃত হল ইন্দ্ুভৃষণ বিশ্বাস নামে 
একটি বঙ্গ সন্তান । তার নামে কতকগুলল চিঠি পেয়ে শাসকগো্গীর 
মুখ উজ্জল হয়ে উঠল এবার ঘুঘু ফাদে পড়বে । 

ইন্দ্ুভূষণের নামে এলেও, আসলে সে সব সেই বীর কেশরী 
বিস্মিলকে উদ্দেশ্টয করে লেখা । তাতে সরকারী টাকা লুট করার 
স্পষ্ট নির্দেশ আছে। 


২৩৬ 


তারপরই একটি সংবাদ শুনে দেশবাসী স্তস্তিত ও চিন্তিত। 
বিস্মিল ধরা পড়েছেন। ১৬শে নভেম্বর "শেষ রাতে। তারপরই 
একদিন পর ধরা পড়লেন যোগেশ চ্যাটাক্তি এব মারও পরে 
আসফাকউল্লা, শচীন সান্তাল। কী হবে এদের? সারা দেশবাসা 


উতকতিত। 


১৯১৬ সালের 4 জান্রয়ারা থেকে শুরু হল কাক্োরা ষডযন্থ 


০ 


মামলা; আর রায় বেরোল ১৯১৭ সালের ৬ই এপ্রিল! চারজনকে 
প্রাণদণ্ড দেয় হয়েছে । রানপ্রসাদ বিসনল। আমকাকউল্লা, 
ঠাকুর রোশন সিং ও রাঁজেন লাহিডা : 

তুমুল আন্দোলন চলল উত্তরপ্রদেশ জুড়ে; আর হা শাস্তি হাক, 
প্রাণদণ্ডাজ্ঞা যেন তুলে নেওয়া হয় নহান বিপ্রবদের থেকে | মহামান্ত 
বড়লাট, সম্রাট, লগুনের শ্প্িভি কাউন্সিল সব'র কাতছই আবেদন 
জানানো হল | কিন্তু আদেশ নড়চড় হ'ল নাঁ। নাথা খারাপ ? এদের 
প্রাণদণ্ডাঞ্ঞা মকুব? অসম্ভব ' 

যে বিস্্মল যজ্ঞের প্রধান হাতি, তিনি তখন কী করছেন 
গবাদের অন্রাল 1 তিন প্প্রয় চিন্তায় হনহগ্র। 

কবিগুক বলে গেছেন, শনহণ এ ভু নন ম্যান সমান; আর 
নিস্মিল বলেচছন। "সিরিফ মরু মিটুনেকে হসরহ অপি ছিলে এ বিস্মমল 
মে" স্যায়"। শুধু মরণকে বরণ করার বাসনা ৭-য় বিস্মিলের আকুল 
প্রতাক্ষা। মরণ -য ঠার অশ্ঠি প্রিয়। বিশেব করে সে মৃত্যু যদি 
হয় দশের কাজ করতে গিয়ে। 

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ধ ছেলেকে শষ দেখা দেখবার জন্ত না আর বাহ, 
ছুটে এলেন ভেলখানায়। মার জন্য বুকট। মুচড উল । 

মা, ক্ষমা কর! তুমি দুখ পেয়োনা আমাক কথা ভিবে। 

কিন্তু এতি। যেতস মা নয়। যেন দশমাতাহ মৃতরূপ। এই 
গভধারিণী নাঃক বিস্নিলও প্রথমে চিনতে পারেন নি। 

তুমি আমার বীর সন্তান । দেশের জন্য বীরের মতোই তুমি 
মাথা উচু করে মৃতাবরণ করবে । তাই আম চাই” 


২৩৭ 


১৯২৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর । ভোর তখনও আলোকিত হয় 
নি, কিন্ত সারা কনডেমন্ড সেল কী এক মহামন্ত্রে আলোকিত 
হয়ে উঠল । 

“অব না! অগ.লে ওয়ল্‌্লে হ্যায় আউর 
না আরমানেকী ভীড় 

সিরফ. মর মিটনেকি হসরৎ আপ. 
দিলে এ বিস্মিল মে" হ্যায় 1” 


সমস্ত কলগুঞ্জন থেমে গেছে । সকল বাসনার হয়েছে অবসান । 
এখন মৃত্যুকে বরণ করার বাসন! বিস্মলের হৃদয়ে বিরাজিত | 

দৃঢ় পদক্ষেপে বধ্যমঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন বিস্মিল | 

কিন্ত তখনও সেই সংগীত লহরী, যা বিস্মিলের ক থেকে 
উৎসারিত হয়েছিল, তা বয়ে চলেছে কয়েদখানা প্লাবিত করে। 
শেষযাত্রার সময় ষে মহামস্ত্রের দীক্ষা দিয়ে গেছেন তরুণ বিপ্লবী, সেই 
মন্ত্র আজও ভাম্বর। কিন্তু সেই দীক্ষায় দীক্ষিত হতে পেরেছি কি 
আমরা? 


বিস্মিল, তোমাকে যে আবার চাই। 


মৃত্যু ওদের কাছে মৃত্যু শয়_- 
বরঞ্চ বাতিব্যস্থ গোলাপের গদ্ধে-উজল সত্যে 
মাথা উচু করে--ওরা মৃতকে করে জয়? । 
_-শীরদ রায় 


আগাতন্প পাশাপাশি 
চোমং লামা 


সেদিন একটা নাটক দেখেছিলাম শিলিগুডিতে। নাটকের 
নাম--ট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন? । 

দেশাত্মবোধক নাটক। প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার । পৃর্ণোগ্কমে অভিনয় 
চলছে। মঞ্চে বিচারের দৃশ্য । আসামীর কাঠগড়ায় চোদ বছরের 
একটি বালক। নাম তার হরিদদ ভট্রাচার্যয। মান্টারদার দলের 
সবকনিষ্ঠ বিপ্রবী। এ চোদ্দ বছরের বালক বুটিশের ডান হাত 
আসানুল্লাকে গুলি চালিয়ে ফুটবল খেলার মাঠে হত্যা করেছে। সেই 
চোদ বছর বালকের বিচারের দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে । 

আমার পাশেই দর্শকের আসনে বসে রয়েছেন একজন প্রো 
ব্যক্তি! স্ুঠাম- সুদর্শন চেহারা । নাভিত ও সঙ্জনতার ছাপ 
অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে চোখে মুখে । 

সেই প্রৌট লোকটি হঠাৎ উচ্ছুসিত হয়ে বললেন আমাকে,কি 
সুন্দর অভিনয় । যেন বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলে মাচ্ছে! 

কৌতুকের স্ুুরেই জিজ্ঞাসা করলাম--আপনি কি বাস্তব ঘটন! 
প্রত্যক্ষ করেছেন? 

প্রো ভদ্রলোক হঠাৎ বিচলিত হয়ে উঠলেন । উসথস্‌ করলেন। 
তারপর বললে-_হ্যা, তা করেছি বই কি! 

--কি রকম? আনার পুনধার সেই কৌতৃহল। 

প্রৌট বাক্তিটি বললেন--আমি ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলাম । 
ওই যে ছেঙ্গেটির বিচারের দৃশ্যা দেখছেন, আমিই সেই হরিপদ 
ভট্টাচার্য! 

আমার মনে হল, যেন আমার চোখের সামনে হাজার হাজার 


২৩৯ 


বিছ্যতের হানাহানি হয়ে গেল। কি ভীষণ চোখ ধাধানে। বিছ্যুৎ 
বলক। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে যেন সুত'ব্র আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে । 

হরিপদ ভট্টাচার্য বোধ হয় আমার সেই বিহ্বল অবস্থা বুঝতে 
পেরেছিলেন । মূ হেসে আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিতে দিতে 
বললেন, বসুন-বস্থন! অত উতল। হচ্ছেন কেন ! 

মঞ্চে হরিপদ ভট্রাচাধ্যের ভূমিকাভিনেতা বালকটি উচ্ছাস আর 
প্রতিজ্ঞা কঠিন স্বরে বিপ্লবী কার্ধাবলীর জবানবন্দী দিচ্ছে । কিন্তু 
আমি আর সে অভিনয় দেখতে পারিনি । আমি সারাক্ষণ তাকিয়ে- 
ছিলাম বাস্তব চরিত্রের দিকে । সৌমাদর্শন, স্মাঞ্জিত প্রৌঢ় হরিপদ 
ভট্টাচার্ধের দিকে । 

অভিনয় শেষে একসঙ্গে শেক্ষগৃহ থেকে বের হলাম। হরিপদ 
ভট্টাচার্য্য আমাকে বজলেন__আপনার পরিচয়টা জানতে পারলে 
খুশি হবো । 

- আমার পরিচয়? আমার পরিচয় খব সামান্য । যেট্রকুমাহ 
পরিচয়, তাইই দিলাম। 

হরিপদ ভট্রাচাধ্য উচ্ছুসিত হয়ে বঙ্গলেন- আপনি পত্রিকার 
সম্পাদক ? আরে আপনাকেই তো আমি খুজছি । আপনার সঙ্গ 
আমার অনেক কথা আছে। কবে যাব আাপনার বাসায়? 

বললাম__যেদিন আপনার ইচ্ছা । যখন স্থুবিধা হয়। 

হরিপদদা আমার বাসায় আসেন । সময় পেলেই আসেন! 
কাজেও আসেন, আবার শুধু গল্প করতেও আছেন। 

সেই হরিপদদার কথা ভার নিভের মুখে শুনেচি । বারংবার 

দরিদ্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতর ছেলে। 

ওই বয়সেই দারিদ্রোর জ্বালা বুঝতে শিখেছেন কিন্তু দাতি্র হার 
স্বাভাবিক প্রাণচার্চলযকে ম্লান করে দিতে পারেনি পয়সার অভাবে 
টোলে সংস্কৃত পড়া দিয়ে হরিপদদার প্রথম শিক্ষা সুরূ। ওই বয়সে 
সংসারের নানা খুটিনাটি কাজও করতে হয় ভাকে। এমনি একটি 
নিত্যকার কাজ হল দুধ নিয়ে আসা । . 
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যাওয়া আসার পথে পারুলদের বাড়া । 

হরিপদদার সমবয়সী। তের চৌদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ে 
পারুল । ফুলের মত শুত্র মার মোনের পুতুলের মত নরম চেহারা । 

যাওয়া! আসার পথে রোজই দেখা হয় পারুলের সঙ্গে । ছু চারটি 
কথা হয়। পারুল "ভাল গান গাইতে জানে । কোন কোনদিন 
হরিপদদা শুনতে পান, পারুল গান গাইছে | রাস্তায় দাড়িয়ে 
দ[ড়িয়ে শোনেন, আবার নিজের কাজে চলে যান। 

একদিন হরিপদদা শুনতে পেলেন একট। মর্ধান্তিক সংবাদ 
পুলিশ এস পারুলদের নাড়া ভেঙ্চেরে তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে । 
পারুলের বাবা মাক প্রচার করেছে, এনন কি পারুপকেও রেহাই 
দেয়নি । 

হরিপদদা এক দৌড়ে চলে গেলেন পারুলদের বাড়ী । কি বীভৎস 
অত্যাচার। কি সাংঘাতিক নৃশংসতা । পারুলের বাবা সাঘাতিক 
ভাবে আহত । পারুল মর্ণ অচৈতন্য ভাবে শয্যাশায়ী | 

হরিপদদা বুঝতে পারছেন না, কি এমন অপরাধ পাকরুলদের, যার 
জন্য পুলিশের এই উন্বন্তত)! অপরাধ :_-প'কল নিক্তের ঘরে বসে 
হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছিল-_ 

“দুর্গম গিরি কান্তার মরু ত্রস্তর পারাবার । 
লজ্বিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা ভাশিযার? | 

তখনকার দিনে এ গান গাওয়া ভষণ অপরাধ । সুতরাং এই 
মপ্রাধেই পুলিশ পারুলদের বাড়ী তাগুব চালিতয় গেছে । 

এই লেখা যখন হরিপদদাকে পড়ে শোনাই, তখন উনি হেসে 
বললেন-_তুমি এমন ভাবে লিখলে, তাতে মনে হচ্ছে, ষেন আমার 
বান্ধবীর লাঞ্থনাতেই বোধ হয় আমি বিপ্রবঃ দলে নাম লেখালাম। 
কিন্ত তা তো নয়_আমি ওই ঘটনার অনেক আগেই মাস্টারদার 
সংস্পর্শে এসেছি । 

আমি বললাম--তাহলে আপনার এই মন্তবাটুকুৎ আমার লেখার 
নধো জুড়ে দিলাম । 


২৪১ 
অগ্রিযুগ-২-১৬ 


ট্টগ্রাম তখন অগ্নিগর্ভ। বিপ্লবের একটা উত্তপ্ত বাতাস সর্ধদাই 
বহমান। কি ভাবে, কতদিন আগে হরিপদদ। মাস্টারদার দলে 
এলেন- সেট ইতিহান নয়। ইতিহাস হল-ুরধর্ষ আসানুল্লাকে 
সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন প্রথিবী থেকে । কে নেবে এ কাজের ভার? 

কে আর পারে! নেতা যাকে বলবেন, সেই নেবে এ কাজের 
ভংর। কেনন] সব প্রাণই দেশ জননীর পায়ে নিবেদিত। 

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাস্টারদা ডাকলেন-হরিপদ | চোদ্দ 
বছরের বালক উঠে দাড়িয়ে বলল-_আমি আপনার আদেশ মাথা 
পেতে নিলাম । | 

সুতরাং হরিপদদ। বেরিয়ে পড়লেন । সুর হল সুযোগ খোঁজ! । 
শেষ সুযোগ এল ফুটবল খেলার মাঠে। আসানুল্ল! সাহেবের 
নেঞ্জের টিম শীল্ড বিজয়ী হল। সেই শীল্ডট নিয়ে আসানুল্লা সাহেব 
উঁচু করে ধরে বিশেষ ভাবে নিমিত মঞ্চের উপর ধ্লাড়িয়ে নাচতে সুরু 
করলেন। হরিপদদা এই সুযোগ ছাড়তে নারাজ । পর পর দুবার 
গুলি চালালেন তিনি আসাঙ্ুল্লাকে লক্ষা করে। অবার্থ লক্ষ্য । ছুটো 
গুলই লাগল । মঞ্চের উপরই পড়ে গেলেন আসামুল্ল। সাহেব । মুখে 
তার একমাত্র উচ্চারণ-_ হায় আল্ল। ! 

দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন হরিপদদা । জনতা 
আর পুলিশ পিছনে ছুটছে । হরিপদদা পিছন ঘুরে দাড়িয়ে গুলি 
চালালেন। অবশেষে গুলও ফুরিয়ে গেল। হরিপদদা পিস্তল ছু'ডে 
ফেলে দিলেন । 


হরিপদদ। ধরা পড়লেন । 

ওঁর চৌদ্দ বছরের শরীরট। নিয়েই ফুটবল থেলল লোকে । চৈতন্ব 
হারিয়ে ফেললেন তিনি । মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেবিয়ে এল । 
পুরো ছদিন অচৈতন্ঠ হয়ে পড়ে রইলেন হরিপদদা । 

দুদিন পরে মাঝরাতে জ্ঞান ফিরল । শরীরে প্রচণ্ড বাথা। নড়তে 
পর্ষস্ত পারছেন না। অন্ধকার স্যাতসেতে ঘরে একা চরিপদ্গদা। 
আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষিধে। দৃদিনে এক ফেৌঁট। জলও পেটে 
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পড়েনি । জ্ঞান ফিরেছে দেখে যুসলনান সেন্টি, গরাদের কাক দিয়ে 
জিজ্ঞাসা করল-_হু'স ফিরেছে খোকা ? 

হরিপদ্দা সাড়া দিলেন না। সেন্টি, কি বুঝল কে জানে। সে 
একটু সময়ের জনা চলে গেল, একটু পরেই ফিরে এল সে নাটির 
সানকিতে ভাত আর নাংস নিয়ে। নিষ্ঠাবান ত্রাহ্গণ পণগুতের ছেলে 
হরিপদদার তখন ক্তাত বিচারের সময় নেই, কিসের নাংস তাও 
জানার অবকাশ নেই । গোগ্রাসে খেয়ে নিলেন তিনি । 

€দিকে পুলিশ হরিপদদার বুদ্ধ মা বাবাকে বেঁধে রেখে ভাদের 
কুড়ে ঘরখানি আগুন দিয়ে জালিয়ে দিল। যেস্কুলে তিনি পণ্ডতেন, 
সেই স্কুলের ছাত্র এনং শিক্ষকরা রেহাই পেলনা। সমস্ত সহরের 
উপব দিয়ে ঘোরানো হল চোদ্দ বছরের বন্দী বালককে । সন্দেহজনক 
নাগরিকদের ঘরে তল্লাসী চালানোর নামে উজ্তার করে ফেলা হল । 
তর্পদদার মুখ দিয়ে শবুও একটি শব্দও কের হল না। হর্পিদদার 
বিচার হল । 

দেশপ্পরিঘ ঘহীন্দ্রোহন মামলা লড়লেন 1 কিচাকক দ্বীপান্থর হল। 
কম বয়স বলে ফাঁসিণ ভকুন হল না। 


হরিপদদা এখন বলেন__যে দ্দাধীনতার প্র আদরা দেখেস্ছিলাম, 
স্বাধীন রাষ্ট্র কাঠামোৰ জন্য মাস্টারদা যে দলিল .রখে গিয়েছিলেন, 
সেই স্বাধীনতা এখনও আমরা পাইনি । 

জিজ্ঞাসা করেছি--আপনি কি নতুন করে কোনও বিপ্রবের স্বপ্র 
দেখেন হরিপদদা ? 

হরিপদদ1 হেসে জবাব 'দন--মানুষ তত সময়ের সিড়ি বেয়ে 
বুড়ো হয়। রোগ শোক জরা তার নিত্য সহচর। কিন্তু বিপ্লব চির 
নতুন, চির তরুণ। প্রতি মুহুতেই বিপ্লবের গতিতঙ্গী পালটাচ্ছে। 
বিপ্লব থেমে থাকে না। 

তারপর হরিপদদা বিমধভাবে বলেন- স্বাধীনতাকে আমরা! 
(সৌধীনভাবে টবের ফুলগাছ করে কানিশে রেখে তাতে ফুল ফোটাবার 
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চেষ্টা করছি। তাকে মাটিতে পু'তে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনীশক্তি 
নিয়ে বেঁচে উঠতে দিচ্ছি না। স্বাধীনতাকে ছাদের কামিশ থেকে 
এনে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। 

এ কথার তাৎপর্য কি জানি না। ব্যাখা। চাইতে সংকোচ বোধ 
করেছি। হরিপদদার একটি কথা ঠিক। বিপ্লব প্রতি মুহূর্তেই তার 
গতিভঙ্গী পালটাচ্ছে। নতুন করে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন বিপ্লবের 
সংজ্ঞা। শ্বাধীনতার জীবনী উপাদান নিয়ে হরিপদদা যে তুলনা 
আমাকে দিয়েছিলেন-_তার নতুন রূপ, নতুন চেহারার প্রভাক্ষ পরি১য়ই 
হয়তো আবার একদিন আমরা দেখতে পাৰ আমাদের দশে । 


ছুন্দর বনে ছড়িয়ে নিবস্ত্র শান্তির বাণী প্রচার করলে বাঘ ভালুকের খুশি 
হবারই কথা । _-শরংচন্দ্ চট্টোপাধ্যায় ( পথের দাবা 
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(ভায়া প্রতিমা গালি 
শ্রীমত্তী দেবযানী 
আনন্দে সম্ভানসেনার মাঝে এক অশ্বারোহিণীকে পাই আমরা । 
রণসাজে সঙ্দিতা। সাহসিনী। বীরাঙ্গনা । উপশ্যাসকার প্রথমে 
তাকে এক নীর কিশোরদূপে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করেন। পরব 
পৃষ্ঠাগুলি অতিক্রম করে দেখেছি, সে ভীবানন্দের স্ত্রা শাস্তি। সরল- 
প্রাণ, পাগলী এক মেয়ে। কিন্ত তার বুকেও সর্বনাশের নেশা 


জেগেছিল। এক সাহেবকে সে ছলনায় ভুলিয়ে কাবু করতে 
পেরেছিল । ধন নয়, প্রাণ নয়, শুধু স্বামীর মতো রণক্ষেত্রে অংশ 
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গ্রহণ করা, শক্রকে পরাঞ্জিভ করার যজ্জে নিজেও পুরোহিত হওয়া 
এই ছিল ভার বাসনা । 

সেনাদল বভবলধারিণী স্ুখদা বরদ| দেশনাতকাকে প্রণতি 
জানিয়েছে ভক্তির অর্থে, “বভবলধারিণীং রিপুদলবারিণী ননামি 
তারিণীং.””.--*বন্দে মাতরম্।” এ প্রপান শান্তিরও প্রাপ্য ছিল । শান্তি 
তো মায়েরই অংশ। 

বঙ্কিদের যুগ শেষ হয়ে গেছে । ছিয়াস্তরের মন্বস্তর মাত ইতিহাস। 
কিন্তু ইতিহাসের পরও ইতিহাস ঘটে । আবার সবনাশের নেশায় মেতে 
রিপুদলপারিণী শাস্তির আবির্ভাব ঘটে । একজন দুজন নয়, অগণিত। 
বাংলার বুকে বহমান স্ি্দাভাগীরধীর নতে' বস্কিনোন্তর যুগের আর 
এক শাস্তি নীণা দাস। ভাগীরথীকে পুথিবীতে এনেছিলেন ভগীরথ । 
এই নীরাঙ্গনাকে এনেছিল যে, তার নাম--পরাধীনতার দহন । 

'ভাগীরথীর জলে বাতাসে গড়ে ওঠা নদীন নতো উচ্ছুপ সিদ্ধ 
একটি মেয়ে। কিন্তু বুকে তার দানানল তাই তা তব মুখের 
ভ'ষা ছিল, “রক্তে আমার চেগেছ আজ সবনাশের নেশা?” এ 
নেশা সত্যিই বড় উদ্দাম । এ যেন হোলির মাতন। আবি না 
হ'য়ে উপায় নেই। কবির কল্পনায় কান এক পুরুষ কোন এক 
প্রকৃতিকে দেখে বীণার তারে বঙ্কার দিয়ে বিলাপ করেছিল, “সেদিন 
চৈহমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সবনাশ ৮ 

চান্সেলার স্টান্লি, ন্াতক বীণা দাসের রণোন্মাদনায় উজ্জল 
চশমা পরা চোখ ছটোতে কি তোমার সবনাশের বিন্দুমাত্র আভাষও 
আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলে ? পেরেছিলে কি চিনতে, এ সেই 
আনন্দমঠের শাস্তি? কিংবা তারও বু আগের সভাযুগের রক্ষঃকুলবধূ 
ইন্দ্রজতজায়৷ প্রমীলা? কে বলেনারী অবলা? "বাস্থতে তুম মা 
শক্তি, হৃদয়ে তৃমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিম। গড়ি মন্দিরে মন্দিরে |” 

-**-"*আজ আটান্বরের যুগশৈলের সোপান অতিক্রম করতে করতে 
চারিদিকে খু'জতে থাকি সেই মন্দিরটাকে । বার্থ হই। 

কলকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের আগেকার সিনেটহছদ অপসারিত, 
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পরিবতিত। পরিবর্তন ঘটেছে আরও অনেক কিছুর। শ্শিক্ষাধারার' 
পরিবর্তন, শিক্ষক ও ছাত্রের চিন্তাধারার পরিবর্তন । 

সমাবর্তন উৎসব আজও চলছে। কিন্ত কজন ১৯৩২ সালের 
সমাবর্তন উৎসবের কথ। জানে? ধীর জানেন, তারাই বা কতটা 
জানাতে পারছেন আজকের বাংলাকে, তথা ভারতকে ? 

সেই বছরের ৬ই ফেব্রুয়ারীর শনিঝারে সিনেটহল তখন রীতিমতো 
উৎসবক্ষেত্র। অধ্যাপক রায়বাহাহ্র দীনেশচন্দ্র সেন স্যার আশুতোষের 
-মা জগত্বারিণী দেবীর নামাস্কিত স্বর্ণপদক পাচ্ডেন। বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
চ্যান্সেলার গভর্ণর স্যার স্ট্যান্লি জ্যাকসন আপন মধাদার আসনে 
উপবিষ্ট, সস্ত্রীক । উপস্থিত তত্কালীন শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দান 
আর উপাচাধ ডক্টর হাসান সারওয়াডি। এছাড়া লেজিস্লেটিভ, 
কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, মেয়র, স্পীকার ইত্যাদি পদস্থ ব্যক্তিরা । 
লিবার্টি, আনন্দবাজা*, অমৃতবাক্তার, এ্যাডভান্স ইত্যাদি ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য পত্রিকার সাংবাদিকবুন্দ। আছে পুলিশ সিকি€রিটি। 
অর্থাৎ সব কিছু মিলে যাকে বলে একেবারে ভমজনাট ইন্দ্রসভা । 

স্টান্লি উঠলেন তার মহামূলা বক্তবন্ধ রাখতে | সবাই দেখছে 
চেয়ে, ইনিই বাংলার ভাগ্যবিধাতা। 

নাকি ভাগাহস্ত'? কে ছিল এই অনধিকার অধিকার ? পররাজ্তা 
গ্রাসী ইংরেজ সন্তান, রামায়ণের প্রমীলা, আর আনন্দমঠর শান্তির 
রক্তবীক্ত থেকে জন্ম নিয়েছে বাংলার মেয়ে বীণা দাস। যাকে তুমি 
মানপ্র দিতে এসেছ । তোমার কাছ থেকে সেটা নেবার আগে সে 
তোমাকে কিছু দিতে চায়। 

পরপর দুটো শব্দ । গুলির । না, থাম! চলবে না। খবত্রোতা 
ভাগীরথীর মতে! মেয়েটি ছুটে আসছে সভাস্থব সকলের সামনে দিয়ে। 
হাতের আগ্নেয়াম্্টা কেমন ঝকৃবকৃ করছে । কন্ভোকেশনের গাউন 
পরা কে এই দুঃঙাহসিনী ? সবাই ভীত, সবাই নিশ্মিত। 

গভর্নর ওর লক্ষা। কিন্তু শেষরক্ষা হোল না। কর্পোরেশনের 
চীফ. একজিকিউটিত, অফিসার জে. সি. মুখাভ আর উপাচার্য হাসান 
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সারওয়াডি দিলে ধরে ফেলেছে এই নারীসেনাকে । সমাবর্তন উৎসবে 
এ কি পাগলামিতে নেমেছে স্নাতক ছা্জীটি? 

ঈশ্বর করুপানয়! গভনপ অল্লের জন্য বেঁচে গেছেন, উনি »ট্‌ করে 
বসে পড়েছিলেন মঞ্চে। লক্ষ্যত্র্ট গুলিতে দীনেশচন্দ্র সেন অল্প 
আহত। ওদের সবার মনে নিশ্চয়ই এই জিজ্জাস। ছিল--বিদ্ভাপ্রাঙনে 
এ কোন্‌ ভয়ঙ্করী অবিগ্ভার আবির্ভাব ? 

এরপর নিয়মমাফিক যা যা কার্ধপ্রণালী, তা হয়ে চলল এক্কের 
পর এক। জেরা । বাড়ি ও হোষ্টেল তল্লাসি। 

ডায়োসেসিন কলেজের ছাত্রী । হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা 
করে। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার বেশীমাধব দাসের 
নেয়ে। কীণা দাসের দিদি কলাণী দাস আইন অনান্থ আন্দোলনের 
আসামী হয়ে তখন কারাবাস করছেন। ইন্ভে্টিগেশন্‌ দপ্তর এট। 
আবিষ্কার করতে পেরে মহা খুশি । তাই বল, জাত কেউটে ! 

বীণ! দাসের বাবা, মা, আত্মীয় পরিচিতরাও জেরার হাত থেকে 
ক্ভোই পেলেন না। কম দামাল, মেয়ে নাকি? 

স্টিভেন্স হত্যার ছুই আসামী কিশোরী শান্তি ও স্বনীতির আদর্শে 
€ ত্যাগে £স অনুপ্রাণিতা। এদের মরণজয়ী দীক্ষায় দীক্ষতা, 
হোস্টেলের ঘরে পাওয়া গেল শান্তি স্বনীতির ছবি, আর ভার নীচে 
বণা দাসের নিজের হাতে লেখা-পরক্তে আমার লেগেছে আজ 
সবনাশের নেশা । 

আঠাত্তর সাল সেদিনের সেই সবনাশের সঙ্গে আক্তকর 
যুবসমাজের কোন সবনাশের নেশাকে মেলানোর ব্যর্থ চেষ্ঠ। 
কোরনা। প্লীজ 

স্ট্যান্লি হত্যা প্রচেষ্টার নায়িকা বীণা দাসের মনো'ভাৰ তখন কী? 
তিনি বলেন, বিনা রক্তপাতে উদ্দেশ্ট সিদ্ধি হওয়ায় তিনি নিশ্চিন্ত । 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মনোভাব যে উনি জানাতে 
পেরেছেন, বিদেশীর হাত থেকে স্বদেশের মাটিতে দাড়িয়ে মানপত্র 
নেবার জগ্ তার হৃদয়-মন যে গুস্তত নয়, এটা তো বোঝানো গেল। 
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মামলায় বীণ। দাসের পক্ষে ঈাড়ালেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ 
শাসমল। সহযোগিতায় এ্যাডভোকেট জে, সি, ব্যানাঞ্জি। 

দিকে দিকে তখন একটিই নাম, বীণা! দাস। শৃঙ্ঘখলিতা দেশমাতার 
দামাল মেয়ে বীণা দাস। কাগজে কাগজে লোকের মুখে মুখে 
সমাবর্তন উৎসবের কাহিনী । খবর পৌছল লগ্নে । 

স্ট্যান্লির মহামূলা প্রাণটা বেঁচে যাওয়ায় সেক্রেটারী ফর দ্য স্টেট 
অফ. ইয়া স্যামুয়েল হোর আর হিজ্ত হাইনেস্‌ কিং জর্জ ছ ফিফথ 
সহর্ষ অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন । 

কুড়ি বছর বয়স্কা ছাত্রী, স্বাধীনতার রণাঙ্গনের রিপুদলবারিণী 
আগ্ভাশক্তির প্রতীক বীণ! দাসকে নিয়ে বাঘ। বাঘা বিচারকেরা তখন 
কী করছেন? 

সম্রাটের পক্ষ থেকে এযাডভোকেট জেনারেল স্যার নুপেন্দ্রনাথ 
সরকার, রায়বাহাছুর এম. এন. বানাজি, মিস্টার জাস্টিস সি. পি. 
ঘোষ, এম, সি. ঘোষ শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সবাই উপস্থিত 
বিচারালয়ে । 

নিভর্খক বঙ্গবালা বীণ। দাস আসামীর কাঠগডায়। একটু মর্ধাদা 
দেয়া হয়েছিল । বসার জঙ্ট চেয়ার । 

রায় যাদেরার দেয়া হয়ে গেল। ন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড । 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর কারাবাম । বলা হোল, আসামীর কোন 
বক্তব্য থাকলে এই “বলা বলে নিতে পারে। 

“গভরনর স্ট্যান্লির বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ নেই । বিছ্েখ 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে। গভনি সেই সাম্াজাবাদের প্রতিভূ। 
অপরাধে অভ্যস্থ নই আমি । কোন অপরাধ করিওনি। 

১০০৮৭ আমার স্বদেশ আজ উৎলীড়িত। দেশের স্বার্থের খাতিরে 
আমি সেকাজে উদ্ভত হয়েছিলান। বিনা রক্তপাতে আমার উদ্দেশ্য 
সাধিত হয়েছে বলে আমি আজ আনন্দিত ।” 

দণ্ড রহিত করার কোন আকুল আবেদন নয়। বিচার কক্ষে 
উপস্থিত মা বাবা ও আপনজনদের দেখে কোন বিদায়ী উচ্ছাস নয়। 


২৪৮ 


সেদিন কিন্তু কাগজে কলমে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে সম্মানিত 
করা হোল কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের উপাচার্ধ হাসান সারওয়ািকে | 
মহামান্ স্ট্যান্লির জীবন রক্ষকযে! মাননীয় পঞ্চন জর্জের নির্দেশ 
অনুযায়ী তাকে “নাইটনড়৮ উপাধি দেওয়া হোল। নামের আগে 
বসল, *স্যার।” এর কিছু দিন পরই স্ট্যান্লি জ্যাকসন দেশে কিরে 
গেলেন। 

সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে । বীণা দাস আক্ বীণা ভৌনিক। 
মঅধাপক যতীশ ভৌমিকের সহধক্সিণী | 

ননে বড় সাধ যার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সমাবর্তন উৎসবে তাকে 
নতুন মঞ্চে বিশেষ আসনে অভিষিক্ত দেখতে । সেদিন হাতে ছিল 
আগ্রেয়ান্ত্র। আজ ভাতে থাকবে ভাগীব্থীর পকিতর জলধারার মতো 
আশিস্ধার আজকের দিনের যুবসমাজের জন্তা। এ আশিসের 
প্রয়োজন আছে বৈকি । 

আটাত্তরের তরুণ তরুণী, তোমাদের হৃলয়ের মন্দিরে মন্দিরে 
দেশনাতৃকার এই স্তুযোগ্যা কন্যাটির প্রতিমা কি গড়ে নিয়েছ? এখনও 
বেঙ্গা যায়নি । কলকাতার বুকে সেদিনের বীণা দাস, আজকের 
বীণা ভৌমিক, তার বুকভরা আশীবাদ নিয়ে অপেক্ষমানা । মাথা 
নত করে সম্মিলিত কণ্ঠে একবার অন্ততঃ বল, পবহুবলধারিণীং 
রিপুদপবারিণীং নমামি।” 


'কত মাতী দিল দয় উপান্ড, কত বোন দিন “সেবা, 


বরে শ্বতি-হ্স্তেক গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেরা? 
__কাজী নজরুল ইসলাম 
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€তগাণ পথে 
রেখা আহমেদ 


ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম আমার বান্ধবী মণি বেগমের মুখ 
থেকে। মণি তখন ঢাকার নারায়ণগঞ্জে থাকতো । তাই সেদিনের 
সবকিছুই ওর পক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছিঙল্গ নিজের চোখে। 

সেটা ছিল ১৯৩৪ সাল। চ্যালেঞ্ জানালেন বাংলার কুখ্যাত 
গভনর স্যার জন এগডারসন,_-“বাংলার বিপ্রবীরা কত শক্তি ধরে তা 
আমি একবার দেখতে চাই” । তারপরই তিনি প্রতিটি গায়ে গণ 
শ্রেণীর লোকদের নিয়ে গড়ে তুলেন “ভিলেজ গার্ড বাহিনী। 
তাদের প্রধান কাজ ছিল- সন্দেহজনক কোন ছেলে দেখলেই থানায় 
খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেয়া । অবশ্য পুরস্কারটা ভালভাবেই মিলতো 
তার বিনিময়ে। 

এগারসনের দমননীতির ফলে বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ একট। তখন 
জেলের বাইরে ছিলেন না| ব্যতিক্রম শুধু যতাশ গুহ, সুকুমার ঘোষ, 
মতি মল্লিক, মধু ব্যানাজাঁ, ভবানী ভট্টাচার্য প্রমুখ বি. ভি-র কয়েকজন 
তরুণ মাত্র। তারা তখন পলাতক । 

পলাতক অবস্থায়ই সঙ্গল্র গ্রহণ করলেন এই তরুণবৃন্দ। 
এগারসনের চ্যালেঞ্জের জবাব আমর! দেবো । জবাব তারা দিয়েছিলেন 
দাজিলিং সংলগ্ন লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে। বিচারে ভবানী 
ভট্টাচার্য প্রাণ দিয়েছিলেন ফাসি নঞ্চে। 

কিন্ত তার আগেই একদিন বিস্ফোরণ ঘটল নারায়ণগঞ্জ সংলগ্ন 
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দেওভোগ গ্রামে । সেদিন রাতের অন্ধকারে গা ঢাক। দিয়ে সুকুমার 
ঘোষ ও মধু ব্যানার এসেছিলেন দলীয় সদস্য মতি মল্লিকের সঙ্গে 
দেখা করতে । বিপদ ঘটল ফেরার পথে । আচমকা ভিলেজগার্ড 
বাহিনীর নেতা রমজান নিয়া তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল দলবল 
নিয়ে। হঠাৎ রিভঙ্গবার গর্জে উঠল রাতের নিস্তব্ধতা কাপিয়ে। সঙ্গে 
সঙ্গে রমজান মিয়ার প্রাণহন চেহ লুটিয়ে পড়ল নাটিতে। 


রাতের অন্ধকারে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সুকুনার ঘোষ 
আর মধু ব্যানাভীঁ। স্থানীয় তরুণ নতি মল্লিক ধরা পড়লেন 
ঘটনাস্থলেই । 

গ্রেপ্তারের পরে হাঙ্তার নিধাতনেও মুখ খুললেন না নতি মল্লিক । 
তাই ব্রিটিশের চিরাচরিত চাল হিসেবে ডেকে নিয়ে আসা হল তার 
পি রাজকুমার মল্লিককে । তারপরই শোনা গেল বড় সাহেবের 
দরদ ভরা ক্ঠ--“এই যে মল্লিকমশাই ! বন্থুন! এক কাজ করুন! 
মতি শুধু আপনারই ছেলে নয়, আমার& ছেলের মত। ওকে আপনি 
বুঝিয়ে বলুন যে, ওর সঙ্গে আর কে কে ছিল, তাদের নানগুণল বলে 
দিতে । কথা দিচ্ঠি, নতিকে আদি খালাস করে আনবোই। আর 
আপনাকে দেবো নগদ দশহাক্তার টাক । 


সহজ সরল মান রাজকুমার মাল্লক। প্রায় নিরক্ষবই বলা চলে: 
মত তং 


নিজের বলতে সামান্বা একটি মুদি দোকান ন থচ সংক্কারে 
পোষ্য কম নয়। 

_ দাড়িয়ে রইলেন কেন! তাড়া ছিলেন বড সাহেব, ছেলেকে 
বুঝিষে বলুন ! 


_-আমি পারবো না হুজুর । 

-পারবেন না নিষ্কের কানকেই বুঝি বিশ্বাস করত পারলেন 
না ঝড় সাহেব, তার মানে! 

_বাপ হয়েকি করে আমি ছেলেকে বেইমান" করতে বলবে! 
হুজুর! অধর্ম হবে যে' 
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__তাই বুঝি! বিদ্রপে ঝলসে উঠলেন বড়সাহেব, তাহলে ছেলের 
ফাসির জন্ প্রস্তুত থাকুন । 

তাই হল। ১৫ই ডিসেম্বর মতি মল্লিক প্রাণ দিলেন ঢাকা জেলের 
ফাসি মঞ্চে। 

পিতা রাজকুমার মল্লিক সবক্ষণ সোদন ধ্যানম্থ হয়ে বসে রইলেন 
তার ঠাকুরের সামনে! আমাকে শক্তি দাও ঠাকুর। কোনদিনও 
যেন আমাকে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে না হয়। 

সেই পরাধীন দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। কিন্ত রাজকুমার 
মল্লিকের মত অমন আদর্শবান, ধর্নভীর লোকগুলোকে আজ আর 
খ'জে পাওয়া যাচ্ছে না কেন! দেশ এগিয়ে চলেছে ঠিকই, কিন্তু 
কোন পথে? 


“একটা ক্রাতি যখন জাগে, তখন হঠাৎ জাগে না। 'অন্ধকাণ ঘরে আলো! 
জালিলে হঠাৎ যেমন সমস্ত ঘর আলোকিত হয়, সইরূপ কোন যাহুমন্ত্রে হঠাৎ 
কোন স্থপ্ত জাতির তমিস্ত্রা রজনীর অবসান হয় না। জাতি জাগে ধীরে ধীরে । 
তার পিছনে থাকে বহু নীরব নিঃন্বাথপব কমীর বহুদিনের সাধনা | 

_্লোকানাথ চঞ্রবভাঁ ( মহারাজ )। 
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তাউীবা মন ঘ্াপলে 


ওদের কথা কেউ মনে রাখেনি । 

শাস্তি বা ভোগ-বিলাসের দিনে হয়তো হার ততটা প্রয়োজন 
নেই। কিন্তু যেদিন সত্যিই ঘরে-বাইরে ঝড় উঠবে, অন্ধকার ভয়ে 
উঠবে আরো সচীভেছ্ভ, চোখের সাননে সমস্ত আলো যখন এক এক 
করে নিভে যাবে, সেদিন কিন্ত ওদের কথাই স্মরণ করতে হবে বারবার । 
তাই সামান্থ যে কয়টি নান আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তার একটি 
হালিক। তুলে ধরছি কেবলমাত্র বাংলাদেশের পক্ষ থেকে । 

বলাই বানুলা যে, তালিকা অসম্পূর্ণ । লাঠি, গুলি বা অন্যান্য 
ঘটনায় যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের কথ! এখানে বলা হয়নি । বলতে 
চেষ্টা করেছি শুধুমাত্র তাদের কথা, যাঁরা সেদিন হ'সতে হাসতে ফাসির 
দণ্ডি তুলে নিয়েছিলেন নিজেদের গলায় 


নাম ফাসির ভা'রখ কোন কেলে 

১। ক্ষুদিলান বস্থু ১১ই আগষ্ট, ১৯০৮ নক্ুফরপুর 
১। কানাইলাল দত্ত ১০ই নাভম্বব ও, আলিপুব 
৩। সঙতেোন বনু উজ তত্র $ 

৩। চারু পন্থু ১৯০ মাছি, ১৯০৯ 

৫। বীরেন দত্তগুপ্ত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪ রর 

৬। বসন্থ বিশ্বাস ১১ই এম, ১৯১৫ শ্বালা 
৭। নীরেন দাশগুপ্ত ১২:শ নভেম্বর, ১৯১7 বালেশ্বর 
৮। মনোরঞ্জন সেনগপ্ত 9 $+ $+ 


নাম 

৯। স্মশীল লাহিড়ী 
১০। গোপীনাথ সাহা 
১১। প্রমোদ চৌধুরী 
£২। অনন্ত হরি মিত্র 
১৩। রাজেন লাহিডী 
১৪। দীনেশ গুপ্ত 
১৫। রামকৃঞ্ণ বিশ্বাস 
১৬। মনোরঞ্রন ভট্টাচার্য 
১৭। প্রগ্যোৎ ভট্টাচার্য 
১৮। কালীপদ মুখাজী 
১৯। মতি মল্লিক 
১০ | স্ধসেন 
২১। তারকেশ্বর দস্তিদার 
১২। কৃষ্ণ চৌধুরী 
১৩। হরেন চক্রবর্তী 
২৪। দীনেশ মজুমদার 
২৫। অসিত ভট্টাচার্য 


২১। ব্রজকিশোর চক্রবর্তী 


২৭। রামকৃষ্ণ রায় 

২৮। নির্নলজীবন ঘোষ 
১৯ । ভবানী ভট্টাচাধ 
৩০। রোহিশী বড়,য়া 
৩১। সত্যেন বর্ধন 


৩২। মানকুমার বন্ুঠাকুর 
৩৩। দুর্গাদাস রায়চৌধুরী 


৩৪। নন্দকুমার দে 
৩৫। চিত্তরঞ্জন মুখারজ 


ফাসির ভারিখ 

*.* অক্টোবর, ১৯১৮ 
১লা মার্চ, ১৯২৪ 
১৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ 
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ 
৭ই জুলাই, ১৯৩১ 
ওঠা আগষ্ট , 
২২শে আগ, ১৯৩২ 
১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৩ 
১৬ই ফেব্রুয়ারী ,, 
১৫ই ডিসেম্বর ১, 
১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ 


9$ $$ 


৫ই জুন নর 
৯ই জুন রী 
২র] জুলাই 
২৫শে অক্টোবর ২, 


২৬শে অক্লোবর ১, 
৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ 
১৮ই ডিসেম্বর ১», 
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ 
২৭শে সেপ্টেম্বর ১, 

্ % 


5 59 


১৫৪ 


কোন জেলে 
উত্তরপ্রদেশ 
প্রেসিডেন্সি 


আলিপুর 
গোগা 
আলিপুর 
বরিশাল 
মেদিনীপুর 
ঢাকা 


ট্রাম 
মেদিনীপুর 
আলিপুর 
শ্রীহট 
মেদিনীপুর 
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গ$ 


রাজশাহী 
ফরিদপুর 


মাদ্রাজ ফোর্ট 


নাম কঁসির ভারিখ কোন জেজে 
৩৬ ফণিভূষণ চক্রবতী  ১৭শে সেপ্টেপ্বর, ১৯১৩ মাদ্রাজ ফোর্ট 


৩৭। নিরঞ্রন বড়,য়! রর ৮ % 
৩৮ | সুনীল নুখাজী' টা রর ৮ 
৩৯। কালীপদ আইচ 3 $9 £? 
৮০ | নীরেন সুখাজী ৮ 


+ সংকলন ৫শলেশ দে। 


“দেশের জন্য এব" ক্কীবন উৎসর্গ করেছে, সবস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের 
নুক্তির অগ্রদূত । গভন্মমেন্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে, এলের তপস্তার 
অধ্যে বচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। চিরুচঞ্চল চিরজাবি চিরতরুপ এর। | 
“দশের তঞ্ণদের আমি বলি -তামাদের এতরড আপনক্তন, এতবড় জীবন্ত 
আদশ আর কেউ নেই ।? 

__শরংচন্দ চট্টোপাধ্যায় 


2ু5নল্প্র সপাঞঞভিলন্পি 


| সংকলন ] 


তমাল রায় 
দীনেশ গুণ্ডের ফাসি 
'সোমবার শেষ রাত্রিতে দীনেশ গুপ্তের ফাসি হইয়া গিয়াছে । 
মঙ্জলবার প্রাতে কলিকাতার প্রতি রাস্তার মোড়ে বু পুলিশ মোতাফেন 
দেখা যায়। ইহা! হইতেই প্রবল অনুমান হয় যে, ফাসি হইয়! 
গিয়াছে? । [আনন্দবাজার £ ৭-৭-৩১ ] 
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প্রন্ভো ভ্রাচার্ষের ফাসি 
ভোর পাঁচটায় সব শেষ 


“মেদিনীপুর, ১২ই জানুয়ারী । ডগলাস হত্যাকাণ্ড মামলায় 
প্রাণদণ্ডাজ্ঞ! প্রাপ্ত আসামী প্রচ্ঠোৎ ভট্টাচার্যের ফাসি অস্থ প্রত্যুষে 
পাঁচটার সময় মেদিনীপুর সেপ্টণল জেলের মধো হইয়া গিয়াছে'। 


ফাসির পুর্বে 


এইরূপ জান! গিয়াছে যে, প্রগ্োং ভোরবেলা স্নান করে। স্নান 
করিবার পর সে গীতাপাঠ করিতেছিল, এমন সময় ফাসির মঞ্চের দিকে 
যাইবার জন্য তাহাকে ডাকা হয়। সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। 

তাহার ছুই ভ্রাতাকে যখন জেলের ভিশুর লওয়া হইল, তখন 
তাহার দেখেন যে, প্রচ্ঠোৎ “শ্বতাঙ্গ কর্মচারীদের মাধা দাড়াইয়া 
আছে। 

অবিলম্বে তাহাকে ফাসির মঞ্চে উঠিত বলা হয়। সে অব্চিলিত 
পদক্ষেপে ফাসির মঞ্চের উপর গিয়ে ওঠে, তৎপর ফাসির রদ চম্থন 
করিয়া জহলাদের হাতে আত্মসমর্পন কারে। 1 অনিন্দবাজার ; 
১৩.১,৩৩ ] 


কালীপদ মুখুজ্যের ফাসি 


“ঢাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, মুন্সিগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কানাথা।- 
প্রসাদ সেনকে হতা। করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কালীপদ 
মুখুজ্যেকে অগ্ঠ প্রান্ত; ৬টার সময় ঢাকা সে্টাল জেলে ফা্ি “দয়া 
হইয়াছে। 

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৭শে জুন তারিখে এই হত্যাকা 
ঘটে। কালীপদর স্ত্রী একটি শিশুপুত্র গ্রসব করিয়া গত ৭ই জানুয়ারী 
তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীপদ পিতাৰ একমাত্র পুত্র 
ছিলেন। [ আনন্দবাজার £ ১৭-২-৩৩ 
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সূর্য দেন ও তারকেশ্বর দভ্তিদার 


চট্টগ্রাম, ১২ই জানুয়ারী । অগ্ঠ সকালবেলা চট্টগ্রাম জেলের 
ভিতরে স্র্ধ সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাসি হইয়া গিয়াছে । 
স্র্ধ সেন ও তারকেশ্বর দক্ভিদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুগ্ঠন মামলার 
আসামী। চট্টগ্রামে এক স্পেশাল ট্রাইবুন্তালে তাহাদের বিচার 
হইয়াছিল। বিচ:রে তাহারা মহ্দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন । 

গঠ নভেম্বর মাসের নাঝানাঝি সনয় কলিকাতা হাইকোর্টে উক্ত 
দগ্ডাদেশের বিরুন্দে আবীঙগ কলা হইলে হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল 
রাখিয়াছিলেন। [ আনন্দবাভ্তার 2 ১৩-১-৩৪ ] 


তিদজনের প্রাণদণ্ড 


মেদিন:পুর, ১০ই ফেব্রুয়ারী, অগ্ক স্পেশাল ট্রাইবুন্তালের 
কশিশনারগণ বাজহতা; ষডযন্ত্র মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন । 
আসানা (১) নির্মলজীবন ঘোষ (১) ব্রস্তকিশোর চক্রবতী (৩) 
রামকৃষ্ণ বায়_-এই তিনজনের প্রতি প্রাণদণ্ের আদেশ হইয়াছে । 
[আনন্দবাক্তার £ ১২-২-৩৪) 


দীনেশ মজুমদারের ফালি 


'গত শনিবার শেষ রাত্রভডে আলিপুর সেন্টাল ক্তেলে দীনেশ 
নজুনদারের ফাসি হইয় গিয়াছে । 

কিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগাটকে হত্যা করার 
চেষ্টা সম্পূরক (ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায়) দীনেশের 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্থর হয়। দগুভোগকালে সে মেদিনীপুর করেল হইতে 
পলায়ন করে। অনেকদিন পর কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ গ্রীটে এক 
বাড়িতে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের সহিত 
তাহার লড়াই হয়। দীনেশ যে ঘর ছিল, সেই ঘর হইতে নিক্ষিপ্ত 
রিভলবারের গুলিতে মুকুণ্দ ভট্টাচাধ নামক ভরনৈক পুদিশ কর্মচারী 
আহত হয়। 


২৫৭ 
অগ্রিধুগ--২-১৭ 


গত ১০ই অক্টোবব আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্ঠালে দীনেশের 
প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ১৫ই, জানুয়ারী (ভূমিকম্পের ঠিক পূর্ব 

যুহুর্তে ) কলিকাতা হাইকোর্ট প্রাণদণ্ড অনুমোদন করেন । 
[আনন্দবাজার £ ১১ই জুন মঙ্গলবার £ ১৯৩৪] 


ফাসির মঞ্চে গেয়ে গেল যার জীবনের জয়গান, 
আমি, অলক্ষ্যে প্াডায়েছে তাবা, দিবে কোন বলিদান ?' 
_কাজ নজক্চল ইসলাম 


চাতণ হি মুনুষ্দ দাস 


অধ্যাপক ত্রিপুরাশক্ষর সেনশাস্ত্ী 


আসল নাম ছিল যচ্ছেশ্বর | 

ছেলেব্লোয় যচ্রেশ্বর ছিল বাংলা মায়ের দামাল ছেলে । লেখা 
পড়ায় তার তেমন উৎসাহ ছিল না, আর তার উপদ্রবে পাড়ী- 
প্রতিবেশীরাও অস্থির হয়ে উঠেছিল। অবশ্য, মাঝে নাঝে দুবর্চের 
দমনেও এই দ্র্ণান্ত ছেলেটি কোদর বেঁধে দাড়াভো, ভয় কাকে কলে, 
এই দুঃসাহসী ছেলেটি তা জানতো না । 


পরবর্তী জীবনে অবশ্য তিনি মুকুন্দ দাস রূপে নবজন্ম লাভ করেন । 
তার এই গুরুদন্ত নাম সবাংশে সার্থক হয়েছিল, কারণ, তিনি মুকুন্দ 
দাস রূপেই দেশের ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 
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যুকুন্দ দাসের পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাক] জেলায় বিক্রমপুর পরগণার 
অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বানড়া গ্রামে, কিন্তু তার শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছিল বাংলার 
বু বরেণ্যসম্তানের পাদরেণুপৃত বরিশাল নগরীতে । সার্থক নামী 
কীতিনাশ! নদীর তীরে অবচ্ফিত বানড়ী গ্রাম নদীর করাল গ্রাসে 
পতিত হলে তার পিতা গুরুদয়াল সপরিবারে বরিশাল নগরীতে 
আগমন করেন। শৈশবেই মুকুন্দ দাসের সঙ্গে তার জম্মভূমির সম্পর্ক 
ছিঙ্গ হয়। তাই বরিশাল নগরীকেই তিনি জননী জন্মভূমি বলে মনে 
করেন। মুকুন্দ দাসের গর্ভধারিণী। জননীর লাম ছিল শ্যামাসুন্ররী। | 

মুকুন্দ দাসের পিতা শাস্তপ্রকৃতির লোক হলেও তিনি ছিলেন 
কর্তব্য অনলস। তিনি চাকরি গ্রহণ করেছিলেন ডেপুটির আরদালি- 
রূপে, সেই সঙ্গে তিনি একটি স্বাধীন ব্যবসায় পরিচালন৷ করেছিলেন। 
সাধুতার জন্যে তার খ্যাতি ছিল, তাই তার পরিচালিত মুদদীর দোকানে 
যথেষ্ট লাভ হতো । 


পুত্র মুকুন্দ দাস যাতে একদিন উচ্চশিক্ষিত হয়ে সমাজে একজন 
*গণামান্থ ব্যক্তিবপে পরিচিত হন, সেদিকে গুরুদয়ালের যত্তের ক্রটি ছিল 
না, কিন্ত বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষা গ্রহণে মুকুন্দের কোনো দিনই 
তেমন আগ্রহ ছিল না। বিধাতা তাকে যে মহং কাজের জন্তে চিহচিত 
করেছিলেন, মুকুন্দের বালাকালে অনেকেই তা বুঝতে পারেন নি। 
তার দেহে ছিল অমিত বল, মনে ছিল *সীম সাহস আর 
সবপ্রকাব অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে তত্র ঘুণা। তা ছাড়া, 
ব্রজমোহন বিছ্ালয়ে অধায়নের সময়েই তিনি এমন কয়েকম্ঞন 
পৃ্চরিত্র শিক্ষাব্রতীর সাম্নিধা লাভ করেন, যার ফলে হার জীবনের 
গতি পরিবতিত হয়ে যায়। এই সব আদর্শবাদী আচাধগণের মধো 
লোক নায়ক অশ্বিনীকুনার, ঝধিকল্ল জগদীশচন্দ্র মুখোপাধায়, আতের 
সেবায় সদা অনলস কালীশ পণ্ডিত, স্ুবিখাত গায়ক ও ভক্ত 
মনোমোহন চক্রবতখ প্রভৃতির নান বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
বিশেষতঃ যজ্ঞেশ্বরের জীবনে যে দিব্য রূপান্তর ঘটেছিল, তার মুলে 
ছিল দেশ-হিতৈষী ও ভগবদ্-ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণা । 
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অশ্বিনীকুমার একদিন তাকে বলেছিলেন--“যজ্ঞা, তোর ভেতর রয়েছে 
বিপুল সম্ভাবনা, তুই তোর সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলে দেশের কল্যাণ 
কর্মে তাকে নিয়োগ কর । 

মুকুন্দ দাসের মুখে শুনেছি--“আমার জীবনের সবকিছুর মূলে 
রয়েছেন তিনি ( অশ্বনীবাবু ), আমি তার কথাই বলে বেড়াই, তারই 
গান গাই ।, যে সময়ে তিনি এই কথাগুলি বলেছেন, সে সময়ে তার 
খাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে । অথচ কী প্রগাঢ় ছিল তার 
গুরু ভক্তি ! 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায়, তথ সার" 
ভারতে বিক্ষোভ-বহি ধুমায়িত হয়, তখন লোকনায়ক অশ্বিনীকুমারের 
নির্দেশে মুকুন্দ দাস বিপ্রবী চারণ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং 
একটা বলিষ্ঠ জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন । 

মুকুন্দ দাসের রচিত স্বদেশী যাত্রী বা নাটক যে বাংলার ভনগণের 
মানসে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রধান কারণ হচ্ছে__ 
নাটক-রচছিতা মুকুন্দ দাস, অভিনেতা মুকুন্দ দাস ও মানুষ মুকুন্দ দাসের 
মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। তার রচিত নতুন ধরণের সগদেশা 
নাটকের মধ্য দিয়েই তিনি সুপ্ত জাতিকে নব চেতনায় উদ্ধদ্ধ করে- 
ছিলেন, তাদের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, সমাজ্তের বর্ণ বৈষমা ও 
পণপ্রথা প্রভৃতি অনাচারের বিরুদ্ধে এবং বিদেশী অপশাসন ও শোষণের 
বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে তুলেছিলেন, দেশের অর্থ নৈতিক মুক্তি ও 
বিদেশী বর্জনের ভন্ে তাদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন এব 
দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের জড়তা ও তামসিকতাকে আঘাত করে তাদের 
ভেতর প্রবল রজোগুণের ভাগুব উদ্দীপনার সপগর করেছিলেন | 

দেশ ও জাতিকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্যে মুকুণ্দ দাস 
সবপ্রথম যে নাটকখানি রচন| করেন, তার নাম “মাতৃপৃজা”। মুকুন্দ 
দাস ও তার দলের লোকের৷ যখন এই নাটকটির অভিনয় করেন, শুথন 
শ্রোতৃবন্দের ভেতর প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। 

এর পর তার খ্যাতি ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি ১৯০৭ 
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ধ্বষ্টাব্ধে বরিশালে যখন তার এই পার্লাগানটি পরিবেশন করেন, তখন 
যে উত্তাল তরঙ্গসন্কুল সমুদ্রের হ্যায় সহরটি ছিল বিক্ষুব্ধ, সে ইতিহাস 
তো৷ সকলেই জানেন। 

এই সনয়ে মুকুন্দ দাস রাজরোষে পতিত হন। তিনি যেখানেই 
অভিনয়ের জঙ্ঘে গমন করতেন, সেখানেই গোয়েন্দা পুলিশ তার 
অন্ভসরণ করতো। এর পর যুকুন্দ দাস রাজদ্রোহের অভিযোগে তিন 
বসরের জন্বো কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। শুধু তাই নয়, বাংলার এহ 
দামাল ছেলেকে বাংল! থেকে দিল্লীর “সেণ্টাল জেলে” স্থানান্তরিত করা 
য়! কানাখুক্তির 7৭ মুকুন্দ দাস অনেক বার অভিনয়ের উদ্দেশ্যে 
কোন স্তানে গমন করে দেই স্কান থেকে রাজাজ্ঞায় বহিষ্কৃত 
হয়েছেন, কিন্তু দুঃসাহসী মুকুন্দকে কোনো বাধাবিত্নই বিচলিত বা 
কতবান্রষ্ট করতে পারে নি। 

'নাতৃপৃজ।' ভিন্ন যুকুন্দ দাস আর যে কয়খানি নাটক লিখেছিলেন, 
ভা হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, পথ, পল্লীসেবও আদর্শ, ্রহ্মচারিণী ও সাধী। এই 
সব “নাটক বা দদেশা বাহার চভতর দিয়েই মুকুন্দ দাস বু স্বরচিত ও 
কখনো কখনো কিঞ্চিৎ পরিবতিত আকারে অপরের রচিত গান 
পরিবেশন করতেন । এই সব গানের দধ্যে যে এক উল্লাদিনী শক্তি 
ছিল, ৩] যারা ্ার ক নিঃস্ত সংগীত শোনেন নিঃ তারা কখনো। 
উপলব্ধি করতে পারবেন না । কখনো তিনি গাইতেন 

'মায়ের নাম নিয়ে ভাসানো তরী 
যে দিন ডুবে যাবেরে ভাই 
যে দিন ডুবে যাবে, 
সে দিন চন্দ্রশ্ধ-গ্রহতার। 
তারাও ডুবে যাবেরে ভাই 
তারাও ডুবে যাবে । 
কখনো বা গাইতেন 
'জাগে। গো জাগে জাগো জননী, 
তুই ন। জাগালে শ্যামা কেউ তো জাগিবে না 
তুই না নাচালে কারো। নাচিবে কী ধমনী ।' 
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কখনে। গাইতেন-_ 
“আয় রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয় 
আয় লেগে যাই দেশের কাজে ।' 
কখনো বা গাইতেন. 
“ভয় কি মরণে রাখিতে সম্তানে 
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর-রঙ্গে ॥" 


কখনো গাইতেন--. 
শুনি মাভৈ মাভৈ ধ্বনি মাতৈ মাভৈ 
আমি অভয় যে হয়ে গেছি ভয় আর কই ॥' 


কখনো বা উদাত্ত কে গাইতেন চারণ-কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধায় 
রচিত প্রসিদ্ধ গান-_ 


“সাবধান--সাবধান-- 
আসিছে নামিয়া শ্ায়ের দণ্ড রুদ্র দৃপ্ত মুতিনান ॥ 


আবার কখনো গাইতেন 
“হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগত 
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা, 
দেখাতে হবে আক্তি, জগতবাসী সবে 
এখনে! ভারতের যায় নি রে চেতনা) 
তিনি একদিকে তথাকথিত শিক্ষাভিমানী নানুঘের মিথ্যাচার, 
কপটতা।, গ্কার্থপর্ত1 ও বিলাসিতাকে তীব্র কশাঘাত করেছেন, অপর, 
দিকে তথাকথিত ছোট লোক “চাষাদের' উদ্দেশ্যে বলেছেন- 


“ভাইরে ধন্ত দেশের চাষা, 
এদের চরণধূলি মাথায় পড়লে 

প্রাণ হয়ে যায় খাসা । 
এরা কপটতার ধার ধারে না 

সত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না। 
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প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার 
নেই কো এদের ভাষা । 
প্রাণভর আনন্দ এদের 
বুকট। নেেহের বাসা, 
চিনঙগে এ সব সোনার মানুষ 
মিটতো দেশের সব পিয়াসা 1, 
তিনি তার নাটকের ভেতর দিয়ে পণপ্রথা ও অন্যান্ত সামাজিক 
হুনতিকে তীত্র কশাঘাত করেছেন । তিনি প্রয়োজন মত সম-সাময়িক 
অন্ঠান্ত কবিদের রচনা ক্ৰার নাটকে সন্গিবিষ্ট করেছেন । 
পণপ্রথা রূপ সামাভিক ছুনীতি সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন 
করার জন্টে নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ একখানি রচনা নাটক 
করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে মুকুন্দ দাসের “সনাজ' নাটক বা 
যাত্রা সবচেয়ে ভ্রনপ্প্রিয়তা অঞ্রন করেছিল এবং এই নাটকের 
অভিনয় দর্শন ক.র অনেকের মনে শুভ বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছিল । 
ধারা সেই অভিনয় দশন কর,ছন, তাদের কনে আজো যেন যুকুন্দ 
দাসের উদাত্ত কথস্থর ভেসে আসছে - 
“ভাইরে মানুষ নাই আর তদশে, 
আছে কেবল ফাক, কেবল নেকি, 
যে যার মৌজে, আপন রসে ॥ 
ছলের বাপে বসে আছে পাচ হাক্তারের আশে, 
মেয়ের বাপেব ভাঙ্গা কপাল চোখের ভুলে ভাসে 
ভাইরে মানুষ নাই আর দেশে ॥' 
মুকুন্দ দাসের অভিনয় যে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছিল, 
তার মূলে ছিল নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি সীমাহীন সহানুভূতি, 
স্বার্থপরতা ও কপটতার প্রতি তীব্র ঘবণা এবং ভারতের সনাতন সংস্কৃতি 
ও এঁতিহ্ের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাবোধ । তিনি সুপ্ত দেশবাসীকে উদ্ধদ্ধ 
করে তোলার জন্ত পৌরাণিক যাত্রার পরিবর্তে নতুন ধরণের স্বদেশী 
যাত্রার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । পৌরাণিক যান্রাগানের মতো 
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এই সব যাত্রাগানের ভেতর দিয়েও এ দেশের অগণিত মানুষ এই 
শিক্ষাই লাভ করেছিল--“যতো ধর্মস্তূতো৷ জয়? | 

আমাদের এই সুজলা, সুফল! বঙ্গভূমিতে একদিন যাত্রাগান, 
কবি গান, কথকতা সংকীর্তন, রামায়ণ-গান, মনসার ভাসান, জারিগান 
প্রভৃতির ভেতর দিয়ে লোক শিক্ষার যে বিপুল আয়োজন হয়েছিল, 
তার ফলভাগী হত জাতিব্ণ নিধিশেষে সকল সম্প্রদায়। এই 
আয়োজনের ফলে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে তথাকথিত নিরক্ষর বা 
স্বল্ল শিক্ষিত জনসাধারণ ঈশ্বর বা পরলোকে বিশ্বাসহীন, স্বার্থপরায়ণ 
আত্মকেন্দ্রিক, হূর্নৃতিগ্রস্ত ধর্মধবজী বা কপটাচারী হতে পারতো না, 
তাদের ভাষা হতো ভাবপ্রকাশের বাহন, ভাব গোপন করার বাহন 
নয়। লোকশিক্ষার বিকিরণের ফলে তারা এই সতাই উপলন্ি 
করতো-_ 

“ভিতর বাহির ছুই সমান রেখো ভাই 
মানুষ যদি হতে চাও ।” 

আধুনিক কালে মুকুন্দ দাসও তার বাণী প্রচারের জন্যে লোক- 
শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেই স্বদেশী যাত্রার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । 

মুকুন্দ দাস ছিলেন জগন্মাতার আদরের সম্ভান, তাই তিনি তার 
জীবনের ব্রত সাঙ্গ করে মায়ের অন্য় পদে স্থান লাভ করেছিলেন। 
তার মহাপ্রয়াণের কাহিনী শ্রবণ করলে স্্বতই তার চরণে আমাদের 
মস্তক অবনত হয়। ১৩৪১ বঙ্গাকের ১র৷ জৈ)ষ্ঠ তিনি বেলেঘাটায় 
যাত্রাভিনয়ের পর অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন। পরদিন তিনি বিশ্রাম 
গ্রহণ করেন। ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে মাতৃনান গান করতে করতে 
তার নশ্বর দেহ জগন্মাতার চরণে আহুতি দেন। 

মুকুন্দ দাসের চরিতকার সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় লিখছেন-__ 

“মুকুন্দ দাস ঠঠা জ্যৈষ্ঠ ভোর রাত্রে খুবই অন্থস্থ বোধ কৃরে উঠে 
পড়লেন। সিদ্ধ সাধক মুকুন্দ বুঝলেন, মায়ের নিকট হতে ডাক 
এসেছে-_গার অন্তিম সময় সমাগত। তার পরিচারক ও সেবক 
কালীচরণকে ডেকে বল্লেন, তার জপের মালাটি দিয়ে দরজা বন্ধ করে 
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চলে যেতে । কেউ যেন তাকে এখন ডাকাডাকি না করে। তারপর 
মায়ের ছবির পদপ্রান্তে বসে শেষ বারের মতে চারণ কবি গাইলেন--- 


“বড় দয়! তব শুনি কাঙালেতে 

নিবেদন করে রাখি চরণেতে, 

চরণ যুগুলেতে ঘেন দেখিতে দেখিতে 
মুকুন্দের খেলা হয় না ভঙ্গ | 


সকাল হয়ে রৌদ্র উঠেছে! কিন্ধু যুকুন্দ আর দরজা খোলেন 
না। যখন অনেক ডাকাডাকি করেও তার কোন সাড়া পাওয়া গেল 
না, তখন দলের অগ্ত্তম সভা শ্রীবিধু্ষণ চক্রবর্তী ভোর করে দরভা 
খুলে দেখেন, মুকুন্দ প্রশাশ্থ মনে মায়ের ছবির পদপ্রান্তে শুয়ে 
'আছেন_-যেন গভীর স্ষুপ্তিতে মগ্ন । দেহ ভার নিথর, নিস্তব্ধ । 
মায়ের আদরের ছেলে ঠার শ্যামা মায়ের কাছে চিরদিনের মতো 
চলে গেছেন ।? 

আন্ত আমাদের দেশে সবব্যাপী বিপধায়, প্রমন্ততা € অনাচারের 
যুগে দেশতিতে উৎসগকৃতপ্রাণ, অগ্নিদস্ত্রে দীক্ষিত, জগন্মাতার অভয় 
চরণে আত্ম নিবেদিত মুকুন্দ দাসের মতো চারণ কবিরই একান্ত 
প্রয়োজন । তাই 'বন্দে নাতরম দন্বর ঝষি বস্কিনচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ 
মিলিয়ে ভিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়__ 

'আবার আসবে কিমা! 


“পরাধীন জাতিব শিক্ষা দীক্ষী-কর্ম সন কিছুই বার্থ, ধদি তা স্বাধীনতা 
লাভের সহায়ক বা অনুকুল না হয়। --স্থভাষচক্ছ্র 


গণঁ্র দাস 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


বাঙ্গলার বিপ্লব আন্দোলনে এবং ফরিদপুর জেলার ইতিহাস 
পৃর্চজ্্র দাস একটি অবিস্মরণীয় নাম। পুর্ণচন্দ্র দাস এবং বর্তমান 
লেখক একই জেলার এবং একই মহকুমার বাসিন্দা, সেক্তম্ত আমি 
বিশেষভাবে গবিত। সদিনের মাদারীপুর নহকুমা রাজনৈতিক 
চেতনায় এবং বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় অগ্রগামী ছিল। তার আকাশে 
বাতাসে মাটিতে ও জলে ছিল দেশাত্ববোধের কী এক আশ্চা 
প্রেরণা । আমাদের তখন প্রথম যৌবনকাল, বিচিত্র উন্মাদনার মধো 
আমাদের দিনগুলি কেটে যেত। পূর্ণ দাস, পুলিন দাস, আশুতোষ 
কাহালি, প্রতাপ গুহরায় থেকে সবুর করে কত যে নামকরা নেতা ও 
কর্মীর আবির্ভাব হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেকটি সুস্থ যুবকই 
যেন দেশের একজন বিপ্লব-কমর ছিলেন, আজকের দিনের তরুণেরা 
সেদিনের সেই আশ্চর্য্য রূপের কথা, ভাববন্যার কথা ভাবতে পারবেন 
না। পরাধীনতার বিরুদ্ধে, বুটিশ সাম্রাজাবাদের বন্ধনের বিকুদ্ধে 
সমস্ত জাতির চিন্ত যেন বিদ্রোহ করেছিল । পুর্ণচন্দ্র দাস তরুণ বয়সে 
এই বিদ্রোহীদের দলে গ্রেচ্ছায় নান লেখালেন এবং শ্বেচ্ছায় বিপ্লবের 
হঃসাহসিক ত্রতে দক্ষ। নিলেন। অথচ জন্মেছিলেন তিনি নিতান্ত 
দরিদ্র পরিবারে, যেখানে ছৃ'বেল। উপযুক্ত খাবার জুটতো না। 
অত্যন্ত রোগাপটকা শিশু হয়ে অসময়ে (মাত্র ৮ মাসে) তিনি 
জন্মেছিলেন। বাঁচবার আশ! ছিল না। কিন্তু সেই রোগাপটকা 
গরীব ঘরের অসহায় শিশুটিই একদিন বৃটিশ সিংহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
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অবতীর্ণ হলেন। নতি স্বীকার করলেন না, পরাজয় স্বীকার করলেন 
না, অমিতবিক্রমে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালালেন এবং ত1 
সারা জীবন, অর্থাং ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যস্ত কারাবাস, 
অস্তরীণ ও নির্যাতনের বেদন! বহন করলেন । 

আদর্শ ও নীতির প্রতি পূর্ণ দাসের অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল এবং 
এজদ্যাই দরিদ্র জীবনে চাকুরীর পথে না গিয়ে তিনি সমগ্র সমাজের 
দারিদ্র্য মুক্তির প্রথম ধাপ হিসেবে পরাধীনতা৷ থেকে মুক্তির ত্রতকেই 
হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন । আজকের দিনে এমন আদর্শবাদী, 
দু চরিত্র এবং নীতিবান নানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাচ্ছে, যেট' 
সমাজের অধঃপতনের লক্ষণ । এবং দেশ যে অধঃপতনে গিয়েছে 
তার প্রমাণ এই যে, এত বড় বিপ্লবী দেশপ্রেমিক সমাজকমী 
( উদ্ধাম্্রদের সেবা কার্ধয ম্মরণীয় ) স্বাধীন ভারতে প্রকাশ্ দিবালোকে 
কলিকাতার রাস্তায় ছুরিকাহত হয়ে মারা গেলেন । 

পূণচিন্্র দাসের বৈপ্লবিক কর্ণের বিস্তৃত কোন আলোচনা এখানে 
সম্ভন নয়। সারা বাঙ্গল। দেশের ভেলায় জ্লোয় সেই কর্ণের স্মরণ 
চিহ্‌ ছড়িয়ে আছে। শান্তি সেন! বাহিনীর স্থাপনা, সংগঠন, পরিকল্পনা 
ও পরিবর্ধন তার জীবনের এক এতিহাসিক কীতির মত। মাদারিপুরের 
শান্তি সেনা বাহিনীর প্রধান অধাক্ষ রূপে পৃণ দাস যখন জেল থেকে 
বেরিয়ে এলেন, তখন বাংলার বিদ্রোহী কৰি নজরুল ইসলাম তাকে 
স্বাগত জানিয়ে যে দীর্ধ অভিনন্দন কাব্য রচনা করেছিলেন, আভও 
তার ছুটে! লাইন আমাদের ম্মরণ আছে £ 

স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ 
মাদারীপুরের মর্দববীর, 
বাঙল। মায়ের বুকের মাণিক 
মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর 

নজরুল ইসলামের এই বন্দনা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, 
পৃ্চচন্দ্র দাস সেদিনের ভনসমাজে প্রীতি ও শ্রদ্ধার কত শীর্ষস্থানে 
উঠেছিলেন । “মাদারীপুরের মর্দবীর” এই বিশেষণটি ফরিদপুর 
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জেল। ও মাদারীপুর মহকুমার যুব সমাজের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল । 
সত্যি সত্যি তিনি অকুতোভভ় “মর্দবীর' ছিলেন। 

সরল আন্তরিক সৎ ও সাহসী পুর্ণচন্র দাম তার বিপ্লবী জীবনের 
অক্ষয় কীতি ও এতিহা রেখে গেছেন। কিন্তু এই যুগের ছেলের 
কি সেই এতিহ্োর উপযোগী? সেই সুভাষ, সেই চিত্তরঞ্জন, পুর্ণচন্দ্ 
দাসের আজ কোথায়?! আজ কোথায় ভারতবধষের প্রত্যাশিত 
বিপ্লবের পূর্ণতা ? সুতরাং পুর্ণচন্দ্র দাসের পুণ্য স্মৃতির উদ্বোশ্যে যখন 
শ্রদ্ধা জানাই, তখন দেশের দুর্গতির কথাও না ভেবে পারি না। কবে 
এই দুর্গতির শেষ হবে? 


ঘালীচপ্রণ য়াতি। 


বছক্পী 


ভরা বর্ষায় পদ্মা ও মেঘনার ভয়ঙ্কর রূপ আপনার। দেখেছেন কি? 

অনেকেই দেখেননি । দেখার কথাও নয়। রাজনীতি ব্যবসায়াদের 
চক্রান্তে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অসংখা ম্মৃতিতে ভরপুর সেই 
পন্মা ও মেঘনা আজ আমাদের কাছে চিরদিনের মতই পর হয়ে 
গেছে। তার সেই অশান্ত রূপকে ভালবাসার “কোন অধিকারই বুঝ 
আজ আর আমাদের নেই। 

আমি কিন্ত ফেলে আসা পন্মা ও মেঘনার সেই ভয়ঙ্কর রূপকে 
আজো ভুলিনি । বোধহয় তুলবো ন! কোনদিন 


ভর! বর্ষায় সে কি রূপ পদ্মা ও মেঘনার । অবিরাম ঢেউ গড়ছে 


২৬৮ 


আর ভাঙছে । 'অবিরাম সেই ভাঙার শব্দ চলছে । যেন শেষ 
নেই এই ভাঙাগড়। নিছিলের। 

মাঝে মাঝে বড় ওঠে। ছুরস্ত ঝড়। উদ্দান উচ্দুঙ্দগ পদ্মা ও 
মেঘনার মে কি তখন বিচিত্র রূপ। বিরাম নেই, বিশ্রান নেই, 

ক্ষিপ্ত ত্ববাহু আকাশে তুলে সে কি তখন তার নাচের ঘটা। 

একমাত্র প্রভ্যক্ষ দশী ছাড়া আর কারো পক্ষেই বুঝি সে দৃশ্য কল্পন। 
করা সম্ভব নয়! 

কার সাধা ৬ঙখন পল্মা। ও মেঘনা পাড়ি দেয় অসম্ভব! সেই 
পাহাছ প্রনাণ ঢেউ ভেঙে এগিয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। 
নান্তষ তো মানুষ, এমনকি জাহাজ পধস্ত এ সনে পদ্দা ও মেঘনা 
পাড়ি দিতে ভয় পায়। 

ভয় পায় না শুধু একজ্ঞন। নান তার কালীচরণ মাঝি । এমন 
জাত মাঝি সতাই দ্র্লভ। কি করে পদ্ম; & মেঘনাকে বশ করতে 
হর, ঠা সে ভাল করেই জানে 

সে অঞ্চলব অধিবাসীরা তাজানে। জানে বলেই যখন-তখন 
তাদের কাছে ডাক পড়ে কাল'চরণ মাঝির | বড দরকার কালাচরণ। 


পারবে না তুমি আমাকে ওপারে পৌছে দিতে 

_পারুমনা কান সঙ্গ সঙ্গেই কালীচরণ মাঝি প্রস্কত, 
উইঠা আমেন "নীকায়। 

_কিন্ধ যে ভাবে ঝড় উঠেছে 

_উঠতি গ্ভান। আপনেগো বাপ মায়ের আশাবাদে যতক্ষণ কালী- 
চরণের হাতে বৈঠ! আছে, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকেন । 

নিশ্চিন্ত মনে নৌকায় উঠে বসে বাত্রীদল। কালচরণ মাঝিকে 
বহুদিন ধরেই তারা জানে | ভরা বষায় পদ্মা-মেঘনা পাড়ি দিতে 
সতিাই ওর জুড়ি নেই। 

স্থানীয় দারোগাবাবুও এ ব্যাপারে পুরোপুরি একমত । হ্যা, 
মাঝি বটে কালীচরণ। কতবার মে আমাকে নিয়ে পন্মা-মেঘন! 
পাড়ি দিয়েছে । ওর হাতে বৈঠা থাকলে আমি নিশ্চিন্ত । 
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১৯১০ সাল। বাংলার দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া । 
নতুন দিনের সঙ্কেত । 


ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম, কানাই-সত্যেন সবাই প্রাণ দিয়েছেন ফাসি 
মঞ্চে । আরো কতজনকে যে প্রাণ দিতে হবে কে জানে ! 

একদিকে বাংলার মৃত্তা ভয়হীন বিপ্লবীর দল। অন্যদিকে 
বিভীষণের বংশধররা । বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেবার জঙ্চ তারা বদ্ধ 
পরিকর। চাকরি জীবনে উন্নতি করতে হলে এর চাইতে সহজ 
পন্থা আর কিছু নেই। 

বিপ্লবীরাও তখন মরিয়া । নির্মমভাবে ওদের শেষ করে দিতে 
হবে। স্বদেশবাসী হলেও বিশ্বাসঘাতকের কোন ক্ষমা নেই। 

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯১০ সাল। স্থান-ঢাকার গায়ালনগর | 
হেড কনেষ্টবল রতিলাল রায়ের জীবনের সেদিন শেষ দিন। 

সেই লোভ। সেই উচ্চাশা । জীবনে বড় হতে হবে। ভার 
ভন্য দরকার হলে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে খোজ খবর নিয়ে হুজুরের 
কাছে সে সব যথাযথভাবে নিবেদন করতে হবে। তিনি একটু 
সদয় হলে উন্নতি আর ঠেকায় কে? 

সে সুযোগ এ জীবনে আর হলনা! রতিলালের । তার আগেই 
আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল-_দ্রাম! দ্রাম! দ্রান! 

কে এই আততারী % কে সেদিন রতিলালকে শাস্তি দিয়েছিলেন 
নিজের হাতে? 

কালীচরণ মাবি। যাকে বছরের পর বছর চোখের সামনে দেখেও 
দারোগাবাবু কোনদিন চিনতে পারেন'ন, সেই কালীচরণ মাঝ । 

কে এই কালীচরণ মাঝি ? 

বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, ভিনি কিন্ত আসলে অগ্নিযুগের 
এক বিরাট কর্মযোগী সাধক ত্রিলোক্য মহারাজ ছাড়া কেউ নন। 

এ এক আশ্চর্য মহারাজ । হাতীশালে হাতী নেই, ঘোড়াশালে 


টি 


তিনি মহারাজ। রাজ্যের সীমানাও তার বনুদূর বিস্তৃত। এক সঙ্গে 
এপার বাংলা--ওপার বাংলা--ছুইই। 

আসল নাম ত্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী, কিস্তু সে নান বিম্মৃতির 
অতল তলে তঙ্গিয়ে গিয়েছিল বুকাল আগে থেকেই । তখন থেকে 
ছোট বড় সবার কাছেই তিনি “নহারাজ? । 

কোথায় ত্কার এই মহারাজ নামের উৎস? 

অগ্নিচুগের আদি থেকে অস্ত পধনস্ত যার পরিধি বিস্তৃত, তার 
কথা একনাত্র তিনি ছাড়া আর কার পক্ষে বলা সম্ভব! তাই তার 
মুখ থেকেই আপনার! শুমুন। 

“পুরীতে পালিয়ে গিয়েছিলান। একটা বড় বাড়িতে ছিলাম । 
কেউ জিচ্ছেস করলে বলা হত,__-এ বাড়িতে ময়মনসিংহের মহারাজ 
থাকেন। তখন থেকেই আমি মহারাজ । 

আমি ১৯০৮ সন হইতে ৩০ বৎসর ভেলে কাটাইয়াছি । ৪1৫ 
বংসর অজ্ঞাত বাসে কাটাইয়াছি 1...আমি বন বংসর সাধারণ কয়েদীর 
মত ছিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলাম এবং বিশেষ শ্রেণীর 
কয়েদী ছিলান। 

আমি ষ্টেট প্রিজনার ছিলান, ডেটিনিউ ছিলাম, সিকিউরিটি বন্দী 
ছিলাম এবং অন্তরীণ বন্দীও ছিলাম । জেলখানার পেনালকোডে 
যেসব শাস্তির কথা লেখা আছে এবং যেসব শাস্তি কথা লেখা নাই, 
তাহার প্রায় সবগুলি সাজাই ভোগ করিয়াছি । 

ভারতবধষে ব্রিটিশ আমলে বেশির তাগ সময় অসহা উংপীড়নে 
জীবনের ত্রিশ বংমর আমার কাটিয়াছে জেলে এবং জেলের বাহিরে 
৫৮ বংসর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছি । 

.."আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে-_ত্রিটিশ প্রতৃত্ের অবসান ঘটিয়াছে, 
কিন্তু দেশ ও জাতিকে চরিত্র-গৌরধে বড় করিয়া তুলিবার যে আদর্শ 
ছিল বিপ্লবীর, তাহ সফল হইল কই? 

তাইতো স্বাধীনতার পরে দেশকে যেমনটি দেখিবার স্বপ্র 
' দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্র আজও বাস্তবে বূপায়িত দেখিতে পাই না। 
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মানুষকে গতাম্ুগতিকতার গ্লানি ও ছুঃখ দৈম্থের উর্ধে তুলিয়। লইয়। 
যাওয়ার মধ্যেই তো বিপ্লবীর সাধনার নিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধি 
আনিতে পারি নাই; তাই মর্মান্তিক বেদনা-বোধ করিয়া! বলিতে বাধ্য 
হইয়াছি ;__আমার জীবন সফল হয় নাই ।” 

এই হল মহারাজ, অগ্নিতুগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি নিজেই 
গোটা একটা ইতিহাস | 

আজ আর সেই মহারাজ নেই। সব যেমন ছিল, তেমনই 
আছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সবই চলছে সংসারের 
অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে । নেই শুধু সেই মহারাজ । অগ্নিযুগের 
অগ্নিতাপস চিরদিনের মতই বিদায় নিয়েছেন পথিবা থেকে । 


ভুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভূলিতেছে মানে পথ 
ছি'ডিয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কাব হিম্ম২? 
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হািছে ভনিষাত 
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার । 
_কাক্জী নম্তল ইসলাম 


উতিভাঙ মলে পাংধ তি 


শৈলেশ দে 
অসম্ভব । এহয়না। হতে পাবেনা। 

মনে মনে হাসলেন উত্তরপ্রদেশের পুলিশ কমিশনার মিঃ 
নেদারসোল। যত সব বাঙ্তে রিপোর্ট | এসব রিপোর্টের কোন 
ভিন্তি নেই। 

_ কিন্ত আনার এই রিপোর্টে কোন ভুল নেই স্যার। সবিনয়ে 
জানালেন পুলিশ স্পার মিঃ পিলডি5। এর প্রতিটি কথাই সত্য। 

_আর ইউ সি€ব ? 

_সেপ্ট পারসেন্ট স্যার । 

_তুশি বলছ কি পিলউ5' সতজারে হাতের কলমটাকে 
কামডে ধরলেন মিঃ নেদারসোল । শেষে কিনা মিস এলিস এসব 
কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত! এযে বিশ্বাস করাও শক্ত! 

--আমিও প্রথমটাতে বিশ্বাস করিনি স্যার। পরে তদস্ত করে 
দেখলাম যে, সব সতা। এ সব কিছুর মূলে রয়েছেন এ মিস 
এলিস। আজ থেকে নয়, অনেকদিন আগে থেকেই । 

শব্দহীন মন্থ্রতায় মুহুর্তের পর মুহুর্ত কেটে গেল। কারো 
মুখে কোন কথা নেই। শুধু দেওয়াল ঘড়িটা একটানা বেজে 
চলছে টিক্‌ টিক করে। 

স্যার! কুষ্টিত ভাবে ডাকলেন পুলিশ সপার মিঃ পিলডিচ। 

_উঁ! যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন পুলিশ কমিশনার মিঃ 
নেদারসোল। 
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- মানে-_মানে অর্ডার চাইছিলাম । একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে 
তল্লামী চালালে-_ 

_সার্চ ওয়ারেন্ট! খসখস করে একটা কাগজে কি লিখে 
এগিয়ে দিলেন মিঃ নেদারসোল, এই নাও । গো অন্! ইমিডিয়েটলী 
এযাকসান নাও। 

একি! কাগজটার দিকে চোখ বুলিয়েই চমকে উঠলেন মি: 
পিলডি্চ, এ যে বডি ওয়ারেন্ট। 

হ্যা বডি ওয়ারেন্ট। কণে দৃটু৩। কুটে উঠল মিঃ নেদার- 
সোলের, রিপোর্ট সত্যি হলে সঙ্গে সঙ্গেই এারেস্ট করবে মিস 
এলিসকে। নো মান্সি। 

কে এই মিস এলিস 1 

কেন তার সম্বন্ধে উত্তর প্রদেশের পুলিশের সর্বময় কর্তা মিঃ 
নেদারসোলের এই কঠোর নিশি ? 

কি তার অপরাধ ? 

মিস এলিসকে চিনতে হলে অনেকগুলো দিন পিছিয়ে যেতে 
হবে আমাদের। 

সে এক বিশ্মৃতপ্রায় অতীতের কথা । 

সেদিন জ্রাফর আলী নামে এক তরুণ বারিস্টারের আকর্ষণে 
মিস এলিস ভারতবধে এসেছিলেন তাকে নিয়ে ঘর বাধবেন বলে। 
কিন্তু ই যন্ত্র দুই সুরে বাধা থাকলে এক রাগিবীতে আলাপ করা 
চলে না, তাই বালির ওপর প্রতিষ্ঠিত সে ঘর ভেঙে যেতে 


দেরী হয়নি । 
মিস এলিস বিদ্রোহী আইরিশ কন্ঠা। ব্রিটিশতার জাত শর্রু। 


অন্থজন ব্রিটিশ ভক্ত প্রজা। ব্রিটিশই তার ইহকাল, পরকাল সব 
কিছু। ফলে স্বাভাবিক কারণেই সম্পর্কচ্ছেদ করে মিস এলিস 
আবার একদিন ফিরে এলেন তার কুমারী জীবনে । 

ঘর ভাঙলেও জীবনে আর কোনদিন ঘরে ফেরা হল না 
মিস এলিসের | কারণ ততদিনে তিনি ভীষণ ভাবে ভালবেসে 
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ফেলেছেন এই পরাধীন ভারতবর্ষকে। তাই দেশে ন৷ ফিরে স্থায়ী 
ভাবেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন এলাহাবাদের একটি নিরিবিলি 
অঞ্চলে । | 

তার নিজের দেশের মত ভারতবর্ষগ যে পরাধীন । এই পরাধীন 
দেশের লাঞ্ছিত, অবমানিত ঘ্রানুষগুলোকে ফেলে তিনি যাবেন 
কি করে? 

শুরু হল নিঃসঙ্গ একক জীবন । শুধু পড়া আর পড়া । রাতদিন 
পড়া । ভারতবধকে ভাল করে জানতে হবে । কোটি কোটি এই 
হতভাগ্য মানুষগুলোকে নতুন করে চিনতে হবে। বিশেষ করে 
জ্রানতে হবে হিন্দু দর্শনকে | হিন্দু সত্যতাকে। 

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর গডিয়ে গেল জীবনের ওপর 
'দিয়ে। 

হিন্দু দর্শনের প্রভাবে তখন আর তিনি মিস এলিস নন। 
নুন জীবনে তিনি তখন সগ্ঠোক্জাত। নবজন্ম হয়েছে স্তর । তাই 
নিজের এতদিনকার নানটাও তিনি পরিত্যাগ করেছেন অবলীলাক্রমে। 
নতুন হিন্দু নাম গ্রহণ করেছেন "সাবিত্রীদেবী”। 

বয়েস বেড়েছে, তা বলে বুকের আঞ্চন কিন্তু নিভে যায়নি । 
ত্রিটিশ তার জন্মশক্র । তাদের সঙ্গে কোনরকম আপস নয়। 
কোনরকম সহযোগিতাও নয় । শ্ক্রর সঙ্গে আবার আপস কি ? 

এই ব্রিটিশ বিদ্বেষের ফলে ইতিমধ্যেই তার একটা নিকিড় সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের সঙ্গে। ঘরছাড়া, কুলহার! 
বিপ্লবীদের প্রতি মমতার বুঝি আর সীমা পরিসীনা ছিল না তার। 
তাই মিস এলিস নন, সাবিত্রী দেবীও নন, তাদের কাছে তিনি 
পরিচিত ছিলেন “মাদার” নামে । 

সত্যিই মারদার। হয়তো কোন পলাতক বিপ্লবী পথে পথে 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন আশ্রয়হীন হয়ে। যে কোন সময়ে তিনি ধরা 
পড়ে যেতে পারেন পুলিশের হাতে। চাই এখন একট নিরাপদ্ব 
আশ্রয় 
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কিন্তু জেনে শুনে কে আশ্রয় দেবে একজন পলাতক বিপ্লবীকে ? 
অত সাহই বা কার আছে? 

কোন ভাবনা নেই। সোজা চলে যাও মাদারের কাছে। 
মাদার থাকতে আশ্রয়ের জন্য ভাবনা কি? 

রক্ত ঝরা ১৯২৯ সাল। দেশের দিকে দিকে তখন নবজ্জীবনের 
সাড়া। নতুন দিনের সঙ্কেত। 


পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের বিপ্লবীরা তখন মরিয়া, বেপরোয়া ! 
পাঞ্জাব-সিংহ ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাসির হুকুম দেওয়া 
হয়েছে । এর বদলা নিতে হবে। উপযুক্ত বদল] । 

শুর হল আঘাতের বদলে আখাঙত। মারের বদলে মার। 
ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগ্ুর ফাসির অপেক্ষায় দিন গুণছেন । 
তা বলে আমরা তো। আর মরে যাইনি । দেখিয়ে দেব যে, বদলা। 


কাকে বঙ্গে 

লুটিয়ে পড়লেন পাঞ্জাবের গভর্নর মোরেন্সি। লুটিয়ে পড়লেন 
বন্বের গভর্নর স্যার হট্সন। লুটিয়ে পড়লেন সাব-ইন্সপেরর চক্লন 
সিং, রাজসাক্ষী জ্য়গোপাল, ফণী ঘোষ এবং আরো! অনেকেই! 
বদল। চাই । প্রতিশোধ চাই । শক্রর কোন ক্ষমা নেই। 

কিন্তু না,আর নয়। মারি তো হাতি, লুঠি তো ভাণ্ডার। তাই 
ছোটখাট কাউকে আর নয়। খোদ বড়লাট লর্ড আরউইনকেউ 
এবার চাই । 


জানা গেছে ১৫শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি কোলহাপুর থেকে 
দিল্লী ফিরে আসবেন ভোরের গাড়িতে । এই স্থযোগ ! যে করে 
হোক, তার এ স্পেশাল ট্রেনটিকে উচিয়ে ছিতে হবে ডিনানাইট 
দিয়ে। জান কবুল। 

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ সাল। 

পূব আকাশে বুঙ ধরেছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে একটু 
একটু করে। 


২৭৬ 


কি প্রচণ্ড শীত সেদিন। ঠিক তেমনিই কুয়াশা । ছ' হাত 
'দুরের জিনিসও স্পষ্ট নজরে পড়ে না। 

নিরাপত্বা হিসেবে প্রথমেই পেরিয়ে গেল একটা পাইলট ইঞ্রিন। 
ঠিক তার পনেরো মিনিট পরেই যাবে সেই স্পেশাল ট্রেন। তাই 
নিয়ম । তাই হয়ে আসছে বরাবর । 

জিরো আওয়ার আসন্ন । পনেরো মিনিট হতে আর কয়েক 
সেকেগড নাত্র বাকি! যদ্দিও কুয়াশার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, 
বু স্পষ্ট কানে আসছে গাড়ি আসার শব । আর দেরা নয়। 
রেডি প্লীজ. | চার্জ -. 

সঙ্গে সঙ্গেই কান ফাটানে। শব, বুম্ম্ম্ম্‌-. 

ন।, হল না। মাত্র এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয়ে গেল, তার 
ফলে ছুটো বগী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আসল বগীটা অক্ষতই রয়ে গেল। 
স্রেফ কুয়াশাই সেদিন বাঁচিয়ে দিল মহামান্য বড়ঙগাট লর্ড 
আরউইনকে। 


নিমেষে তোলপাড় হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ, গোটা ইংলাগ্ড। 
কি ভয়ঙ্কর কথা! শেষে কিনা মহামান্য বডলাটের গাড়ি উল্ডজে 
দেবার চেষ্টা। এ যে চিন্তাও করা যায় না! 

কে এই ভয়াবহ কাণ্ডের জন্টে দায়ী? যে করে ঠোক, তাকে 
খুজে বের করতেই হবে। নইলে যুখ দেখানোও যে ভার হয়ে 
উঠবে মহামান্থ সরকারের পক্ষে । 


তদন্তের ফলে কিছুই জানতে বাকী রইল না পুলিশ কর্তৃপক্ষের । 
এর জন্তে দায়ী হল যশপাল। ভগৎ সিং-এরই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী 
যশপাল। সুতরাং, ধর এবার যশপালকে। 

কত বড় সাহস! হাজার হোক, বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন। 
রেললাইন পাহার! দেবার জন্তে পুলিশ প্রহরাও রাখা হয়েছিল 
বিস্তর। তা সত্বেও কিনা দিল্লী থেকে চারমাইল দূরে কুরুপাণ্ডৰ 
ছুর্গের সামনে এতবড় ঘটনা ! 
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না, কোন ক্ষমা নেই। যশপালকে এর জঙ্কে উপযুক্ত শান্তি 
পেতেই হবে। 

কিন্ত কোথায় যশপাল ! দিল্লী, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ চষে ফেল 
হল, তবু যশপালের কোন পাত্তা নেই। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে' 
লোকট।। 

অক্ষমতার লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গেল পুলিশ কর্তৃপক্ষের । 
ইতিমধ্যে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাসি হয়ে গেছে। 
তারপরও ছু'বছর কেটে গেছে। তবু যশপালের কোন সন্ধান নেই। 
এর চাইতে বড় পরাজয় আর কি হতে পারে সরকার বাহাদুরের পক্ষে । 

' অবশ্য চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। সত্যি বলতে কি, একটি দিনের 
জন্যেও পুলিশ নিশ্চে্ট হয়ে বসে থাকেনি এই ছুই বছরের মধ্যে । 
গুপ্তচরের সংখ্যাও বাড়ানে। হয়েছে বিস্তর, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন পাকা 
খবরই মেলেনি যশপালের। 

১৯৩২ সাল। জানুয়ারী মাস। 

জনৈক প্তপ্তচরের মুখে কি একটা খবর শুনে হঠাৎ সেদিন চমকে 
উঠলেন উত্তর প্রদেশের পুলিশ সুপার মিঃ পিলডিচ। অসম্ভব! 
এ হতেই পারে না! হাজার হোক, উনি একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা । 
গর পক্ষে এসব ব্যাপারে জড়িত থাকা সম্ভব নয়। ঠিক আছে, 
আমি নিজেই এন্‌কোয়ারী করে দেখছি ব্যাপারটা সত্যি কিনা। 

ছ"'দিন বাদে পুলিশের সবময় কর্তী মিঃ নেদারসোলের সদর 
দণ্তরে। ভারতবাসী হলে ভাবন! ছিল না, কিন্তু এ যে একজন 
শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা । দেখা যাক, চীফ কি বলেন ! 

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩২ সাল । 

ভোর চারটে । পৃব আকাশটা ফর্সা হয়ে আসছে একটু একটু 
করে। আলো ফুটতে আর দেরি নেই। 

হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত। বাইরে থেকে দরজায় ব্যাটনের, 
গুঁতো দিতে দিতে আদেশ দিলেন মিঃ পিলড্চি, 4916855 ০06% 
1106 ৫০০1, 21808100,, 
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গলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল এলিসের । আলতো! ভাবে জানালা 
ফাক করতেই বুঝতে পারলেন যে, খেল! শেষ। বাড়ির চারপাশে 
পুলিশের বিরাট বেষ্টনী । আজ আর কোন রকমেই রেহাই নেই। 


দরজা খুলতেই পিস্তল হাতে নিয়ে সব্বাগ্রে ঘরে ঢুকলেন পুলিশ 
স্থপার মিং পিলডিচ, হ্যাগুস্‌ আপ মিঃ যশপাল। অনেক জ্বালিয়েছ 
তুমি গভ ছু'বছর ধরে। এখন চঙ্ল আমাদের সঙ্গে । ম্যাডাম, 
আপনাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে ৷ 

বাড়ি থেকে মোজ। পুলিশ হাজতে । একা যশপালকে নয়, 
ছুজনকেই। 

এক ফাকে ফিল ফিস করে বললেন যশপাল, *[010)061 ০০ 
11110. 

নিমেষে চোখ ছটা ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠল মিস এলিসের, 
48/081 009 500 12)0981) 09 05 ঠা)? ] 43 ০০10 10 
[11510 0811 270 010908171 00 10 11151) 1811. শক্ত হবার কথা 
কি বলছ মাই ডিয়ার নয়! আমার জন্মই যে আইরিশ কারাগারে । 
আমি যে আইরিশ কারাগৃহেরই লালিতা কন্যা । 

শ্বেতাঙ্গিনী হলেও সেদিন কম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি মিস 
এলিসকে | কিন্তু সব বৃথা । এত নির্যাতন সহেও কেউ একটি কথা 
শুনতে পেল না তার মুখ থেকে । আইরিশ কন্া হয়ে তার পক্ষে 
বিশ্বাস ভঙ্গ কর] সম্ভব নয়। 


বিচারে পাচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হল মিম এলিসকে। 
তারপরই তাকে পাঠিয়ে দেওয়। হল দেরাছুন জেলে । 


এবার আগীল্গ। কিন্তু লাভ হল না কিছুই। সংবাদপত্রের 
ভাষায় £ 
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সাবিত্রী দেবীর আপীল 
এলাহাবাদ হাইকোর্টে অগ্রাহা 


'এলাহাবাদ, ৩১শে জানুয়ারী-বিচারপতি মিঃ বাজপেয়ী অস্থ 
সাবিত্রীদেবী-ওরফে মিসেস জাফর আলির আপীলের রায় 
দিয়াছেন । 

যশপাল নামক জনৈক ফেরারী বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়ায় দায়রা 
জজ সাবিত্রী দেবীকে পাচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া- 
ছিলেন। বিচারপতি আপীল অগ্রাহা করিয়া দণ্ডাদেশ বহাল 
রাখিয়াছেন'। [ আনন্দবাজার £ ১-২-৩৩ ] 

মুক্তি পেলেন ১৯৩৬ সালে। 

কিন্ত এ কোন্‌ মিস এলিস! এ যেন আগেকার দেখা সেই 
এলিস নয়, সমৃদ্ধ একটা ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ মাত্র । 

সারাদেহ তার কাপছে অসহায় দৌধলো। পা-ছুটো টলছে। 
সবচাইতে বড় প্রশ্ন আশ্রয়। কিন্তু কোথায় তার আশ্রয়! অন্ন 
জুটবেই বা কোথা থেকে! না, আজ আর তার কিছুই অবশিষ্ট 
নেই। সব হারিয়ে আজ তিনি পথের ভিখা'ী। 

কোন দুঃখ নেই! কোন ক্ষোভ নেই! নালিশও নেই তার 
কারো বিরুদ্ধে । এতো জান] কথাই। তারজন্থ ছুঃখ কিসের । 

এগিয়ে এলেন এককালের আশ্রিত বিপ্লবী সস্তানগণ। আপনি 
দুখ করবেন না মাদার। আমরা বিপ্লবীরা বড় গরীব। আমাদের 
ঘর নেই, অর্থ নেই, কিছুই নেই। তবু যেদিন যা জোটে, তাই 
আমর] ভাগ করে খাব সবাই মিলে। 

আর এগিয়ে এলেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত নেত। পুরুষোত্বম 
দাস ট্যাগুন। পথ আলাদা, তবু সবকিছু শোনার পরে তিনিও 
পারেননি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মহিয়সী নারীর অবদানকে 
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অস্বীকার করতে। তাই তিনিও মাঝে মাঝে সাহায্য কণ্ে 
মাদারকে। 

তবে আর বেশীদিন নয়। মাত্র কিছুদিন বাদেই মাদার শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তার একাস্তপ্রিয় ভারতের মাটিতে । 

তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে । দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্ত 
কে মনে রেখেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য উৎসগঁকৃত-প্রাণ এই 
আইরিশ মহিলার কথ।? মনে রেখেছে কি কেউ? 

না, রাখে নি। কবে কোন্‌ বিশ্ৃতপ্রায় অঙাতে মিস এলিস 
নামে একটি আইরিশ নহিলা সবকিছু $চ্ছ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, ইতিহাস সে কথা একেবারেই মনে 
রাখে নি। 


“আজভিকে তোমার অলিখিত নাম 
আমরা বেডাই খুনি 
আগামী প্রা্ের শ্ুকতাল সম 
পথে আছে বুকি। 
রবীন্দ্রনাথ 
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স্বাপ্ীনতা আন্দোঙ্গনে বাংলার কবি ও 
সাহিত্যিকদেক্স অবদান 


স্ুকমল ঘোষ 


যে কোন দেশের জাতীয় আন্দোলনে সে দেশের চিন্তাবিদ_তথ। 
জননেতাদের ভূমিকা কতটুকু, ইতিহাসের দিকে তাকালেই ভা আমরা 
ভানতে পারি, কিন্তু শুধু জননেত। বা চিন্তাবিদই নন, দেশে দেশে 
অনুষ্টিত মুক্তিসংগ্রামের পশ্চাতে সে সব দেশের কৰি ও কথা- 
সাহিত্যিকদের তূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। রাশিয়ার মুক্তি 
গ্রামের পশ্চাতে সে দেশের সাহিত্যিক গকি এবং চীনের ক্ষেত্রে 
লু সনের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকেই জাতীয় আন্দোলনের 
ভাবধারা এব স্বাধীনতার আকাজ্জা বাঙলা সাহিত্যেকে বিশেষভাবে 
প্লাবিত করেছিল । ১৮৩১ খ্রীষ্ঠাব্ধে কৰি ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত “সংবাদ 
প্রভাকর' নামে একটি সান্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মূলত 
এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তার জাতীয় চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এর পর কাব্যের মধ্য দিয়ে দেশের জন্ত একটা তীব্র মমত্ববোধের পরিচয় 
মাইকেল মধুসৃদন দত্তের বিখ্যাত কাব্য “মেঘনাদ বধ'-এর মধ্য দিয়ে 
ফুটে ওঠে। এই কাব্যের মধ্য দিয়ে আগাগোড়া স্বাধীনতার জন্য 
একট! প্রবল আকাঙ্গা প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আমরা 
লক্ষ্য করি-রাবণের পুত্র বীর ইন্দ্রজিং মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ একই সময়ে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের কাব্যে 
স্বাধীনতার সোচ্চার জয়গান শোনা গেল £ 

“স্বাধীনতা! হীনতায় কে বাচিতে চায়রে 
কে বাঁচিতে চায়।” 
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উনিশ শতকের পরবর্তা পর্বে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক 
আন্দোলনের ঝড় যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন বিদেশী শাসকদের 
প্রতি দেশীয় মানুষদের ভয় ও অন্ধভক্তির প্রতি কবি হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধায় তীত্র কটাক্ষ করেছেন। এজন্য তাকে অশেষ লাঞ্ছনাও 
ভোগ করতে হয়েছিল । পরাধীনা জন্মভূমির প্রতি তার ছঃখবোধ ছিল 
তীত্র। এই ছঃখবোধের পরিচয় কবিতার নধ্য ধরা পড়েছে : 
“মাগো ওমা জন্মভূমি আর কতকাল তুমি 
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে 1” 
ংল। কাব্যক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের পরে নবীনচন্দ্রের আবিগ্ভাব। তাঁর 
দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “পলাশীর যুদ্ধ' । এই কাব্যগ্রস্থটির মধ্য দিয়ে তার 
জাতীয় চেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতার ভন্য আকুল 
আন্তির পরিচয় নবীনচন্দ্রের কবিতায় ধরা পড়েছে £ 


“চাহিনা স্বর্গের স্থখ, নন্দন কানন 
মুহুর্তেক যদি পাই স্বাধীন ক্তীবন 1” 


গঞ্ভ সাছিতো বস্িমচন্দ্রের উপন্তাসের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনার, 
সঞ্চার ঘটে ১৮৮২ শ্রীষ্টাকে। এই সময় তার “আনন্দমঠ, উপস্ঠাসখানি 
প্রকাশিত হয়। বস্কিমের এই উপন্তাসটির কথা স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, কারণ এই উপন্ঠাসটিকে বাঙালীর 
স্বাদেশিকতার বাইবেল বলে চিহ্নিত করা হয়। দেশকে বঙ্কিম 
জননীরূপে কল্পনা করেছেন । তার “আনন্দমঠ' উপন্তাসটির কিছু 
অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধতি যোগ্য £ “মহেন্দ্র বলিল, এত দেশ, এত মা 
নয়। ভবানন্দ বলিলেন, আমরা অন্য মা জানিনা জননী জন্মভূমিশ্চ- 
স্বর্গাদপি গরীয়সী” ৷ “বন্দে মাতরম' মন্ত্রের অষ্টা বঙ্কিম শুধু সাহিত্য 
সম্রাট নন, তিনি জ্ঞাতির মানসিক ও নৈতিক ভিত্তিকেও ঢৃঢ়ভাবে 
গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। 

বঙ্কিমের পর আমাদের সাহিত্যাকাশ উজ্জ্রল রবির কিরণে উদ্ভাসিত 
হয়। ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলার সুচনা হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ তখন. 
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কিশোর মাত্র। ১৮৭৫ সালে তিনি হিন্দুমেলায় “হিম্ফুমেলার উপহার, 
নামে একটি দেশাত্ববোধক কবিতা পাঠ করেছিলেন। 

এই হিন্দুমেলাতেই সত্যেজ্জনাথ ঠাকুরের লেখা “মিলে সব ভারত 
সন্তান” দ্বারকানাথ গান্গুলীর লেখা “না জাগিলে সব ভারত ললনা” ও 
মনোমোহন বস্থর “দিনের দিন সবে দীন ইত্যাদি বিখ্যাত জাতীয় 
সঙ্গীতগুলি প্রথম গাওয়? হয়েছিল । 

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাঙলা দেশকে ভেঙ্গে ছ টুকরো 
করলেন। এর পর সার। দেশে যেন আন্দোলনের জোয়ার এল । 
নব পধায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশের জনগণকে 
আত্মশক্তিতে উদ্ধদ্ধ করে তুললেন । এই কাজে ব্রহ্ষবান্ধব উপাধ্যায় 
এবং বিপিন পাল প্রমুখরা তাকে সহায়তা করেন। স্বদেশীযুগের 
_-প্রস্ততি লগ্নে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তার প্রতিষ্ঠিত ডন 
সোসাইটির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে স্মরণ যোগ্য । এই ডন 
সোসাইটির কোন এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন £ 


“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 
তবে একলা চলরে” । 
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন £ 
“বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা 
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা 
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ।” 


দেশের প্রতিটি ধূলিকণা, আকাশ-বাতাস, নিবিড় শ্যানলিমায় 
ঢাক! পল্লী প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অস্তিত্কে আচ্ছন্ন করে 
রেখেছিল । তাই তার পক্ষে বল। সম্ভব হয়েছিল £ 


“সার্ক জনম আমার 

জন্মেছি এ দেশে 
সার্থক জনন মাগো 

তোমায় ভালবেসে ।” 
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১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসটি প্রবাসী পত্রিকায়, 
প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি গঠনমূলক ন্বদেশ সেবার আদর্শ 
ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া আরে! রচনার মধ্যে তার দেশপ্রেম ও জাতীয় 
চেতনার পরিচয় গ্রচ্ছন্ন রয়েছে । ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে 
নিরস্থ জনতার উপরে গুলি চালনার প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকারের 
দেওয়া নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেন । 

১৯০৫ সালে বঙ্লভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে সব কবির লেখনী সোচ্চার 
হয়ে উঠেছিল মুকুন্দ দাস তাদের অন্যতম | 

এর পর সঙ্গীত কাব্য ও নাটকের নধা দিয়ে যারা দেশাত্মবোধ 
সঞ্চার করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাঁদের নধ্যে কালাপ্রসন্ন কাবা 
বিশারদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ছিভেন্দলাল রায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 

বিশ শতকের গোড়ায় শক্তিমান কথাশিল্পা শরংচক্জ চট্টোপাধ্যায় 
আবিভূতি হন। বা-লার বিপ্লব আন্দোলনের পশ্চাতে তার ভূমিকা 
ছিল উজ্জ্রঙ্গ । বস্কিদের “আনন্দমঠের মতো তাক পথের দাকী, 
উপন্যাস খানিও বিপ্লবীদের জীবন বেদ ছিল; এই উপন্তাসখানি এক 
সময় সারা দেশে প্রবল আলোড়ন ভুলেছিল । উপন্থাসট ১৯১৬ 
সালের ৩১শে আগষ্ট প্রকাশিত হয়! ১৯১৭ সালের ১% জান্ুয়ার 
সরকার বেঙ্গল গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তর ন'ধামে কইটিকে বাজেয়াপ্ত 
করেন। বিপ্লবী নিকুপ্জ সনের বিক্পার পর £দউলি" গ্রন্থের ভূমিক; 
লিখতে গিয়ে ডঃ স্ববোধ সেনগুপ্ত উল্লেখ করেছেন “শরংচন্ছ আমাকে 
বলিরাছিলেন, পথের দাবীর মাল মশলা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়ী ॥" 

মূলত কথাশিল্পী হলেও রাক্তনীতি থেকে তিনি সম্পূর্ণ তরে ছিলেন 
না। তার তীত্র সমাজচেতনা তাকে রাজনীতির অঙ্গনে হাত ধরে 
নিয়ে এসেছিল। বাংলার বিপ্লীদের সঙ্গে শরতচন্দ্রর পরিচয় হয় 
ব্রহ্মদেশ থেকে ফেরার পরে | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন বিপ্লবীদের 
পরম শুভানুধ্যায়ী । শরৎচন্দ্রের প্রতিও তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম 
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দেশবন্ধুর বাড়িতেই শরৎচন্দ্র সব গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত 
হন। শরংচন্দ্রের প্রতি দেশবন্ধু যেমন সশ্রদ্ধ ছিলেন, দেশবদ্ধুর নেতৃত্ব 
শক্তিকেও শরংচন্দ্র তেমনি অকুগ্ঠচিত্ে স্বীকার করতেন। ১৯১২ 
সালের আগষ্ট মাসে দেশবন্ধু কারাগার থেকে যুক্ত হবার পরে 
দেশবাসী তাকে সম্বর্ধনা জানায় । এই সম্বর্ধনা সভায় দেশবন্ধুকে 
একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। এই মানপত্রটি রচনা! করেন শরতচন্দ্র। 
এর অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো । এই অংশের মধ্য 
দিয়ে দেশবন্ধুর প্রতি শরংচন্দ্রের মনোভাব বেশ কিছুটা আন্দাজ 
করা যাবে। 

“একদিন দেশের লোকে তোমাকে ক্ষুধিত ও গীডিতের আশ্রয় 
বলিয়া জানিয়াছিল, সে দিন সে ভুল করে নাই......আর একদিন এই 
বাংলাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, 
সেদিনও সে তুল করে নাই'**-""তখন তোমার সকল কথা বঙ্গের 
ঘরে ঘরে গিয়া পৌছায় নাই, হয়তো কাহারো রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া 
সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই 
ব্যর্থ হইতে পারে নাই। আবার আর একদিন মাতার কঠিনতম 
আদেশ তোমার প্রতি পৌছাল******সেদিন দেশের কাছে স্লাধীনতার 
সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সবন্ব পণে তোমাকে পথে বাহির 
হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।” 


এই দেশভক্ত কথাশিল্পী মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে 
মুক্ত করার কথা খুবই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতেন। স্বাধীনতা 
লাভের বিভিগ্ন উপায়ের মধ্যে বিপ্লব পম্থার প্রতিই তার অধিক 
মনোযোগের পরিচয় ফুটে উঠেছে । এই মনোযোগের পরিচয় আমরা 
সার সাহিত্য স্থষ্টি, বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতা ও রাজনীতি সম্বন্ধে 
ব্যক্ত মতামতের মধ্যে পেয়েছি । সাধারণত বিপ্লব প্রসঙ্গে অনেক 
সময় ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ও রোমার্টিসিজম প্রশ্রয় পায়, শরৎচন্দ্র 
তাই বিপ্লব প্রসঙ্গে অতি সতর্ক ছিলেন। তার এই সতর্কতার. 
পরিচয় আমরা পাই ১৯২৯ সালের ইস্টারের ছুটিতে রংপুরে বঙ্গীয় 


্৮্ঙ 


যুবনম্মিলনীর সভাপঠির আমন থেকে প্রদত্ত বন্তৃভার মধ্যে। এই 
বন্তৃতার এক অংশে যুবকদের উদ্দেগ্য করে তিনি বলেছেন £ 

“ভারতের আকাশে আজকাল একট বাক্য ভেসে বেড়ায়--সে 
বিপ্লব। বৈদেশীক রাজশক্তি তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে, 
কিন্তু একট। কথা তোমরা ভুলো না যে, কখনো কোন দেশেই শুধু 
বিপ্লবের জন্তেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের 
চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফল লাভ হয় না। বিপ্লবের 
সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। ভাই ধৈর্য ধরে তার 
প্রতীক্ষা করতে হয় । ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীর্তিহীন ধর্ন, ভ্ঞাগতিক দ্বুপা, 
অর্থনৈতিক বৈষম্য, নেয়েদের প্রতি চিন্তহীন কঠোরতা এর আমূল 
প্রতিকারের বিপ্লব পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভব ।” 

বিপ্রবা সুভাষচন্দ্র, হেনচন্দ্র ঘোষ, ভুপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়ের 
সঙ্গে শরংচন্দ্রের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল। বিপ্লবীদের কাছ থেকে 
শরৎচন্দ্র তাদের 'আশা আকাজক্ষ। এবং বিভিন্ন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার 
কথা সাগ্রহে শুনতেন বিপ্লবীরা ভ্রান্ত পথের পথিক, শরৎচন্দ্র একথ! 
কখনো মানতেন না। তিনি বলতেন £ 

“ভারত উদ্ধার নন-ভায়োলেন্সের পথেই হবে, অন্ক কোন পথে 
হবে না--এরই বা নিশ্চয়তা কোথায় 1 হাসতে হাসতে যারা ফাসিতে 
ঝুলছে, তারা দেশের স্বাধীনতাকে পিছিয়ে দিচ্ছে, এ কথার মধো 
গৌড়ামি ছাড়া আর কি থাকতে পারে ?” বাঙলার প্রখ্যাত বিপ্রব- 
গোষ্ঠী বেঙ্গল ভলাটিয়ার্স সংক্ষেপে বি. ডি-র নেতৃবৃন্দ হেমচন্দ্র ঘোষ 
ও ভূঁপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিবিড় যোগাযোগ 
গড়ে উঠেছিল। এই যোগাযোগ এই সংস্থারই পরিচালিত পত্রিকা! 
“বেণু'-কে কেন্দ্র করে আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তূপেন্্রকিশোর 
রক্ষিত রায়ের চলার পথে" গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন শরতচ-র1। এই 
গ্রন্থটিও রাজদ্রোহের অপরাধে ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেন। 

সুভাষচন্দ্র কলকাত1 কর্পোরেশনের মেয়র হবার পরে একদিন 
সুভাম্বচন্্র ও বীরেন্ত্রনাথ শাসমল মেয়রের ঘরে বসে আছেন, এমন 


২৮৭ 


সময় শরৎচন্দ্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নানান প্রসঙ্গে কথা 
এগিয়ে চলেছে। শরৎচন্দ্র সেই সময় হঠাৎ বলে উঠলেন “আমি 
তোমাদের কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সম্পর্কই আর রাখব না। তোমাদের 
অহিংসার এই কচকচানি আমার আর ভালো লাগে না স্থুভাষ। 
এরা শুধু মুখেই রাজা জয় করে, আর মূর্খ দেশবাসীকে ঠকিয়ে দল 
পাকিয়ে নিজেদের শ্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।” 

বীরেন্দ্রনাথ বললেন “আপনার! যদি সরে দাড়ান দাদা, তাহলে 
দেশবাসীর হয়ে কে লড়বে ?” 

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন “তাইত তোমাদের এ 
অহিংসায় আমার বিশ্বাস নেই বীরেন্দ্রনাথ । এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
যতক্ষণ পর্যজ্ঞ না কেউ বাইরে গিয়ে আঘাত হানবে, ততক্ষণ এ দেশের 
মুক্তি আসবে না। এত অত্যাচার এ দেশবাসীর উপর দিয়ে বয়ে 
যাচ্ছে যে, তোমাদের ডাকে তাদের চেতনা ঠিক মতো সজাগ হয়ে 
উঠতে পারছে না। তার কারণ কি জানো? তারা এত ক্লাস্ত ও 
শান্ত যে নিজেদের শক্তিকে উপলব্ধির অবকাশ তারা পাচ্ছে না। 
কিন্তু তোমরা কেউ যদি সেই শক্তির পরিচয় দিতে পার-_ তাদের 
নিজেদের শক্তির প্রতি বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে ।” 

স্ভাষচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সী স্রেলে অনশন শুরু করলেন, তখন 
শরৎ বস্থ অনেক উপায়ে তার অনশন ভঙ্গ করার চেষ্টী করে বার্থ 
হয়ে শরৎচন্দ্রকে এসে ধরলেন । শরৎচন্দ্র ভেলে গিয়ে স্ুৃভাষচন্দ্রক 
বললেন “রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের নায়ক, শরংচন্দ্রের পথের দাবার 
সব্যসাচী, এই কি তার সাধনা? কোথায় সে শোনাবে ঘুম ভাঙানি 
গান, ভাঙ্গাবে মোহাচ্ছন্্ দেশবালীর মোহনিদ্রা, কোথায় করবে রক্তের 
সাধনা--তার পরিবর্ডে একি তুমি করছে সুভাষ? ৪€ঠো, তাভা 
রক্ত নিয়ে তোমায় করতে হবে খেলা । ভূললে আজ চঙ্গবে না, 
তুমি বীর। বারের মৃত্যু তোমায় গ্রহণ করতে হবে।” স্বভাষচন্ত্র 
শরতন্দ্রকে এত শ্রদ্ধা করতেন যে শেষ পর্যন্ত তার অন্রোধে লেবুর 
রস পান করে অনশন ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। পরবভাঁকালে এই 


নই উট 


স্ভাষচন্দ্রের মুখ দিয়েই বেরিয়েছে 40155 106 01০০৫, [ 01012186 
9০00 660070.” 


১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র, বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্্রমোহন ঘোষ, 
অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্রবীরা যখন মান্দালয় জেল 
থেকে ছাড়া পেলেন, ভখন তদানীন্তন কংগ্রেস নেতুন্নন্দের দিক 
থেকে কোন সাড়া না পেয়ে শরহচন্দ্র নিজেই বিপ্লবীদের সম্বর্ধনা 
জানাতে এগিয়ে এলেন। তিনি তখন হাওড়া বি, পি, সি, সি-র 
প্রেসিডেন্ট । কংগ্রেসের নীরবতায় হিনি ক্ষিপু হয় বললেন £ 

“দেশের জন্য ধারা নিজেদের রিক্ত করেছে, নে করেছে, আজকে 
্টারাই হবে দেশের লোকের ভয়ের পাত্র? দেশ ছাড়া ধাদের কিছু 
নেই, দেশ হবে তাদেক প্রতি বিমুখ? কেন? টিকটিকির ভয়ে? 
আই, বি, আর স্পশাল ব্রাঞ্চ এখনো দেশেব লোকের মনত শাসন 
করব 


এর ফলে বিপ্রবী হ নিপ্রবপন্থায় বিশ্বাল জনগণের অনি কাছের 
নান্ুব হযে উঠ৮লন শরুংচন্দ । বাংলার বিপ্রনী কবি নকুল ইসলাম 
শরতচন্দ্রের প্রয়াণের পাব একটি কিতা রচনা করেছিলেন । এই 
করিতাটির মরা দিয়ে স্তর অন্তরের স্রগভীর শ্রন্ধা প্রকাশ পেয়েছে 
কবতাটি সাব পালা শনলং ভুল শত বাধিকা কিট কর্তৃক প্রকাশিত 
“176 001061) ১০০৮ 01 ১৪1৪ ০10810019' নামক পুস্তক থেকে 
এখানে উদ্ধত কা হালা * 


পো রে 
“সেন দথেছি আকাশের শোভা 


শণাগগন বিষাদ গন 
তিলক মুছি দিল .ক। 
অবমাননার অঙল গহুরে যে মানুষ ছিল 
জগতে আজিকে চলে অভিযান তাদেরই তত্র আলোকে 
ভীরু গুঠনলে যে নারার প্রাণশিখা ছিল রা 


২৮৯ 


অগ্রিযুগ--২-১৯ 


স্তিমিত সে প্রাণ উঠিল জলিয়া সে দের জ্যোতি: লভিয়। 

সে টাদ কোথায়, কোটি আখিদীপ খু'জিয়৷ ফিরিছে ত্রিলোকে ॥ 
পৃথিবীর টাদ অস্ত গিয়াছে, আলে তার প্রতি ভবনে 
তেজপ্রদীপ্ত তেমনি জ্বলিছে, নিভিবেনা তাহ৷ পবনে 

ঝরিবে তাহার রসধার! চির-অমরাবতীর শ্রীলোকে ॥৮ 


প্রথম বয়সে নজরুল ইসলাম উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী রেজিমেন্টে 
সৈন্য হিসেবে যোগ দেন। যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোর পরিবেশের মধোও তার 
কাব্যসাধনায় ছেদ পড়েনি । যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে কাব্য ও সংগীতের 
ভেতর দিয়ে তিনি গোটা দেশকে মাতিয়ে তোলেন । 


১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে নজরুল “ধূমকেতু নামে একটি পত্রিক! 
প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালের এই পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 
নজরুলের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, যার অংশবিশেষ হলো £ 


“আর কতকাল রইবি বেটি 
নাটির ঢেললার মৃতি আড়াল 
দর্গ যে আজ জয় করেছে 
অত্যাচারী শক্তি চাড়াল ।” 


এই কবিতার জন্য ১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী চাক প্রেমিডেন্সী 
ম্যাজিষ্ট্রেট নি স্ুইনহোর আদালতে তার নিচার হয়। বিচারে 
রাজদ্রোহের অপরাধে কবিকে এক বংসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হয়। কবি আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন “আমি 
রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি, করেছি অন্তায়ের বিরুদ্ধে । রাজনিযুক্ত 
বিচারক কখনো সত্য বিচারক হতে পারেনা, কিজ্ত আমি জানি, আমার 
পিছনে দাড়িয়ে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান ।” 


সাজাকালীন সময়ে কবিকে হুগলী জেলে রাখ। হয়। সেখানে 
তিনি কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে অনশন করেন । রবীন্দর- 
নাথ এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত উদ্দিগ্র হয়ে জেলে এই বলে টেলিগ্রাম 
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পাঠিয়েছিলেন “0155 ৪0 00000 ৪0115 ০001 11061800165 
০181105 ১০]. 
শক্তিনান কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র নজরুল প্রতিভা সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ 
ছিলেন। ভার পরিচয় পাই কানপুর প্রবাসী নহ্িলা সাহিত্যিক 
শ্রীনতী লীল। গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা তার একটি পত্রের নাধ্যমে । এই 
পত্রে ডিনি শ্রাতী লালাকে লিখেছিলেন £ 
“ভগলী ভেলে আমাদের কবি কাজা নভরুল ইসলাম উপোস 
করিয়া নর মর হইয়াছে ॥ বেলা ১টার গাড়াতে যাইতেছি, দেখি যদি 
দেখ|। করিতে দের & দিলে আনার অনুরোধে সে খাইতে রাজী হয়। 
নাহলে তার কোন আাশ। দেখিনা । একজন সত্যকার কবি । রুবিবাবু 
দ্বাডা বাধহয় এখন কেহ আর এত ব্ড কবি নাই |” 
কারাগারের লৌহ শৃঙ্খল দেখে নজরুল কখনে। ভীত হননি । 
ভাই তিনি নির্ধয়ে পলতে পেরেছেন, 
“কারার এ লৌহকপাট ভেঙ্গে কে 
++? লোপাট 
পউনজনাট, শিকল পূজার পাষাণ েদ7)” 
নভ'বলব অগ্ঠিশ্ারা গান ও কবিতা দেশের মান্তষের মনে ইংরেজের 
পিকদ্ধ লড়াই করুবার একটা তত্র মানসিকতা গড়ে তুলতে বিশেষ 
হারক হয়েছিল। ভার চদশাজুবোধক কাকামংকলন অগ্নিবীণা, 


বিষের বাশী, ভাঙ্গার গান, প্রলয়শিখা, চন্দবিন্দু ও যুবকাণী ইংব্জে 


পি 


সংকর রাজড্রোতের অপরাধে বাজেয়াপ্ত করেছিল। স্বাধীনতা 
আন্দোলনে এই বিদ্রোহা কাবর অবদানের কথা আমরা যেন কখনো 
বিস্মৃত না হই | 

চল্লিশের দশক বাঙলার সতাকারের জাগরণের দশক। এই 
দশকেই আধিভূঁঙ হন কবি সুকান্ত ভট্রাচা। ইনি নভরুলের 
বিদ্রোহাত্মক ভাব ধারার সার্থক উত্তরস্থ্রী । এর করিতায় পরাধীনতার 
জ্বালা যেমন আছে, তেমনি তাকে দূর করবার আহ্বানও অশ্রুত নয়। 
“অবাক পৃথিবী ১৯৪৬, কবিতায় কবির দীপ্ত আহ্বান শোনা যায়। 
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“ম্বপ্রচ্ড়া থেকে নেমে এসো সব 
শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলরব” 
দুঃখের বিষয় স্বাধীনত। লাভের কয়েক মাস আগে এই কবি 
অকালে প্রয়াত হন। সুকাস্তের সম সাময়িককালে ক! তার পুববতী 
সময়ে বু কবি ও কথাকার ছিলেন, যাদের লেখনী স্নাধীনতা সংগ্রামের 
মূলে উপেক্ষণীয় নয়, কিন্ত একটি নিবন্ধের মধ্যে তাদের সবার চিত্র 
ফুটিয়ে তোল সম্ভব নয়। ত্বাদের অবদানের কথা আনরা শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করি। 


“মানুষ হয়ে জন্মানোর মধাদা বোধবেই মাশুষ হয়া বলে। মৃত্রুব ভগ 


থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে 
_-শবুত্চন্দ্ চটোপাণ্যাগ 


সাতিততা ঘিপ্রঘ 


রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় 


সাহিত্যই জাতির পরিচয় । সাহিতোর সঙ্গ নানুষেব সামাজিক 
ও জাতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহা অতীত ও বর্তনান 
কালের মানুষের বাহিরের ও ভিতরের জীবনের কতকটা ছবি, কতকট। 
সমালোচনা, কতকটা এ জীবন ভবিষুতে কিরূপ হই পারে তাহার 
আভাস ও তাহার দিকে মানুষকে প্রেরণ করিবার শক্তির আধার । 
বাহিরের আবেষ্টন যেমন এক একজন মানুষের চিস্তা! ও ভাবের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার আস্তরিক জ্রীবনকে পরিবন্তিত করে, 


৯২ 


তেমনি এক-একটা শ্রেণী-সম্প্রদায়, সমাজ ও জাতির ভাব ও চিন্তাকেও 
পরিবতিত করে। 

আবার এক-একজন নান্ুষের এবং শ্রেণী-সম্প্রদায়ের সমাজ ও 
৬াতির ভাব ও চিন্তার এবং আভাস্থরীণ আদর্শের পরিবর্তন ঘটিলে 
তাহাদের আবেষ্টনও পরিবতিত হয় ॥ এবং বাহ ভীবন আর পূর্বের 
নঙ থাকে না। এই প্রকারে আমাদের বাহ্া ও আভাস্তরীণ জাবনে 
চিরকাল পরিবর্তন ঘটিয়। আসিতেছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে ভাষা এব সাহিত্যেও পরিবন ঘটয়াছে, ভবিষ্যতেও 


নটিবে। 


আগে আনাদের সাহিতো অশ্থরের ও বাহিরের ঘের জিনিষ 
থাকিত, এখন ঠাহ। হইতে নুতন অনেক জিনিব তাহাতে নিবদ্ধ 
হইতেছে, স্রতরাং ভাবা তদনুসারে পরিপুষ্ট ও পরিকতিত হইতেছে । 
আগে আনাদের চি, ভাব, আদর্শ, যাহা ছিল, এখন কেবল যে 
তাহার পবিবর্তন ঘটয়াছে তাহা নয়, বিস্তর নৃতন ভাব, চিন্তা, আদর্শ 
নাদের নধো আসিয়াছে; সুতরাং সেই সকলকে প্রকাশিত করিবার 
গশ্থা ভাষ।ব শব্দ সম্পদ পাডাইতে হইয়াছে, এবং সাহিতোরও আকার- 
প্রকার জা | কশকঞ্চুল লোক ঘদি সারাটা জীবন নিজেদের 
গ্রানে থাকিয়াই কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের ভাষা সেই 
গ্রাম জাবনের ঘটনা ভাব, চিন্তা, আদর্শ ব্যক্ত করিবার মত হইলেই 
»লে। কিন্তু যদি সেই গ্রামের মাঝখান 'দয়া কেবল একটা রেলের 
লাইন চালান যায়, তাহা হইলে শুধু সেই একটা পরিবতনেই তাহাদের 
ভীবনে নানা পরিবত্তন ঘটে, নুতন নুতন মানুষের চলাচল হয়, 
তাহাদের মানসিক দৃষ্টি ও কল্পনা গ্রামের সীদার মধ্যে আবদ্ধ না 
থাকিয়া তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। তখন নূতন নুতন শবেেরও 
আমদানী সেই গ্রামে হইতে থাকে। 
এই জাতীয়, কিন্তু বৃহত্তর, একটা পারবর্তন সকল দেশেই মধ্যে 
মধ্যে ঘটে । আমোরকা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই রকম একটা বিপ্লৰ 
ইউরোপের নানা জাতির মনোরাজ্যে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের 


২৯৩ 


সাহিত্য পরিবপ্ঠিত, প্রসারিত ও শক্তিশালী হইয়াছিল। আমাদের 
দেশটি ঠিক একটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা গ্রামের মত কখনই ছিল না। 
সকল সময়েই বাণিজা, লুণ্ঠন প্রভৃতি উদ্দেশ্টে বিদেশী জাতি 
এখানে আসিয়াছে বটে, কিন্ত পাশ্চাত্য জাতি সকলের এদেশে 
আসিবার পর, এবং তম্মধো ইংরেজের এদেশে প্রতিষ্ঠার পর, যেমন 

দূরদেশ ও দূরবতীঁ জাতিদের সঙ্গে নানাভাবে আমাদের, 
প্রতিবেশিতা, প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ, পরিচয় ঘটিয়া আসিতেছে, আগে 
এমন হয় নাই। 

আগে ভারতে যে সব বিদেশী আসিয়া আডড। গাডিয়াঙ্ছে, 
তাহারা প্রধানতঃ এশিয়ার মানুষ । এশিয়ার ভাতিদের মধো একট! 
সাদৃশ্য আছে। এইসব প্রাচা-বিদেশীদের আগমনে ভাবতবষের 
পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্ত পাশ্চাতা জারতদর সঙ্গ সম্প্শে 
ও সংঘষে আনাদের জীবনের মূলে ঘা পড়িয়াছে। আব এক দিক 
দিয়াও ইহার সত্যভা উপলন্ি করা যায়। ভাব্তবষেক নাগুধাক 
হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি যে সব ধর্ম গিয়াছে, সগুনের পাক 
সত্বেও একটি মৌলিক এঁক্য আছে ও এমন কি পাবে এ মুসলমান 
ধর্ম আসিয়া দেশকে বিপর্যস্ত করে, করেকটি খাঙ্কাখাগ্ঠ পিচর এব, 
বাহিরের ক্রিয়াকলাপ বাদ দিলে, তাহান সহিত চাবিঠরষর পর 
সকলের সাটশ্য আছে। বগা ধর্ম এন্য়ার জন্মগ্রহণ কারে, এব 
প্রথন প্রথন ইহার সঙ্গে অন্যান্থা প্রাচ্য পর্বের খুব সাদশ্া ছিল, এখন 
ইহার রোনান ক্যাথলিক সম্প্রদায় অনিকটা প্রাচা ভাবাপন্ন । কিন 
আধুনিক শ্বীষ্টধর্ম প্রাচা ধর্ম সমূহ হইতে অনেকটা গুথক । 

পুরাকালে প্রাচা জাতি ও পাশ্চাতা জাতি সকলের প্রকৃতি যাই 
থাক, তাহাদের মধ্যে এখন একটা প্রধান প্রভেদ এই দেখা যায় যে, 
প্রাচ্যরা পরলোকমুধা, পাশ্চাত্যেরা ইহলোকমুখা : ধর্ননত ও তদঘ্ুষায়ী 
ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ে প্রাচাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত. 
পাশ্চাত্যদের জীবনের উপর ধর্মমত ও তদম্ুযায়ী ক্রিয়াকলাপের 
প্রভাব খুব কমিয়া আসিয়াছে । এমন কিংতাহাদের ধর্মের উপরও 
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পারলৌকিকতা অপেক্ষা ইহলৌকিকতার প্রভাব বেশী লক্ষিত 
হইতেছে। 

এখন আমাদের জগৎ শুধু আমাদের গ্রামটি নয়; শুধু বাংঙগা 
নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়া নয়; এখন পৃথিবীর জ্ঞাত সব দেশের 
কথা বালক-বালিকারাও ভুঁগোল ইতিহাসে পড়িতেছে, তথাকার 
অদ্ভুত নানা রকমের প্রাণী আলিপুরের জীবন-নিবাসে দেখিতেছে। 
স্ুমের ও কুমেকর নিকউবতী পরথিবীর অদ্ভাত কোন স্থান আবিষ্কৃত 
হইবামাত্র তাহার খরচ এক পয়সার বাংলা দৈনিক কাগক্তে লোকে 
পড়িতেছে, এন চারি আনা খরচ করিয়া তথাকার ছবি বায়োস্বোপে 
দেখিতে । প্রাচা প্রাচীন পারত্রিকতার সঙ্গে পাশ্চাতা নকান 
এহিকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছে । সামাজিক প্রথা, ব্রীতিনীতি, 
পরিবারের গঠন এখন ঠিক টি বাবা মত কিম্বা কোরাণ- 
শরীফের অনুযায়ী থাকিতে পারিতেছে নাত লোকে জানিতেছে। 
দেখিতেছে যে, ভন্ব প্রকারের প্রথা, বাতিনীতি, আদর্শ ও আছে এবং 
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তাহাতে মানুতষর জশাকন যাপন অং 
আধুনিকক!লে একনায়কহের চেয়ে সভা দেশ সকলে গণতঙ্ছেরই যে 
প্রাধান্য ঘটিতেছে, তাহাও আমাদেক বালক-বালিকারা পর্যান্থ পুস্তকে 
মাসিক পত্রে খবরের কাগজ পড়িতেছে। 

মানবের মনের “ধ্ো এত নৃতন ভিন আসিয়া পড়িলে ভাব, 
চিন্তা ও আদরের, ব্রীতিনীতি ও প্রথার এবং রাষহ্ৰীয় বাবস্থার পরিবতন 
অবশ্যন্তাবী। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সাহিততোও যে পরিবর্তন আসিবে, 
তাহাতে আশ্চরধা কি? পরিবর্তন কখন কখন ধীরে ধীরে হয়, কখন 
কথন বা৷ উহা বিপ্লবের আকার ধারণ করে। বিপ্লবের কুফল আছে 
কিন্ত স্বফল নাই, এমন মনে করা মহাঁভ্রম । ইতিহাস ধিনি পড়িয়াছেন : 
তিনি এমন কথা কখনই বলিতে পারিবেন না। 

সাহিতাক্ষেত্রে বা ধর্মক্তগতৃত বা অন্ঠ কোন বিষয়ে যে সব বিপ্লব 
ঘটে, তাহ বর্ধাকালের নদীর প্রবল বম্থার মত। কুল ছাপাইয়। 
বন্যার জল মাঠে পথে লোকালয়ে ঢুকিলে ঘরবাড়ী গ্রাম নষ্ট হইতে 
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পারে বটে, কিন্তু ব্ুকালের সঞ্চিত ময়ল। আবর্জনাও পরিষ্কার হইয়। 
যাইতে পারে, এবং ক্ষেতে পলি পড়িয়া মাটিতে নৃতন জীবন-শক্তির 
সঞ্চারও হইতে পারে। এরূপ হইয়াও থাকে । নদীর বন্থার মত 
দৈব ব্যাপারকে মানুষের শক্তির সম্পূর্ণ আয়ন্তাধীন করিতে এখনও 
কোন জাতি পারে নাই। 

আমেরিকার এঞ্সিনীয়ারিং-এর খুব উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও 
এখনও বন্ায় প্রচুর ক্ষতি হয়। কিন্তু ছোটখাটো বন্যাকে আয়ন্তাধীন 
করিয়া কাজে লাগাইতে অনেক দেশের লৌক সমর্থ হইয়াছে । বাঁধ 
বাধিয়া, খাল কাটিয়া উহার ধ্বংস-শক্তিতে বাধা দিয়া কেবল হিতকরী 
শক্তিটির সাহাযো উপকারলাভ করিতে ত্বাহার। পারিযাছেন। 
চক্ষুম্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতেছেন যে, বাংলা সাহিতো বিপ্লবের বন্ঠা। 
আসিয়াছে, আসিতেছে । নদীগর্ভে ঈ[ডাইয়া উত্তরীয়ের প্রাচীর 
উত্তোলন করিয়া, কিম্বা বা,করণ অলঙ্কার শাস্থের বাধ বাধিয়া এই 
বন্থা আটকাইতে যাওয়া সুবুদ্ধির কাক কি না, সহজেই বুঝা যায়। 
যতটা সম্ভব, বস্তার জলকে স্ুপথে, স্ুক্ষেত্রে চালাইয়া কা/জ লাগান 
ভাল। প্রতিভাশালী যাহারা, তাহারা এই কাভ করি.তছেন। 


* প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩২৩) পর্িকাব সৌজছে 


পুল ফোটানোই 'আদার পম তিববাবি হয়তো আমার হাতেব বোঝা, 
কিন্ধ তাই বলে তাকে ফেলে দিইনি । উদ আমাক ভন্দবের জন, আব 


তরবারি তন্দরের অবমাননা করে য্সই অন্তরের ভগ্থা )? 


লাকী শডাদাজ ঠসলাম 
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ভঞ তক্ষোভন্নিসন 
মানিক মুখোপাধ্যায় 


তিরিশের দশকে এদেশের মানুষ যখন সাগ্রাজ্যবাদবিরোধী 
গ্াধানতা আন্দোলন & দেশাম্মকোধে উদ্বেল, সেই সময়েই চীনের 
জনসাধারণ জাপ সাস্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে তত্র সশ্রা্ম করে 
১লেছিল। গাঁদের সেই সংগ্রামে ভারতের জনসাধারণের অকু্ঠ সমর্থন 
ও সাহাযা বহন করে এদেশ থেকে এক মেডিক্যাল মিশন ১৯৩৮ 
মালে চানদেশে গিরেছিল । দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সাম্রাজ্যবাদী 
আক্রমণের বিরুদ্ধে চানের জনসাধারণের পাশে দাড়াবার জন্য যারা 
এই মিশনের সদস্য হয়েছিলেন, ডঃ দ্বারকানাথ কোটনিস ছিলেন তাদের 
শন্থাতন। চীনের স.গ্রানে অ শগ্রহণ করে সে দেশেই তিনি মৃত্যুবরণ 
করেন। কিন্তু সই সংগ্রাম তার চিন্তায় এক নতুন উন্মেষ ঘটিয়েছিল। 
সাম্রাজাবাদের প্রকৃত চরিত্র কি, তার শামনশোবণের নিগড় থেকে 
গণমুক্তি আসতে পারে কোন পথে- এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই 

ডঃ কোটনিসের চেতনায় এক উত্তরণ ঘটে যাম। ভারত ও চীন এই 
ছুই দেশের জনসাধারণর মুক্ত আন্দোলনের সামনে সেদিন এই 
প্রশ্নটই ছিল প্রধান । আর তার বিচারে, ডঃ কোটনিসের চেতনায় ষে 
টপ্তরণ ঘটেছিল তার ত!ংপধ গভীর । 

বুটিশ ইপানবেশিক শাসনের বরুদ্ধে সংগ্রামের মধা দিয়ে এদেশের 
মানুষ সামাজাবাদা শোষণ সম্পর্কে প্রথন সচেতন হয়ে ওঠেন। 
সাম্াজাবাদবিরোধী দেশাআবোধের প্রেরণায় দেশে দেশে সামাজাবাদী 
শোষণে নিষ্পেষিত জনগণের আশা-মাকাজক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামের সংগে 
একাত্মতা বোধ করতে শুরু করেন। তাই জাপ সাম্রাজ্যবাদ চীন 
আক্রমণ করলে এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তীত্র প্রতিক্রিয়! 
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দেখা দিয়েছিল। চীনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম দেশবাসীর মনে 
গভীর সহাম্ুভূতির স্ষ্টি করলো! । ব্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে 
এই সংগ্রামের এক যোগস্ুত্র তারা অনুভব করলেন। ভারতব্যাপী 
“চীনদিবস” প্রথম পালিত হলে সাইত্রিশ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর । 
জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে এবং চীনের সংগ্রামের 
প্রতি নৈতিক ও সক্রিয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৯ই জানুয়ারা 
(১৯৩৮) দ্বিতীয়বার চীনদিবস' পালন করা হলো । দেশব্যাপী 
আন্দোলনের এই পর্ষে, ২৬শে নভেম্বর ১৯৩৭, চীনের বিপ্লবী জনগণের 
মুক্তিফৌজ অষ্টম রুট বাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল চু-তে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তংকালীন সভাপতি জওহরলাল 
নেহেরুকে এক চিঠি লিখেছিলেন-_চীনের জনগণের সংগ্রামে ভারতে” 
জনসাধারণের সবাত্মক সাহাষা ও সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে! 
তিনি উল্লেখ করেছিলেন £ “জা 00০৬ 0081 ৮৩ ৪16 901)0110 
0091 01019 0116 ০80016 01 1176 011107656 1880101) 210 0176 
(9710656 7060016, 0101 ৮76 216 ?1)01100 0116 08101601010 
76০016 ০1 81] 4519, 2100 1118 96 816 ৪ 19811001100 
0110 2117)9 101 (116 11061811010 01 00007165560 178019175 
৪৫90 901659960 0185565. [1 010০ 810810656 ৬/616 51100655. 
[0] 11 90012011705 (11109) 1)0106 01 009 1705010165 01 4518 
০০৫৫ 2917 (13617 11061210101) 001 110109 6219 ৪00 
7511)879 06০8065 ০? 50108816 15, 9001 90108210. 
অর্থাৎ, “আমাদের এই যুদ্ধ যে চীনের জনগণ বা সমগ্র জাতির যুদ্ধ মাত্র 
নয় সে বিষয়ে আমরা সচেতন । সনস্ত এশিয়ার জনগণের হয়ে আমরা 
এই যুদ্ধে নিয়ত। বিশ্বের সকল নিপীড়িত ক্রাতি ও শ্রেণীগুলির 
সুক্তিসংগ্রামের যে বিশ্বজোড়া বাহিনী, আমরা তারই অংশ। জ্ঞাপ 
সাম্রাজ্যবাদ চীনকে অধীনে আনতে সক্ষম হলে এশিয়ার দেশে দেশে 
জনগণ, আগামী বছ বছর, হয়ত বহু দশকের মধ্যেও যুক্তি অর্জন করতে 
পারবে না। আন্মাদের এই সংগ্রাম আপনাদেরই সংগ্রাম |, 
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সাহায্যের এই আবেদন এসে পৌছেছিল এদেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে । দীর্ঘকাল ধরেই এদেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে ছুটি ধারা চলেছে । একটি ছিল আপোসমুখী-_ 
বৃটিশ সামাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সংগে আপসে রাজনৈতিক ক্ষমতা 
দখলের চেষ্টা করেছে। আরেকটি আপসহীন-_পেটিবুর্জোয়া বিপ্লব- 
বাদের আদর্শ নিয়ে সামাজাবাদী শোষণ থেকে দেশকে যুক্ত করতে 
চেয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস মেদ্িন বিশে কোন রাজনৈতিক দল ছিল 
না, সেটি ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃ্টিভ'গী ও নভাবলম্বী দল ও ব্যক্তির 
একটি সাম্্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সাধারণ মগ । কাগ্রেসে 
আপসমুখী পারার নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধীী, আর আপসহীন ধারার 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্থভাষচন্্র। ছুই ধারার সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটি 
প্রশ্ন সেদিন জনসাধারণের সামনে বড হয়ে দেখা দির়েছিল--এদেশেব 
স্বাীনতা আসবে কোন পথে । মার এই গ্ুশ্বকে কেন্দ্র করেই জাতীয় 
কগ্রেসেব নেতৃন্ব € আান্দোলনের কর্মস্তীর প্রশ্রটি ঘনীভূত হয়ে 
উ[ঠছিল--ক'গ্রেস বুটিশ সাত্রাজ্যবাদের সংগে চুড়ান্ত সংঘর্ষে নামবে, 
ন। গাঙ্গীজীর নেতৃত্বে আপসমমুখী আন্দোলনের পথেই চলবে। 
জনসাধারণেব সংগ্রামী ননোভাবের দাবীতে মৃভাষচন্দ্র জাতীয় 
গ্রেসের সভাপতি হলেন মআটত্রিশ সালে! নেতৃত্ব গ্রহণ করে 
জনসাধারণের সাম্রাঙ্ঞাবাদবিরোধী আপসহঁন মানসিকতার স-ংগ 
সামঞ্জ্তপূর্ণ কর্মধারা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণ। করলেন - 
“ভারতের ভাগ অন্থান্থ দেশের নরনারীর ভাগোর সহিত একস্তে 
গ্রথিত। সুদূর প্রাচা হইতে শুরু করিয়া পাশ্চাত্য পর্যন্ত চীন, স্পেন 
ও আবিসিনিয়ায় যে সংগ্রান চলিয়াছে, ভারতব্ষের স্বাধীনতা, গণতন্থ 
এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম যে সেই বিশ্বসংগ্রামেরই অংশ, কংগ্রুস 
তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে।” শুধু নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপণমাত্ত 
নয়, চীনের সংগ্রামে সক্রিয় সাহায্যদানের উদ্দেশ্ো বিভিন্ন উদ্যোগ 
তিনি গ্রহণ করলেন। অধ্যাপক তান যুন-শ্ান এই সময় চীনে 
গেলেন। তার মাধ্যমে চীনের জনগণের প্রতি ভারতের অকৃত্রিম 
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সহানুভূতি ও সমর্থন জানালেন সুভাষচন্দ্র। স্থির হয়েছিল, চীনে 
একটি মেডিক্যাল মিশন ও ত্যান্মুল্যান্স বাহিনী পাঠানো হবে। এই 
উদ্দেশ্টে চীন সাহায্য তহবিলে অর্থ সাহায্যের জস্ দেশবাসীর কাছে 
তিনি আবেদন জানালেন! ১২ই জুন তৃতীয়বার “চীনদিবস' পালিত 
হলে।। পরে, চীনের কন্সাল জেনারেলের সংগে মেডিক্যাল মিশন 
সম্পর্কে আলোচনা করে আবার ৭,৮ ও ৯ই জুলাই “চীন অর্থসংগ্রহ 
দিবস” হিসাবে পালনের জন্ট তিনি দেশবাসীর কাছে আবেদন 
করলেন। সুভাষচন্দ্রের এই আবেদনে দেশে অভূতপূব সাড়া জাগলো । 
স্বেচ্ছাসেবকের৷ রাস্তায় রাস্তায় ছোট ছোট চীন-পতাকা বিক্রী করে 
অর্থসংগ্রহ করলেন। জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কট আন্দোলনও প্রবল 
হয়ে উঠলো । চীনের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা তাই সি-তাও 
এই সময় কলকাতায় এসেছিলেন। ১২ই আগস্ট ইউনিভান্সিটি 
ইনস্টিটিউটের পাঠ চক্রের উদ্ভোগে তাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। 
সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে 
বলেছিলেন, চীনের প্রয়োজনে ভারত যথার্থ কোন সাহায্য করতে 
পারছেনা । 'মেডিকাল ইউনিট" চীনের জনগণের প্রতি ভারতের 
জনগণের আন্তরিক সহানুভূতির নিদর্শন মাত্র। 

মেডিক্যাল মিশনের নেতা নিবাচিত হয়েছিলেন ডঃ মদনমোহন 
অটল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান 
সরকারের পক্ষে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন । অন্যান্থ সদস্য হিসাবে 
মনোনীত হলেন নাগপুরের ডঃ চোলকার, বোশ্বাই-এর ডঃ কোটনিস, 
কলকাতার ডঃ রণেন্দ্রনাথ সেন ও ডঃ দেবেশ মুখোপাধ্যায় | পাশপোর্ট 
নামঞ্জুর হওয়ায় ডঃ সেনের যাত্রা শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেল। 
তার জায়গায় মনোনীত হলেন ডঃ বিজয়কুমার বস্থু। ৩১শে আগস্ট 
বোশ্বাই-এর জিল্না হলে এক বিরাট জনসভায় চীনগামী মেডিক্যাল 
মিশনকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হলো। স্বভাষচন্দ্র উপস্থিত থাকতে 
পারেন নি, তাই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন সরোজিনী নাইডু। 
পরের দিন, ১লা সেপ্টেম্বর, রাজপুতানা জাহাজে চিকিৎসার সাহায্য 
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সম্ভার নিয়ে মিশন রওনা হলো। হংকং হয়ে ১৭ই সেপ্েগ্বর তার! 
ক্যান্টনে পৌছুলেন । সেখানে সে দেশের সবস্তরের জনসাধারণ ঠাদের 
বিপুল সম্বর্ধনা জানালেন । 
চীনে তখন জাপ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে এক্যনদ্ধ 
গ্রাম চলেছে । এই আক্রমণের আগে থেকেই নাও সে-তুঙের 
নেতৃত্বে সে দেশের জনগণ চিয়াং কাই-শেক পরিচালিত কুয়োঘিনটাং 
সরক্থুরের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র বিপ্লবা সংগ্রাম করে চলেছিলেন। 
প্রধানতঃ কৃষকদের নিয়ে তাদের গণমুক্তি ফৌন্ত গড়ে উঠছিল এক: 
এতিহাসিক লং মার্চের পরিণতিতে দেশের উত্তরে তারা এক বিশাল 
মুক্তাঞ্চল স্থটি করতে সক্ষন হয়েছিলেন। জাপ সাম্রাজ্যবাদী 
আক্রমণের মুখোমুখী হয়ে জনগণের বিপ্লবী স্বার্থের প্রয়োজনে 
মাও সে-তুং পরিচালিত চীনের সাম্যবাদী দল কুয়োমিনটাংকে বাধা 
করেছিল দেশের সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে এক বুক্ত নোর্চা গঠন করে 
সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে । যুক্ত 
মোর্চার অধীনে মুক্তি ফৌন্তের নতুন নানকরণ হলো অস্টন রুট বাহিনী, 
যার প্রধান £সনাধাক্ষ রইলেন চু-তে 
মেডিক্যাল মিশনের কাজ শুক হলে? চাশায়। বহুদেশ থেকে 
স্পেচ্ছাসেবীরা এসে পীৌছেছিলেন। ভারতীয় মিশনের নামকরণ 
হলো ১৫নং নিরাময় (ভারতীয় ) ইউনিট । চাংশ থেকে তারা 
যুদ্ধেক্ষেত্রের দিকে আরো এগিয়ে চললেন। হাংকাও পৌছে 
বিখ্যাত অষ্টন কট বাহিনীর সংস্পর্শে তারা প্রথম এলেন । এখানেই 
চৌ এন-লাই-এর সংগে পরিচয় হলো। সামাবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ 
ধারণা সদস্যদের ছিল ন!, কিন্ধু মুক্তি-ফৌজের সামাজাবাদবিরোধী 
সংগ্রামী ভূমিকায় আকৃষ্ট হয়ে সদস্যরা সকলেই এ সেনাদলের সং 
কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন । আচরণ ও কহ্রনিষ্ভার গুণে 
নিজেদেরও তারা সবত্র জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন । চু কিঙ থাকবার 
সময়ে দেশ থেকে খবর এলো কোটনিসের পিতা অর্থ নৈতিক সংকটের 
তাডনায় আত্মহতা। করেছেন । সহকমীরা বিচলিত হয়ে তাকে 
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দেশে ফিরে যেতে বললেন। কিন্ত কোটনিস বিচলিত হন নি। 
সাঘ্রাজ্যবাদবিরোধী দেশাত্মবোধের প্রেরণায় স্বদেশবাসীর পক্ষ থেকে 
যে দায়িত্বভার গ্রহণ করে চীনের জনগণের পাশে এসে দীাড়িয়েছিলেন, 
তার থেকে তিনি ফিরে যেতে চাইলেন না। 

অবশেষে ১৯৩৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারা আকাকিক্ষিত 
ইয়েনানে এসে পৌছলেন। এখানে ন মাসের অবস্থান কাদের 
চীনবাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় কাল। চীনের জনগণের যে 
মহান নেতার কথা তারা এতদিন শুনে এসেছেন, সেই মাও সে-তুঙের 
ংগে এখানেই তাদের পরিচয় ঘটলো । ত্বার নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক- 
সাংস্কৃতিক আন্দোলন চলছিল তার সংস্পর্শে তারা এলেন । ভারতায় 
ইউনিটকে ইয়েনানে একটি নতুন হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব 
দেয়া হলো। ২৪শে মে মাও সে-তুড লিখলেন জওহরলালকে £ 
“[1)6 1001581) 1160108] 00101 1)95 17095010 1017611 ৮০011 1)01৩ 
8100 1085 06610 ৬০19 ড/811015 56100107664 09 811 10061070615 
0110)6 801) ০906 £110)% 2100 13611 50111 01 5181105 
80101) 00100100010 10810510105 ৬111) 118 10875 1009.00 ৪ 1)10- 
(0010 17001985101) 010 ৪11 ৮100 08006 11) (0001) 9101 
(1)610).৮ অর্থাৎ, “ভারতীয় মেডিক্যাল ইউনিট এখানে তাদের কাজ 
শুরু করেছেন: অষ্টম রুট বাহিনীর সকলেই তাদের সাদর অভার্থনা 
জানিয়েছে । সকলের সঙ্গে ক ভাগ করে নেবার ভাদের যে 
মানসিকতা, তা যারাই তাদের সংস্পর্শে এসেছেন) ভাদের সকলের 
€পরই গভীব ছাপ ফেলেছে । ইয়েনানে আসার কিছুদিন পর 
ডঃ চোলকার এবং ড মুখোপাধ্যায় অন্তুষ্থ হায় দেশে কিরে যেতে 
বাধ্য হলেন। শেনসি থেকে জেনারেল টু-ভে ভারতীয় ইউনিটের 
সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কোটনিস এবং বস্তু সেনাবাহিনীর 
সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ শুরু করলেন। পরে বন্থু ফিরে গেলেন 
ইয়েনানে, কোটনিস সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে “বেথুন 
ইনটারম্তাশনাল পীদ হসপিটাল আাণ্ড মেডিক্যাল দ্বুলে শিক্ষক 
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হিসাবে যোগ দিলেন। স্বদেশপ্রেমী কোটনিস ক্রনশ:ই সাম্যবাদের 
প্রতি গভীরতরভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। তার পরিণতিতে ১৯৪২ 
সালে তিনি চীনের সান্যবাদী দলের সদস্য হবার যোগ্যতা 
অর্জন করেন। এই সময়েই বেখুন দ্কুলের নাপ্িং-এর শিক্ষিকা কুও 
চি-লানের সংগে তার নিয়ে হলো।। তাদের একমাত্র পুত্র সন্তানের 
নাম তারা রেখেছিলেন “ইননুয়।, অর্থাৎ “ভারত-চীন'। কঠোর 
পরিশ্রমে কোটনিসের ন্থাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল । কিন্ত দায়িব পালন 
থেকে সর আমেন নি। অবশেষে সহকনীদের পাশে থেকে 
বিয়ালিশের ৯ই ডিসেম্বর তার মুহা হয়| 

ভারতবর্ষের একজন দেশপ্রেমিক তরুণ ডাক্তার সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধা দেশাস্সবোধে অন্তপ্রাণিত হয়ে চানের জনগণের পাশে গিয়ে 
দাড়িয়েছি:লন, যুদ্ধক্রিষ্ট জনসাধারণের €সবা করতে । সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেই বিদেশের মাটিতে তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ 
করেন। ডঃ কোটনিসের এই হলো জাবনকথা। কিন্তু তার জীবনের 
পরিচয় শুধু আত্মত্যাগের কাহিনীতে বিধৃত নয়। এক গভীর 
উত্তরণের তাংপধেই সে জণবনের উজ্জ্বল পরিচয় । চীনের সান্যবাদী 
দলের সংগে পরিচিত হয়ে, তার নতহ্বের সংস্পর্শে এসে, ডঃ কোটনিস 
তার সাম্রাঙ্জাবাদবিরোধা ভুনিকায় রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে 
উঠেছিলেন । তার উপলন্ধি ঘটেছিল, আভ.$কর দিনে যথার্থ 
সাম্রাজাবাদবিরোধিতা সবহারা বিপ্রবের পরিপন্থী নয়, বরং সবহারা। 
বিপ্লবের পথেই সেই ভূমিকা যথাযথ পালন করা সম্ভব-_যে শিক্ষা 
আমরা পাই এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিষ্তানায়ক ও দার্শনিক 
কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছ থেকে । তিনি বর্তমান অবস্থায় 
লেনিনবাদের কাখ্যা করে দেখান যে: "সাম্রাজাবাদ ও সবহারা 
বিপ্লবের বর্তমান ঘুগে, অর্থাৎ যে যুগে এসে পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল 
রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেই যুগে বুজোয়াদের পক্ষে আর পুরানো যুগের 
বুর্জোয়াদের মত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত কাধক্রম সম্পূর্ণ কর 
সম্ভব নয়...এমনকি ওপনিবেশিক দেশগুলেতেও সামাজ্যবাদবিরোধী 
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স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর মধো যে বুর্জোয়ারা রয়েছে-_তারাও' 
আজ আর অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াদের মতন বিপ্লবী 
নয় ।."-শ্রমিকশেণীর নেতৃত্ব যদি এই বিপ্লবগুলোর উপর কায়েম করা 
যায়, তবেই একমাত্র সেগুলিকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া 
যাবে ।” চীনে, সাপ্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে শ্রমিক- 
শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধাদিয়ে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার 
কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন মাও সে-তুঙড। 

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই নতুন দৃষ্টিকোণ অর্জন করে 
ডঃ কোটনিস সাম্যবাদী আন্দোলনের সংগে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, 
চীনের সামাবাদী দলের সদস্ত হয়েছিলেন। মাও সে-তুঙের 
নেতৃত্বে সে দেশের সানাবাদীদলের পরিচালনায় সাম্রাজাবাদবিরোধা 
আন্দোলনের যে ধারা কোটনিস লক্ষা করেছিলেন, পরিণতিতে 
তা যে শুধু সাত্রাজ্যবাদেরই অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছে ৩" 
নয়, সববহারাশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে 
চলেছে । ভারতবধও সেদিন চীনের মতই সায্াজ্যবাদবিরোধী জাতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের স্তরে ছিল। ভারতবষে সেদিন একটি 
সত্যিকারের সাম্যবাদী দল গড়ে না ওঠাব ফল এদেশের আন্দোলনের 
সামনে একটি যথার্থ সামাপাদী দলের নতৃত্ব সেদিন অনুপস্থিত ছিল, 
ফলে আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল জাতীয় পু*ক্তিপতিশ্রেণীর 
হাতে। পরিণতিতে এদেশে সামাজাবাদী বুটিশ শাসনের অবসান 
হলো, কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলো। এদেশের জনসাধারণ 
পুঁজিবাদী শোষণের শুখলে আবদ্ধ হলো । তাই যথার্থ গণমুক্তির 
আকাজ্ষা আজো অপুর থেকে গেছে, ভারতের জনসাধারণকে 
আজো! সেই গণমুক্তির সংগ্রাম করে চলতে হচ্ছে । 

সেদিন এদেশে যে এতিহাসিক সম্ভাবনা ছিল, তারই অঙ্কুর বহন 
করে বিদেশের মাটিতে সাম্যবাদী নেতৃত্বের সংস্পর্শে এসে ডাক্তার 
কোটনিস সাম্যবাদী কোটনিসে পরিণত হয়েছিলেন । এই পরিণতি- 
লাভের পথে যে আন্তর্জাতিকতাবোধের দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন, তার 
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উল্লেখ করে তার মৃত্যুর পর বিশ্বের সাম্যবাদ! আন্দোলনের মহান 
নেতা মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, “আমাদের সেনাদল এক সুযোগ্য 
সহযোগীকে হারালো জাতি হাবালো এক বন্ধুকে । আস্থর্জাতিকতা- 
বোধের যে প্রেরণা ডঃ কোটনেলের মধ্যে কাজ করেছে, তাকে আমরা 
কখনই ভুলতে পারি না” 


নবীন মঙ্ে দানেতে দাক্ষা আমিতেতে ফাল্না, 
ছাগোরে “জায়ান ! খুনায়ে নং ভয়ে শান্থির বাণা নি _ 
অনেক দানি হা ছিল ভাই, 
দাণব ঠ্তয তু মরে নাই, 
হত শিয়ে মার। ম্বার্ধানতী চাই, বসে বসে কাল গুনি 
ভাগোবে জোয়ান" বাত ধরে গেল মিথ্যার তাত বুদন।' 
__কাঁক্গী নক্তকুল ইসলাদ 


ত্রিপুরীত প্রাভলে 


এল রায় 


এই সেই তীরথভূঁন | 
আনি জববলপুরে থাকি। শহর থেকে জায়গাটার দুরত্ব খুব বেশি 
নয়। তাই সময় পেলে মাঝে মাঝেই আমি ছুটে আসি এতিহাসিক 
এই ত্রিপুরীর প্রান্তরে । তারপর অজ্ঞাতেই কখন চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে সেদিনের সেই বেদনা-মধুর ছবিটা । 
৩০৫ 
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১৯৩৯ সালের ৫ই মার্চ। আজ থেকে উনচল্লিশ বছর আগের 
কথা। সেদিন এর নাম ছিল-_“বিষুদত্ত নগর+। 

তোরণে তোরণে জব্বলপুর সুসজ্জিত। দূরদূরাস্ত থেকে মানুষ 
দিনের পর দিন কষ্ট সহ করে রেল, ঘোড়ার বা গরুর গাড়ীতে, এমন 
কি পায়ে হেটেও এসে হাজির হচ্চে এই মাঠে । দেখতে দেখতে মাঠে 
তিল ধারনেরও ঠাই রইল না। গাছের ডালে ডালে মানুষ পাহাড়ের 
থাজে__মাথায় মানুষ-_রাস্তার দুধারে মানুষের কালো কালো দাথা 
ছাড়া আর কিছুই দেখার উপায় নেই। কি অসীম ধৈধা আর 
ব্যগ্রতা নিয়ে লক্ষাধিক মানুষের এই প্রতীক্ষা । 

ত্রিপুরী কংগ্রেসের নিধাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বোস__সার! 
ভারতবধে এই একটি মাত্র মানুষই তো৷ আছেন, যিনি পারেন শিরদ ড়া 
সোজা রেখে গান্ধীর সামনে ঈাডাতে। ধার বিজয় গান্ধাজীর মুখ 
দিয়ে বলতে বাধা করে--”.....*পট্টভীর পরাজয় আমার পরাজয় । 


সেই স্থভাষ_ গান্ধী যাকে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে প্রতিদন্দব 
মনে করেন, জওহরলালের মতো যাকে পোষ মানিয়ে খাচায় পুরতে 
অপারগ হন, যে মানুষ ভারতবাসীকে রক্তের মূলো স্বাধানতা এনে 
দিতে চান__সেই স্থভাষ আসবেন জববলপুরে__কংগ্রেসের সভাপতি 
রূপে ভাষণ দিত। 

১৯৩৯ সালের ৫ই মাঠ! শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে । কিন্ত 
একি! সুভাষ কই ?.""ভারা যে বড় আশা নিয়ে এসেছে স্থভাষকে 
দেখবে__স্থভাষের বজ্বকণ্ঠের দৃপ্ত ঘোষণায় উজ্জীবিত করে দেবে 
নিজেদের শপথ মন্ত্র। কিন্ত শোভাযাত্রার পুরোভাগে তো তিনি 
নেই- রয়েছে তার ফটো। 

সুভাষ তখন ১০৫০ ডিগ্রি জব নিয়ে উত্থানশক্তি রহিত। শোতা 
যাত্রার পুরোধা হওয়ার শারীরিক শক্তি নিঃশেষিত। কিন্তু স্থভাষ কি 
পারেন তার প্রিয় ম্বদেশবাসীর সাগ্রহ প্রতীক্ষাকে বিফল করতে? 
তাই মেডিক্যাল বোর্ডের রায়কেও অগ্রাহা করে স্ভাষ স্থির প্রতিজ্ঞ__ 
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ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি যাবেনই। অগত্যা এযাস্থুলেন্স তৈরী হল-_ 
স্থভাষের ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা মা প্রভাবতী দেবী ছেলেকে ১০৫* ভিশ্রি 
আর গায়ে উত্থানশান্তি রহিত অবস্থায় একল! ছেড়ে দেবেন কেমন করে ? 
ছেলের মুখের দিকে শঙ্কাতুর দৃষ্টি রেখে উঠে বসলেন তিনিও। 
পরিচর্য্যার জন্থ সঙ্গে এলেন ভ্রাতুস্পুত্রী ইলা বোস এবং কনিষ্ঠ ভ্রাত! 
ডাঃ স্থনীল বোস । আর এলেন অগ্রজ সুহাদ শরৎচন্দ্র বোস। 
বাহান্ন হাতীর সুসজ্জিত শোনভাযাত্র। নিয়ে সুভাষকে অভ্যর্থনা 
জানালেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস। ডাক্তারের 
চিকিৎসাধীনে সুভাষ স্ট্রেচারে করে আনীত হলেন সভামঞ্চে। 
জনতার আনন্দের সীমা নেই | তাদের প্রিয় নেতার ভাষণ শোনার জন্য 
হারা উদগ্রীব__কিন্তু স্ুভাষের পক্ষে তখন ভাষণ দেএয়া অসম্ভব ছিল । 
তাই তার লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনালেন অগ্রজ মেজদা শরংচন্দ্র 
বোস । বজকণ্ঠে ধবনিত হল সাবধান বাণী,__..* "বৃটিশ সরকারের 
কাছে শুষ্টিভিক্ষা নর়। তাকে দিতে হবে চরম পত্র (509081 
[)9108100 )। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তার উত্তর না এলে সমগ্র 
ভারতব্যাপী শুরু করতে হবে প্রচণ্ড সংগ্রাম+'ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের 
ঘনঘটা আনি দেখেছি । আজ না হর কাল ইংরেজ ঘর সাদলাতেই 
বাতিব্যস্ত হয়ে পন্ড়বে। আর সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই আঘাতে আঘাতে 
পরযুদস্ত কলতে হবে তাকে | জর আমাদের হবেই 
[ স্মাবিক; ১ ভববলপুব কর্পোতরশন ] 
এই হই ত্রিপুবী কংগ্রেলের বিশাল হর তেব হয় এখনও 
আলাতশে সাভাসে ধ্বনিত হয় স্ুভাষচন্দ্রের ভাষণের মেই গমগমে প্রাতি- 
ধ্বনি। এখনও গাছের পাতায় পাতায় যেন ,শানা যায় হিপুবী কংগ্রেস 
সঙ্ন্ধে গান্ধীজীর লজ্জাকর অনহাব কাহ্ছুনী। স্থভাষচতক্দর কারবার 
অনুরোধ সত্বেও গান্ধ'্রা রাজকোটের হরিজন সমস্তা ছেড়ে অসুস্থ 
স্থভাষের পাশে এসে দাড়াতে পারেন নি । অথচ কংংগ্রসের বদান্যতায় 
সেই অনুপস্থিত গান্ধীরই স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "গান্ধীম্মীরক” 
এবং তার অনুগত ভক্ত জওহরলালের প্রতিকৃতি । গান্ধীভক্ত কংগ্রেস 
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কর্মীরা স্থভাষের “্এন্ধত্য* মেনে নেবেন কেমন করে? ওয়াকিং 
কমিটি থেকে তাই তার! সরে দাড়ালেন একে একে। 

কিন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়ে ত্রিপুরী কংগ্রেসের 
অবদান কি ?...ইতিহাস সাক্ষা দেয়__দেশের আপামর তারুণ্যের 
নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নিয়ে স্থভাষ এগিয়ে আসেন । ত্রিপুরী কংগ্রেসের 
সময় স্ুভাষের অসুস্থতা নিয়ে রাজাজী, বল্পভভাই প্যাটেল এবং 
গোবিন্দ বল্লভ পন্থ অমানুষিক ব্যঙ্গ করতেও লঙ্জ। বোধ করেন নি। 
তাদের মতে ম্ুভাষের অস্থুস্থতা “7১০10108] 6৬61” এবং তাই তিনি 
এখন “18881)6 ০০9৫ 

ত্রিপুরী কংগ্রেস ভারতবধের তারুণাকে দিয়েছে নতুন নেতৃহ। 
জববলপুরকে দিয়েছে এঁতিহাসিক সম্মান। শহরের প্রীণকেন্দ্র বড 
ফোয়ারার অনতিদূরে স্থাপিত হল কামানিয়া ফটক। তৎকালীন 
মিউনিনিপাযাল প্রেসিডেপ্ট এবং নেতাজীর একান্ত সুহৃদ ডঃ ডিসিম্বার 
এবং তার কর্মঠ কমীদের তৎপরতায় তৈরী হল ত্রিপুরী কংগ্রেসের 
এই স্মারক ফটক। জব্বলপুর কর্পোরেশনের পরবর্তী মেয়র ড 
সত্যচরণ বরাটের উদ্যোগে শ্রীনাথকিতলাইয়াতে স্থাপিত হ'ল স্থভাষ 
চন্দ্রের শ্বেতমর্রের আবক্ষ মৃতি। 

আজও কানানিয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নজর আপন। 
থেকেই বারেকের জন্ত গেঁথে যায় ফটকের তোরণদ্বারে। চোখের 
সামনে যেন ভেসে ওগে, এই পথ দিয়ে এগিরে যাওয়া সেদিনের 
সেই বিশাল শোভাযাত্রা, যার পুরোভাগে স্াভাষচন্দ্রের ফুলে ফুলে 
ঢাকা কটে। মাথায় করে এগিয়ে চলেছে জববলপুরের জনসাধারণ 
বাহান্ন হাতীর শোভাযাত্রার সে জৌলুস মানসচক্ষে এখনও যেন ভেসে 
ওঠে ইতিহাসের ধূসর বিবর্ণ পাতা ভেদ করে । 


“দেশবাসীর পক্ষ হইতে লোক চক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া 
প্রায়শ্চিন্ত করিয়া ধাইব । তারপর মাথার উপর যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে 
যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমার ছাদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না 
একদিন বুঝিবেই। -_স্থভাষচন্দর 
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নবীন্রাঙ্গন। হাভঙ্গিনী হযাজন্তা 
রঞ্জন। অধিকারী 


শঙ্খর শব্দ ন।? হাজার হাজার শঙ্খের শক । অসংখ্য শাখের 
আওয়াজ সমুদ্র গজনের নত সারা শহরটার চারপাশ ঘিরে এগিয়ে 
আসছে ঘেন। 

এই ভর ছুপুরে ভূমিকম্প শুর হোল নাকি? তাই শাখের 
আওয়াজ দিয়ে গৃহবধূরা বিপদসংকেত ছড়িয়ে দিচ্ছে দিক হতে 
দিগন্তে । 


ভুমিকম্প নয়__তার প্রমাণ তো আনি নিজেই । দোতলার 
বারান্দায় স্থির নিশ্চল হয়ে বসে আছি। শরীরটা ছুলছে নী, বাড়িটা 
টলছে না। সামনেই চৌরাস্তা । গাড়ী চলছে--লোকজনের শঙ্কিত 
আনাগোনা "নই | নেই ভয়াত চীৎকার । আমি যা দেখছিলাম 
এতক্ষণ, দেখছিলাম রাস্তার অপবপ্রান্তে গাঞ্ধীবুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরার 
শ্বেতপাথরে গড়া আবক্ষ শুভ্র মৃতি। 


এই সেই প্রাচীন শহর তমলুক। অতীতের কত এঁতিহাসিক 
ঘটনা ঘটে গেছে এর বুকে। পুরান শহএটা দেখব বলে আজ ছৃ'দিন 
হল এসেছি এখানে । উঠেছি দিদির বাড়ীতে। শহরের যা কিছু 
দেখার, দেখা হয়ে গেছে সব। এখন শুধু অবসর কাটানো । শীতের 
মিষ্টি রোদটুকু উপভোগ করছিলুম বারান্দায় বসে। সহসা নজরে 
শড়ল মাতঙ্গিনী হাজরার শ্বেত শুভ্র মুতি। বীরাঙ্গনার তেদীপ্ত মৃক্তির 
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দিকে তাকিয়ে ছিলাম অবাক বিম্ময়ে। মানসপটে ভেসে উঠল 
তমলুক শহরের সেই রক্তঝর! দিনটি । ১৯৪২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর । 

এই শশাখের আওয়াজ কেন? প্রাচীন শহরের প্রেতাত্মারা কি 
জেগে উঠেছে? দিগবিজয়ে চলেছেন কি কোন এক মহারাজ? 
শোনা যাচ্ছে হাজার হাজার সৈম্তের রণহ্ষ্কার। নগরীর প্রতিটি গৃহে 
গৃহে কুলবধূর! বাজাচ্ছে মঙ্গলশঙ্খ । 

শখের আওয়াজ আরও কাছে এসে পড়ল যেন। সমুদ্রের 
উত্তাল ঢেউয়ের গজনের মত হাজ্ঞার মানুষের ক্রুদ্ধ কদ্বর শহরকে 
গ্রাস করতে ছুটে আসছে। 

আমি কি জেগে আছি--ঘুমিয়ে পড়িনি তা? যা দেখছি, য! 
শুনছি--সবই কি আনার মনের কল্পনা, না গভীর ঘুমের সপ্ন । 

নিজের মনকে “যন নিজেই বিশ্বাস করতে চাইছি না। অদ্ভুত 
অবিশ্বাস্ত সব ঘটনা ঘটে চলেছে একটির পর একটি । আমি সুস্পষ্ট 
দেখতে পাচ্ছি । হা, অতান্ত স্পষ্ট দেখছি, মাতঙ্গিনী হাজরার পাথরে 
গড়া মৃত্ঠি জলন্ত মোমবাতির মত গলতে শুরু করেছে । আহা, অমন 
সুন্দর শ্বেত শুভ্র পাথরের মৃতি গলে গলে নিশ্চিহ হয়ে গেল। 
আর”*****আর আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে প্রকাশিত হল তেজঙ্গিনী 
মাতঙ্গিনী,হাজরার জীবন মৃতি। 

৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতক্তিনী হাজরা শুভ্রবসনা, তেজস্থিনী, 
হাতে তার বিজয়শঙ্খ, অন্য হাতে তিনরঙা জাঙয় পতাকা । নয়নে 
রুদ্ররোষ, কণ্ে সমুদ্রগর্জন | 

সহসা গান্ধীবুড়ির বজ্তকণ্ঠ গর্ভে উঠল,...করঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ! 
ডুঅর ডাই! ইংরেজ ভারত ছাড়! বন্দে মাতরম্‌। 

আর! আর আমার বিস্ময় বিস্কারিত দৃষ্টির সামনে দৃশ্থমান হয়ে 
উঠল, মাতঙ্গিনী হাজরার পেছনে হাজার হাজার বিদ্রোহী নরনারার 
মিছিল। শুধু মানুষ আর মান্ুষ। মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে 
কাতারে কাতারে মানুষ জড় হয়েছে তমলুক শহরের উত্তর দিকে। 
সবার মনে একটি মানত সন্থপ্প.'.কুইট ইত্ডিয়া-'-ইংরেজ ভারত ছাড়. 


৫. এ, 


স্্পরী 
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**পডু আর ডাই... করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ! আমার মানসপটে একটির 
পর একটি ঘটনার দ্রুত পটপরিবর্তন শুরু হল। 

১৯৪২, পূর্ব নির্দিষ্টমত ৭ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশন 
শুরু হল বনম্থেতে। গাঙ্ধীজীর ভারতছাড় প্রস্তাব গৃহীত হল ৮ই 
আগস্ট রাত দশটায় । গৃহীত হল দুটি মাত্র ছোট্ট শ। “কুইট 
ইপ্ডিয়া” “ডু অর ডাই”। 

ইংরেজ ভারত ছাড়! সার! ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হল এতিহাসিক 
আগস্ট আন্দোলন । 

নিমিষে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ । বিদ্রোহ দমনে চতুর 
ইংরেজ সরকার আগে থেকেই প্রস্থৃত। 

৯ই আগস্ট ভোরে গান্ধীভী প্রমুখ নেতৃরন্দ সবাই গ্রেপ্তার হলেন। 
খ্যাতনামা সব “নেতাকেই জেলে পুরলেন ইংরেজ সরকার। কংগ্রেসকে 
বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হল পারা ভারতবর্ষে । 

সারা 'ভারভব্ষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রখে দাড়াল | 
শুর হল আঘাতের বদল আঘাত। মারের বদলে মার । 

বিক্ষোভের আগ্চন ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতে । শহরে" গঞ্জে 
..-হাটে-বাজারে--পাড়ায় পাডায়-নানুষের ঘরে ঘরে...বিদ্রোহের 
মশাল জলে উঠল দাউ দাউ করে। অগ্নিগ্ড মেদিনীপুরে দারুণ শবে 
বিদ্রোহের বিস্ষোরণ ঘটল । বিক্ষোভের লেলিহানশিখায় সারা আকাশ 
লালে লাল। 


“করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্ে'-...""গজন করে উঠল হাতার হাজার মানুষ 
হরস্ত ক্রোধে । কণ্ঠে শত শত বজ্র ভুষ্কার। চোখে রুদ্ররোষ । 

২৭শে আগস্ট মেদিনীপুরের প্রথম সারির নেতৃধুন্দ মিলিত হলেন 
তমলুক শহরের এক গোপন সভাতে। 

সভায় উপস্থিত হলেন,_-সবাধিনায়ক সতীশ সামস্ত, অজয় 
মুখাজ, সুশীল ধাড়া, বরদা কুইতি এবং আরও কয়েকজন প্রথম 
সারির নেতা । 

শুরু হয়ে গেল সংগ্রাম । প্রথমেই “মদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন করে 
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ফেলা হল বহির্জগৎ থেকে । রাতের অন্ধকারে তমলুক, পাশকুড়া। 
মহিষাদল শহরের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া হল বড় বড় গাছ 
ফেলে। পুল ভেঙে দেওয়া হল বত্রিশটি ৷ রাস্তার মাঝখানে বড় বড় 
গণ্ভ করে রাখা হল। কেটে ফেলা হল টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের 
তার। উপডে ফেলা হল শত শত টেলিগ্রাফ পোষ্ট । ডুবিয়ে দেওয়া 
হল কাসাই আর হুগলী নদীর খেয়া নৌকাগুলো । 

সারা শহরে চাপা অস্থিরতা । দারুণ একট! বিস্ফোরণ যেন এখুনি 
ঘটবে। বিস্ফোরণের ঠিক পূর্ব মুহুর্তে এ যেন মুত্যাহীন নিঃশক 
প্রতীক্ষা । 

...***ভাঙনের গান গাও.” ভাঙে ভাডো**** সংশ্রাম আসন্গ। 
থানা, আদালত, ডাকঘর)। ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস, সব ধ্বংস কর। 
অচল কর ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থা। ধ্বংস কর, মার দাও মারের 
বদলে ।”*-..কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়। 

টনক নড়গ শাসক দলের। সাজ সাজ রবে মুখর হয়ে উঠল 
শাসক সম্প্রদায় । রণসাজে সাজল পুলিশ। প্রস্তুত গোলা বারুদ-- 
আগ্নেয়াস্ত্র । প্রন্ত সেনাবাহিনী । ঝাপিয় পড়াক ভম্য পস্বত 
ইংরেজ আর গুর্থা সৈম্যদল। 

২৯শে সেপ্টেম্বর বিকেল চারটে । “শোনা গেল দুরাগত লক্ষ লক্ষ 
মানুষের ক্রুদ্ধ রণ-ছঙ্কার। ইংরেজ ভারত ছাছ'-.""ত। 

দেখতে দেখত হাজার হাক্তার নাম্ুষের চারটি বিরাট মিছিল 
তমলুক শহরকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। 

শাসক দলের পণ, একটি প্রাণীকেও শহরে প্রবেশ করতে দেও 
হবে না। শহরের সবকটি রাজপথ অবরোধ করে চোখের নিমেষে 
প্রস্থত হয়ে দাড়াল পুলিশ আর ছিলিটারী । 

বিক্ষুব্ধ অগণিত নরনারীর এক বিশাল মিছিল তঃলুক শ্তরের 
পশ্চিম দিকে এসে দাড়াল । ওদের লক্ষ স্থাণীয় থানা। 

বজ্রকঠে একজন ঘোষণা করল £ 

০০০৭ ভাইসব,. কোন বাধাই আমরা মানৰ না। আক্রমণ কর 
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থানা । লুট কর গোলাগুলি, রাইফেল। ভাঙ....**ভেঙে চুরমার 
কর ব্রিটিশরাজের উদ্ধত শির। 


সশবে গর্জে উঠল ইংরেজ আর গ্র্থ। সৈম্তের রাইফেল । গুলি 
বর্ষণ শুরু হল ঝাকে ঝাঁকে । নিরক্ট্র নান্ুষগ্চলির মধো কয়েকজন 
লুটিয়ে পড়ল গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহে । মৃত্যুবরণ করল পাঁচজন, আহত 
হল আরও পাঁচজন । গুলিবিদ্ধ রানচন্দ্র বেরার চোখে খুভার হাতছানি । 
দুঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাতে তিনর&। জাতীয় পতাকা। রক্তাক্ত দেহে মৃতুঞয়ী 
দধীচির শক্ি। প্রাণপণ শ্তিতে গড়াতে গড়াতে কোনক্রমে 
পৌছোলেন থানার দরজায় । তারপর দাকণ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন 
**.*আমনরা থান দখল করেছি*** " জয় আমাদের হাতের যুঠোয়ত তত 
আমরা থানা দখল করেছি । তারপর মাত্র কয়েকমুহুত। এক ঝলক 
রক্ত গড়িয়ে পড়ল হা কর! মুখের একপাশ দিয়ে । চোখের দৃষ্টি স্থির | 
নিশ্চল দে | মুভ্তা"ত। মতু..-শাস্তি-.- শাস্তি." 

ততক্ষণে ৭5 বৃছরের বুদ্ধী মাতঙ্গিনী হাজরার 'নতৃত্বে হাজার 
' হাঙ্তার বিক্ষুর্দ নরনারীর ক্রুদ্ধ মিছিল এসে থমকে দাড়িয়েছে তমলুক 
শহরের উত্তর দিকে । সবার সামনে মাঠঙ্গিনী হাজরা । শুত্রবসনা । 
তেজম্বিনী, এক হাতে তার বিজয়শঙ্খ, অন্ধ হাতে ভিনরঙা জাতীয় 
পতাকা । নয়নে রুদ্ররোষ, কণ্ঠে সমুদ্র গ্জন। 

বজবকণ্ঠে ক্রুদ্ধ গর্জন প্বনিত হল নাতঙ্গি”। হাজরার কণ্ঠে ।... 
করেঙ্গে ইয়ে মরেজে-..ইংরেজ ভারত ছাড়-..বন্দে মাতরম্‌। 

হাজার হাজার কণ্ঠ উল্লাসে ফেটে পড়ল। আকাশ পাতাল 
কাপিয়ে জয়ধ্বনি উঠল+..বন্দে মাতরম্-ইংরেন্ড ভারত ছাড়*** | 

এ বিশাল জনসমুদ্রের শোভাযাত্রার গতিপথ আটকে দাড়িয়েছে 
শাসকদলের সৈন্বাসামন্ত | হাতের রাইফেল উচিয়ে ধরা । 


নাতঙ্গিনী হাজরার ক আবার গঞ্জে উঠল ।-**ভাই বোনেরা... 
আমাদের যাত্রাপথে বাধা দিচ্ছে ইংরেজ শ'সকের মাইনে করা সেচ 
আর পুলিশ দল। ওদের হাতে রয়েছে গুলি ভরা বন্দুক আর 
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রাইফেল। এ বন্দুক আর রাইফেল দিয়ে ওরা আমাদের বুকের . 
তাজ! রক্ত দিয়ে তমলুক শহরের মাটি রাঙিয়ে দিতে চায়। আমাদের 
সামনে আমরা কি দেখছি? মৃত্যু'..মৃত্যু'..। আমরা পরাধীন । 
পরাধীন দেশে মরার ন্বাধীনতাটুকুও নেই। ইংরেজ শাসনে আমরা 
মরে বেঁচে আছি। এ চলবে না--আমর! চলতে দেব না। এবার 
শুর হোক আমাদের বাঁচার পাল।। আজ আমরা নরে বাঁচব। 
ৰীচার মন্ত্র দিয়ে যাব আমাদের বংশধরদের । ওরা বাঁচার মত বীচবে। 
স্বাধীন ভারতে বুক ভরে টেনে নেবে বাচার নিংশ্বীস। ভাইবোনের 
_-'এস আমরা ঝাপিয়ে পড়ি। ভাঙনের গান গাও-ভাঙো । 
আমাদের যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? 

হাজার হাক্তার কণ্ঠে সমুদ্র গ্ভন”***করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে '" ইংরেজ 
ভারত ছাড়” 

ধের্য্ের সীমা বুঝি শেষ হল শাসকদলের। এগিয়ে এলেন 
পুলিশ অফিসার অনিল ভট্টাচাধা | 

সপআর এক পা এগাব না। একজনকেও এগ দেওয়া হবে 
না! তাহলে গুলি করা হবে । 

-গুলি''.। হাসলেন গাঙ্ধীবুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরা ।-_-গুলি 
করবে? বেশ...তবে তোমাদের বন্দুকে যতগুলো গুলি আছে তা দিয়ে 
আমার বুকের সবকটি পাভরের হাড় গুড়ো করে দিলে আমি 
এগিয়ে যাবই । তোমাদের যা ইস্ছে ভাই কর। 

অবধারিত নিশ্চিত মুন্না জেনেও এগিয়ে গেলেন গান্ধীবুডি 
মাতঙজ্িনী হাজরা । তার এক হাতে বিজয়শঙ্খ, অন্ত হাতে জাতীয় 
পতাকা । 

স্পুড়ম'গুড়মণ্তদ্রামণ প্রান | 

অগ্নি উদগিরণ করল পুলিশের রাইফেল । 

অব্যর্থ গুলি এসে লাগল মাতঙ্গিনীর হাতে । হাতের শঙ্খ লুটিয়ে 
পড়ল মাটিতে । অপর হাতে নাটি থেকে শক্ঘটি তুলে নিয়ে আবার 
চঙ্গ! শুরু করলেন মাতঙ্গিনী হাজর]। 
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»** ইংরেজ ভারত ছাড়...বন্দে মাতরম্... 

জাতীয় পতাকা সুউচ্চে তুলে ধরে এগিয়ে চললেন তিনি । 

**গুড়ম "গুড় মন ড্রাম দ্রামশত | 

গুলির পর গুলি এসে বিদ্ধ করল মাতঙ্িনীর সবশরীর । সঙ্গে 
সঙ্গেই গান্ধীবুড়ির প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। জাতীয় 
পতাকাটি কিন্তু মৃত্তার পরও তার দঢ়মুষ্ঠিতে ধরা রয়েছে । 

পিছনে জনসমুদ্র উত্তাল। 

**করেঙ্গে ইয়ে-'অরেঙ্গে ইংরেজ ভারত ছাঢ়। 

পুলিশ হার গুর্থা সৈম্রা বেপরোয়া গুলি চালাচ্ছে । ড্রাম 
দ্রাম্‌.."গুঁড়ুঘ"' গড়ন | 

বেশ কয়েকজন লুটিয়ে পড়ল রক্তাক্ত দেহে-ন.মা-মাটির-কোলে । 

লুটিয়ে পড়া দেহগুলোর দিকে ছুটে চলেছে ওরা কারা ? ওরা 
বিছ্াৎ বাহিন-ব ছেলেরা আর কয়েকজন ভগ্নী শিবিরের সদস্থা | 
ভগ্রী শিবিরের মেয়েদের মাঝে একজনকে আমি চিনতে পারলুম ! 
আরে ! আমি এদের মধ্য এলুম কি করে? কিন্ত অতশত ভাববার 
সময় তখন কোথায়? মা বন্ধ হন্ত্রণা-কাতর নানুষগুলর সাহাফো 
এগিয়ে চললুম আনরা। 

“**ছাম্‌-দ্রাম্‌ত খুঁড়ম তত গুড়নততত | 

এক ঝাক তণ্তগুলি তীত্রবেগে ছুটে এস আমাদের দিকে । বুকের 
মধো একটা তত্র অগ্রিদহন অনুভব করলাম । যন্ত্রণাকাতর দেহটা 
লুটিয়ে পড়ল নাটিতে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি মাত্র শব্দ" 
করেঙ্গে ইয়ে মরেজে *** 

আমার দিদি__আমার দিদি-_-আমার দেহটাকে জড়িয়ে ধরে 
ঝাকুনি দিচ্ছে। আর বলছে,._ওঠ ওঠ, কি ঘুম রে বাবা! স্বপ্ন 
দেখছিস বোধ হয়? তয় পেয়েছিস? বোকা মেয়ে কোথাকার***। 

স্বপ্নই বোধ হয় ! কোথাও কিছু নেই তো। ধুয়ে মুছে মিলিয়ে 
গেছে যেন সব। আমি শুধু তাকিয়ে আছি মাতঙ্ষিনী হাজরার শ্বেত 
পাথরে গড়া শ্বেত শুভ্র মৃতির দিকে 
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আর ভাবছি,--আমরা, মানে আজকের দিনের মেয়েরা, প্রয়োজন 
হলে মাতঙ্জিনী হাজরার মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
রুখে দাড়াতে পারব কি? পারব কি অমন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও 
এগিয়ে যেতে? 


“চিব-অবনত তুলিয়াছে আক্ত গগনে উচ্চশির ! 
বান্দা আকিকে বন্ধন ছেদি, ভেঙেছে কারা-প্রাচীব !' 
_-কাজাী পজরু্ল ইসলাম 


৬০১9০১-৪৩ গাণে 
কাশীকান্ত মৈত্র 


বর্তমান যুগের ৩রুণ সম্প্রদায়ের ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের 
ইতিহাস ভাল করে পাঠ করা দরকার। .দশকে জানা দরকার । 
স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনানী-সৈনিক-শহীদদের জানা দরকার । জানা 
দরকার গান্ধীবাদীদের বিভিন্ন সময়ের ভূমিকার কথা। বামপন্থীর 
মুখোশ পরে যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিলেন, 
তাদের জানা দরকার । 

সমাজ বিপ্লবের কথা ধারা ভাবেন- নতুন দিনের স্বপ্ন ধারা দেখেন, 
কাদের রাজনৈতিক" সংগ্রামের সাফল্য তো নির করবে প্রচলিত 
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সমাজব)বন্থার অন্তনিহিত ও বাহক শক্তির সঠিক মূল্যায়ণ ও 
বিশ্লেষণে অবজেকটিভ কন্ডিশনস্, সমাজ ও জাতির ভাবগত মানসিক 
পরিস্থিতি, সাবজেকটিভ সিচ্যুয়েশন ও সবোপরি বলিষ্ঠ-নিস্পৃহ বিচক্ষণ 
নির্লোভ আদর্শবাদী নেতৃত্ব,_লিডারশিপ। সামাজিক, অর্থ নৈতিক 
বিপ্লবকে সাফলা-নপ্ডিত করতে হলে চাই সুস্পষ্ট আদর্শ, সনাজতন্ত্রের 
বা আদর্শের ব্যাখা, উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা ও নির্দেশ, 
কেন না আইডিয়লজি ও স্ট্রাটেজীর নধো ঢাই সম্পূর্ণ বনিবনা, 
বোঝাপড়া, কোনরকম বৈপরীত্য থাকলে চলবে না। 

সবোপরি চাই দেশের জনগণের স্বতঃস্কত সমর্থন, এই সব শঙ্জির 
সমন্বয় না, ঘটলে বিপ্লব সকল হয় না| 'ভারতের বিপ্লবী আন্লোলনের 
ধারাকে বিশ্রেষণ করলে এর সতাতা উপলব্ধি করা যাবে। 

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরীতে এবং ১৯৬০ সালে রামগড়ের আপোষ- 
বিরোধী সম্মেলনে সঠিক পথনির্দেশ দিলেন বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ৷ 
সেদিনের স্বার্থপর সঙ্কীর্ণতাবাদীা নেতহ ও রাজনৈতিক দলগুলি কর্ণপাত 
করেনি বিপ্রবা ম্বভাষচন্দ্রের সাবধান হু" শিয়ারীতে । ভারতের অভান্তরে 
শুরু হল সববৃহৎ সাআ্াজাবাদবিরোধী “ভারত ছাড়” আন্দোলন- বৃটিশ 
সাআ্রাজ্যবাদীদের বাধা করতে হবে ভারতবধ ছেড়ে চলে যেতে । কিন্তু 
'সমাজতান্ত্িক' 'প্রগতিশাল' নেহেরুজী (ভারতের একজন কমিউনিস্ট 
নেতা তো তার স্মরণে 4000016 009195785"-বই-ই লিখে ফেললেন, 
অবশ্য নেহেরুজা দেখে যেতে পারলেন না- এই যা!) ও তার 
ভাবধারায় বিশ্বাসী নেতারা সেই লড়াইয়ের দামামী বাজাবার প্রাক 
মুহূর্তে ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে এখন কি 
আমাদের “ভারত ছাড়” আন্দোলনের ডাক দেওয়া উচিত? ইংরেজ 
বড্ড বিপন্ন এবং বিব্রত ! এই সময় লড়াই-এর ডাক দেওয়ার অর্থই 
হল নাকি ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে মদং -জাগান । নেহেকুজ্ঞা যে সবাগ্রে 


ফ্যাসিবিরোধা । 
আসলে স্ুভাষচন্দ্রের ভূত ঘাড়ে চেপেছিল দক্ষিণপন্থী নেতাদের, 
তাই নেহেরুজী ওদের--অর্থাৎ শক্র পক্ষকে বিব্রত না করার পক্ষপাতী 
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ছিলেন। আর সুভাষচজ্ তখন ভারতের বাইরে থেকে বলে চলেছেন £ 
“আঘাত হানো সাআ্রাজাবাদী বুটিশ শক্তির ওপর--বিদেশী ডাকাতের 
'দল দেশ জননীর বুকে চেপে বসে তার রক্ত শোষণ করছে, সাম্রাজ্য বাদ- 
বিরোধী সংগ্রাম জোরদার কর, সেটাই হল প্রকৃত বামপন্থা! । বিশ্বযুদ্ধে 
বিব্রত ইংলগ্ডের পূর্ণ সুযোগ ভারতের দেশভক্তদের নিতে হবে, ওদের 
অন্ুবিধা আমাদের সুযোগ 1” স্ুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, পরাধীনতার 
যুগে বামপন্থার অর্থ ই হল সাত্রাজ্যবাদবিরোধীত]। 

অবশ্য নেহেরুজী ও আজাদের বক্তব্য সখাধিকোর ভোটে অগ্রাহ্য 
হয়ে যায়। ভারতের কমিউনিস্টরা ( তখন অবিভক্তদল ) নেহেরুজীকে 
ও আজাদকে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে প্রচার করেন এবং তারা ধাদের 
দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা করেন, সেই সর্দার বল্লভ ভাই 
প্যাটেল-আচার্ধ কপালনী প্রমুখেরা আগস্ট বিপ্লবে সেদিনের জাতীয় 
কংগ্রেসকে সংগ্রামী ভূমিকা নেবার জন্ চাপ স্থষ্টি করেন । 

নেহেরুজী তখন ভারতের কমিউনিস্ট শিবিরের সবচেয়ে বড 
ভারতীয় বামপন্থী নেতা, সবচেয়ে বড় "ফ্যাসী-বিরোধী” জননেতা । 
কেন না তিনি স্ুভাষ-বিরোধীভায় একজন প্রথম সারির জেনারেল 
ছিলেন। ভারতের সেই রক্তঝরা দিনগুলিতে ভারতের সবার 
বিপ্লববাদী-মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট দলের মনোভাব সেই 
সময়কার সেই. দলের সরকারী ছু" একটি বিবৃতি থেকেই উপলব্ধি 
করা যাবে। 

১৯৪২ সালের বৈপ্লবিক 'করেলে ইয়ে-মরেঙ্গে' সংগ্রামে তদানীন্তন 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি. সি. যোশী ১৩শে 
আগস্টের (১৯৪২) “পিপলস্‌ ওয়ার”-এ (জনযুদ্ধ ) এক আবেদন 
প্রসঙ্গে লেখেন £ 


হঙন হ্চার্ম প্রসঙ্গে 


***গভনমে্টের কাজে উত্তেজিত হইয়া আমাদের দেশপ্রেমিকরা 
ভারতের স্বাধীনতার নামে জাতির দেশরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকরী 
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উপকরণগুলি নষ্ট করিতে উদ্ভত।."""ভারতের উংপাদন ব্যবস্থা লইয়। 
হেলাফেল! করা, ভারতীয় যানবাহন ব্যবস্থা আচল করার অর্থ ফ্যাসিস্ট 
শত্রুর সাহায্য করা, ভারতের স্বাধীনতার জন্ সংগ্রাম করা নয়। 

উহার অর্থ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে “ভারতের স্বাধীনতা 
অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা বসিয়া থাকিতে 
পারে না”__মৌলানা আজাদের এই গুজস্থিনা ভাবণের প্রত্যেকটি কণা 
ভুলিয়া! যাওয়া ।.*, 

সমস্ত কংগ্রেসসেবী দেশপ্রেমকদের কাছে আনাদের আবেদন 
এই £ ধ্বংসকার্ধ হইতে বিরত ১৫, উহাতে ভারতের আম্মরক্ষা ব্যবস্থা 
ধ্বংস হইবে এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে ফাসিভনেবই লাভ হইবে, 
সমস্ত দল ও সংগঠনকে একত্র করিবার কাজে আন্মনিয়োগ কর-"*ইহাই 
/ভামাদের দেশপ্রেমিক কর্তবা, কারণ তভোনরাই দেশের প্রধান জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের কর্মী । 

বিবুত প্রদানকারী নেতার নামটা উহা থাকলে মনে হবে স্বভাবতই 

।€কান বটিশ শরাষ্ট্র সচিবে আবেদন ঘেন। হঠাৎ ইংরেজ প্রতৃদের 

প্রেমে গদ গদ তয়ে গান্ধীজীর চাইতেও বেণা উগ্র অহি:সবাদী হয়ে 
গেলেন সেদিনের নার্কসবাদী-লেনিনবাদা বেশ্ব-বিপ্রবীরা। 

কবে কোন্‌ দেশে সাম্রাজাবাদবিরোধী বিপ্লব সংগঠিত ও সফল 
হয়েছে পারস্তের গালিগা-নখনল-বিছানো মা "য়দানে? সিক্কের 
দস্তানা হাতে, চুণট-করা -কীচা-লোটান ধুি, গিলে করা পাঞ্জাবী-জরীর 
কাজ করা নাগরা চটি পরে-_মুহুমুহু তার €পর পদচারণা করে বড় 
বড় বক্তৃতার তুফান ছুটিয়ে? 

সাম্াজাবাদীদের লুটের মাল,_-তুল্পি-সঞ্চিত পুঁজি রক্ষার জন্তু 
হু'শ বছরের ইংরেজ শাসিতশোধিত পরাবীন ভারতবাসীর “আত্মরক্ষা” 
বা “দেশরক্ষা বাবস্থার” প্রাধান্ততত্ব আবঞ্ধার করা হল, কেননা 
জান্নানী কর্তৃক আক্রান্ত সোভিয়েট রাশিয়ার “জাতীয় স্বার্থ” ষে 
জড়িত ছিল! পি. সি. যোখী ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট কংগ্রেস 
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নেতাদের গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পরই ভারতের কমিউনিস্ট দলের পক্ষ 
থেকে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে প্রসঙ্গত বলেন £ 

«.*.কংগ্রেষসেবী সহকমীদের কাছে আমরা নিয়লিখিত কথার 
মর্ম অনুধাবন করিতে ও দেশপ্রেমিক কর্তবা স্থির করিতে আবেদন 
জানাইতেছি : 

* (১) কংগ্রেস অহিংস গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানায় নাই । 
নির্বাচিত একমাত্র নেতা কোন নির্দেশ দিবার পুবেই গ্রেফতার হন। 

(২) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নেতা গ্রেফতার হইলে 
আইন অমানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই । 

(৩) কংগ্রেস বা মহাত্মাজী কেহই বিশৃঙ্খলা বা নিরর্থক হিংসার 
জন্য আবেদন জানান নাই । এই কাজগুলি কংগ্রেস ও জ্ঞাতীয়তা- 
বিরোধী ।” 

[ কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস-_পুরণচন্দ্র যোশা ; পৃষ্ঠা ৩», প্রকাশক 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট. কলিকাতা ] 

স্বাধীনতা সংগ্রাম বা গণ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে হঠাৎ এরকম সাংবিধানিক 
নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী? এই ধরণের চিন্তাধারা কি মার্কসবাদী- 
লেনিনবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে আদে৷ সঙ্গতি পূর্ণ? রণক্ষেত্র জেনারেল 
বন্দী হয়ে গেলে_বা আহত হলে সেনাবাহিনী কি হাত গুটিয়ে বসে 
থাকবে, সামরিক নিয়মকামুনের কেতার খুলে প্রেরণা “নবে ? বিপ্লব 
হবে-কোন রকম বিশঙ্খল। হবে নী-এ কি রকম কথা! রাশিয়ায় 
বলশেভিক বিপ্লবে বুন তাই হঝেছিল? হিংসাত্বক কাজের প্রতি, 
বিশৃঙ্খপ। স্ট্টির প্রতি এহ ঘোর অরুচির কারণ কি? বিশেষ করে 
মার্কস নিজেই যখন বলেছিলেন-ব্প্লিব করত গেলে রক্তপাত ঘটে 
থাকে--এই হিংসা বা ভায়োলেন্স প্রগতির ধাই মা--“মিডওয়াইভ 
অফ প্রগ্রেস”এরই বা কারণ কি! রাশিয়ার স্বার্থে প্রয়োজনমত 
অনেক শিক্ষা ভুলতে হয়, অনেক ঢোক গিলে কথা বলতে হয়। 

আবার গান্ধীজী ১৯৪৩ সালের জানুয়রীতে তদানীন্তন ভারতের 
বড়লাট লিন্লিথগোকে এক চিঠিতে লেখেন 
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"গত ৯ই আগস্টের পর যে-সব ব্যাপার ঘটিয়াছে আমি নিশ্চয়ই 
তাহার জন্য হুঃখিত। কিন্তু আমি কি ভারত সরকারকেই উহার জন্ট 
সম্পূর্ণ দায়ী করি নাই ?.**ম্াপনি হয়ত নাও জানিতে পারেন যে, 
ক'গ্রেস-কর্মীদের যে-কোন হিংসাম্ম্ কাজের আম খোলাখুলি ও 
ঘিধাহীন সমালোচনা করিয়াছি ।” 

মৌলানা আজাদও সমস্ত রকমের হিংসাম্মক কার্ধকলাপের নিন্দা 
করেন। 

কমিউনিস্ট পার্টি সেদিনের কণগ্রস নেতাদের এই সব বিভ্রান্তিকর 
দ্বার্থবোধক বিবৃতি ও উক্তি গুল ইস্তাহার করে ছাপিয়ে বিলি করেছেন, 
নিজেদের দলীয় প্রচার পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন । উদ্দেশ্য-_ 
জনতাকে স্বাধীনতাসংগ্রান-বিমুখ করে তোলা ৷ এই গণমুক্তি সংগ্রামের 
পেছনে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃন্থের সনর্থন যে নেই-_তই তত্ব প্রচার 
করা হল কমিউনিস্ট দলের পক্ষ 'থেকে-_এই সব বিবৃতিগুলর নানা 
বাখ্য। দিয়ে । 

আগেই বলছি, স্থভাষ5ন্দব বহিপ্ারতের সশস্ত্র সংগ্রামের সংবাদে 
নেহেরুজ্রী ও সেদিনের বিপ্লবী মার্কসবাদীরা ভীত ত্রস্ত ছিলেন। 
নেহেরুজীর ছু'একটি উক্তি হুলে ধৰা যাক । 

“বু বংসর পুবেই স্বভাষ বস্থর সংস্র+ আমরা তাগ করিয়াণ্ছি। 
আমাদের বাবধান ক্রমেই বিস্তৃত হইয়াছে এব আজ আমরা পরস্পর 
হইতে বু দূরে । বেদনার সহিত আমাকে একথা অনুভব করিতে 
হইতেছে, যে-পথ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সে পথ একেবারেই ভুল ।*" 
তাহার নীতি কাষে পরিণত হবার উপক্রম হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহার 
বিরোধীতা করিব। কারণ "বিদেশ হইতে যে-কান শক্তি আম্মক ন' 
কেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে জাপানের হাতের পুতুল হইয়াই আসিবে । 
সম্মুখ যুদ্ধ করিবে সশস্ত্র সৈম্তাবাহিনী [ ইংরেভ্ের সৈম্যবাহিনী ] আর 
আমর গরিল! যুদ্ধের পদ্ধতি গ্রহণ করিব” । [ ১২ই এপ্রিল, ১৯৪২ ] 

দেশবাসী নিশ্চয়ই আক্তও ভুলে যাননি ১৯৬২ সালে চৈনিক 
আক্রমণের সময় তিনি শেরোয়ানীর বুক পকেটে লাল গোলাপফুল 


4৫ 
তা 
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অগ্নিযুগ--২-২ ১ 


গু'জে, হাতে ছড়ি নিয়ে কি অপুর্ব দেশরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন--এবং 
কি'নেফা রণাঙ্গণে, কি সেল! উপত্যকায়, কি বমডিল। তেজপুরে 
গেরিল। যুদ্ধের কত আয়োজনই না করেছিলেন । 

১৯৪২ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্ঠতম নেতা সমাজতস্ত্রী জয়- 
প্রকাশনারায়ণ ও কংগ্রেষ সোসালিস্টদের স্ুুভাষ-সমর্থনের বিরোধীতা 
করে সেদিন কমিউনিস্ট দলের সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোখী যা 
বলেছিলেন__তা তুলে ধরা যাক একবার । জয়প্রকাশ নারায়ণ 
তার “স্বাধীনতা সৈনিকদের প্রতি” পত্রে বলেছিলেন £ 

“নেহেরু কারামুক্তির পর হয়ত সুন্দর সুন্দর বিবুতি দিবেন এবং 
মাফিন সংবাদদাতারা হয়ত তাহা সোৎসাহে লুফিয়া লইবেন । কিন্ত 
প্রকাশ ভঙ্গীর মাধুয ও সৌন্দয থাকিলেও কোন মূল্যই থাকিবে 
না। মহৎ কথায় পুর্ণ বিবৃতি দান করিয়া এবং প্রধান জ্গাতিগুলির 
প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করিয়া জওহরলাল যাহা করিতে পারিবেন, তাহার 
চেয়ে কারাগারে থাকিয়া! তিনি চািল রুক্ুভেন্ট গোষ্ঠীকে অনেক বেশী 
বেকায়দীয় ফেলিতে পারেন.*"অচল অবস্থাই আমাদের ভবিষ্যৎ 
সাফল্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি” । [অক্টোবর ১৯৩৩ দ্বিতীয় পত্র ]। 

জয়প্রকাশ আরো বলেছিলেন £ “রুশ-জ্ঞা্াণ চুক্তি কিংবা 
জাপ-চীন সন্ধি, বৃটিশ বাহিনীর গুরুতর পরায় এবং ভারতের নাটিতেই 
যুদ্ধের বিস্তার প্রসভৃতির ন্যায় আন্তর্জাতিক অবস্থায় বিরাট কোন 
পরিবর্তন না ঘটিলে আমাদের পক্ষে বড় একটা কিছু করা সম্ভব নয় 
বলিয়া আমিবিশ্বাস কপি এব, একথ। প্রকাশ্থে ঘোষণ। করিতে কুণঠা 
বোধ করি না।” 

জয়প্রকাশের এই সব বিবুতি, চিঠি এবং স্মভাষচন্দের আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর প্রতি তার অকুগ্ঠ সদর্থন সেদিনের কমিউনিস্টদের গাত্রদাহ 
স্থষ্টি করেছিল। 

সেদিনের ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট এক পুস্তিকায় এই সব 
কাজের তীব্র সমালোচন! করে লিখলেন £ 

“সোজা কথায় তাহাদের (কংগ্রস সোস্যলিস্টদের ) নীতি হল 
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এই £ ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালাইয়া যাও, সুভাষ বন্থুর নির্দেশ 
পাইব! মাত্র বিপ্লব করিবার জন্য প্রস্তুত হও, বসুর বাহিননীই আমাদের 
হইয়া কাজ সনাধা করিয়া দিবে। এবং অতি চতুরতার সহিত 
স্থভাষ বসুর প্রভু তোজাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখ! হইয়াছে। 
নীতিহীন সুবিধাবাদের জন্য সুভাষ বনু কংগ্রেস হইতে বিভাড়িত 
হইয়াছিলেন-__কংগ্রেস-ভক্তরা একথা জানেন। সেই সুভাষ বন্ুুকে 
দেশপ্রেমিকের ছন্সবেশ পরাইয়া পুনরার অভার্থনা করিয়া লইয়! 
আসার জন্য জয় প্রকাশ ক্ষেত্র প্রস্থত করিতেছেন |” 

সেদিন শ্রভাষ চন্দ্রের সনালোচকদের উদ্দেশ্যে জয়প্রকাশ 
বলেছিলেন £ 

“সুভাষ নস্থুকে বিভীষণ বলিয়া নিন্দা করা খুবই সহজ, কিন্তু 
জাতীয়তাবাদী ভারঙবধ তাহাকে নিষ্ঠাবান দেশপ্রেনিক এবং জাতীয় 
সংগ্রামের অগ্রণী যোদ্ধা বলিয়াই জানে, তাহার মত লোক দেশকে 
বিক্রয় করিব, এ কথা বিশ্বাস করা বায় না ।” 

জয়গ্রকাশের এই নম্তব্যে কমিউনিন্ট পার্টি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । 
যিনি দেশের জন সবদ্ধ দিলেন, “সই মহাবিপ্লবা সভাষচন্দ্রুকে নাকে 
জয়প্রকাশ “-দশ/প্রমিকের ছদ্মবেশ" পরিয়েছিলেন_ীকে মুক্তিপথের 
অগ্রদূত বলে ঘোষণ। করায়। আর বারা বুটিশ সাগ্রাজ।বাদের কাছে 
গোটা দেশকে বিক্রি করতে উগ্ভত হয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণীকে বধিত 
বেতন ও ভাতার “লাভ দেখিয়ে সংগ্রাম বিমুখী করে রেখে হনপ্রাণ 
দিয়ে সাস্্রাজাবাদী যুদ্ধ যন্ুকে চালু রাখার কাজে অনুপ্রাণিত করে- 
ছিলেন, তারাই নাকি স্বাধীন ভারতে শ্রেশীহীন, শোষণহান সমাজ- 
ব্যবস্থার ভ্যানগার্ড ! 


“আমি থে ছেখিনু তরুণ বালক উন্ধাদ হয়ে ইে। 
ক যস্থণায় মরেছে পাথরে নিক্ষল মাথা কাটা 


-স্রবীন্নাথ 
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আগুন'***"'আগুন। 

অগ্নিগর্ভ ভারতের দিক হতে দিগন্তে শুর হল অগ্র্যদ্গার ! 
বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতে । শহরে" 'গঞজে 
হাটে বাজারে "পাড়ায় পাড়ায়***মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্রোহের নশাল 
জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। 

আর সেই জ্বলম্তু অগ্নির লেলিহান শিখায় সারা ভাবতের আকাশ 
লালে লাল। 

আকাশের রক্তিমাভায় যুর্ত হল. উদ্ভাসিত হল ভারতের নখ 
জ্রাগরণের প্রাণপুরুষ-_নেতাজী স্রভাষ। স্ু্ধপ্রতিন, তি্দীপ্র, 
ভাম্বর'"*জলন্ত যৌবনের জীবন্ত প্রতীক স্থুভাষ। 

১৯৪৩ সালের ৪2 ফেব্রুয়ারী আক্তাদ হিন্দ ফৌ্তের যাত্রা শুর 
হয়েছিল রেন্গুন থেকে । ১৯শে নার্চ ভারহভূমিতে পদার্পণ | ১৭ই 
এপ্রিল ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উঠল ময়রাং₹-এ। তারপরই 
চারিদিক থেকে ইম্ফলের ইঙ্গ-নাকিন বাহিনী ঘেরা । 

হুঃভাগ্য, এত করেও তিনমাস পরে সেই আজাদ হিন্দ বাহিনীকে 
ফিরে যেতে হল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে । বন্দী হল হাঙ্তার হাজার 
আজাদী সৈনিক ও অফিসার বিজয়ী বাহিনার হাতে । 

তা”'বলে আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যর্থ হল না । দেখতে দেখতে একদিন 
গোট। ভারত ফেটে পড়ল লালকেল্লায় তাদের বিচারের কাহিনী শুনে । 

“বিদ্রোহ আজ' বিদ্রোহ চারিদিকে"__কিশোর কবি স্ুুকাস্তের এই 
কবিতার প্রতিটি অক্ষর যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল সেই দিনগুলিতে । 
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১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ. ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে শুরু 
হল একটির পর একটি বিজ্রোহ। ভারতবর্ষে এত বিদ্রোহ কোন দিনও 
দেখ! যায়নি এর আগে। 

শুধু বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ। দিকে দিকে বিদ্রোহ। সেনা 
বিদ্রোহ, পুলিশ বিদ্রোহ, রয়েল এয়ার ফোর্স বাহিনীর বিদ্রোহ, ডাক ও 
ভার বিভাগের বিদ্রোহ, নৌ বিদ্রোহ ইত্যাদি রকনারি বিড্রোহই সেদিন 
আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতের নাটিতে । 

লক্ষ্য কিন্তু একটাই ।"*****করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে "ডু অর ডাই ! 
ইংরেজ ভারত ছাড৮১ জয় ভিন্ব' তত, 

এতিহাসিক নৌবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৯১১ সালের ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী বন্ধেতে । তারপব বিদ্রোহের আগুন এক এক করে ছড়িয়ে 
পড়ল--করাচী, নারাজ, বিশাখাপন্তম, কলকাতা--ভারতের সবকটি 
নৌবন্দরে । 

কিন্ত কেন এইসব বিদ্রোহ হঠাৎ প্রচগ্ডবেগে বিস্কারিত হল ? এই 
অসস্তোবের অস্বালে কিসের প্রভাব, কার প্রভাব অন্তঃসলিলা কন্তর 
নত প্রবাতিত হয়েছিল + নিঃসন্দেহে বল। চল নাকি নেভাজী এবং 
টার আই. এন, এর প্রভাব ! 


বিটিশ মুখপাচত্রর এই একই অভিমত । ব্রিটিশ প্রধাননন্ত্রী মি 
এটলী, ভারত-সচিব লণ্ড পেথিক লরেন্সেরও এ একই বক্তব্য ছিল। 

নৌ-বিড্রোহাদের দাবী-দাগয়ার মধো ছুটি দাবী ছিল খুবই উল্লেখ 
যোগা। সমস্ত আজাদী বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে, এবং 
ইন্দোচীনের (ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি ) স্বাধীনত! 
হরণের উদ্দেশ্যে ফরাসীদের সাহায্য করার জন্তে যে সব ভারতীয় সৈম্চ 
পাঠানো হয়েছে, তাদের সবাই ফিরিয়ে আনতে হবে । 

নৌ-বিদ্রোহের গোড়াতেই গ্রেপ্তার হলেন বিদ্রোহের অন্ততম নায়ক 
রেডিও অপারেটর বলাই দত্ত। অপরাধ--নৌ শিক্ষাসংস্থা তলোয়ার” 
এর দেওয়ালে দেওয়ালে 'জয়হিন্দ' কথাটি অতাস্ত স্পট করে নিজের 
হাতে লিখেছিলেন বলে। 
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মুহুর্তে সেই খবর বেতারের সাহায্যে ছড়িয়ে দেওয়া হুল প্রতিটি 
যুদ্ধ জাহাজে ।*"*বলাই দত্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন। সংগ্রাম আসন্ন। 
প্রস্তুত হও সবাই। 

বিদ্বোহী নৌ সৈনিকের সবাই তরুণ। বয়েস কুড়ি বাইশের বেশি 
নয়। রাজনৈতিক ধারণ! খুব একটা স্পষ্ট নয় ওদের । কিন্তু আছে 
মনবল, আছে দেশপ্রেম, আছে বিদ্রোহের পতাক। ম্বগবে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার অফুরম্ত শক্ষি। মুসলিম তরুণ এম. এস. খানকে করা হল 
সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি । সহ-সভাপতি মদন সিং । 


প্রতিটি যুদ্ধজাহাজ থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তার জায়গায় 
তোলা হল কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা । রয়েল 
ইণ্ডিয়ান নেভির নাম পালটে নতুন নাম করণ হল-_ইপ্ডিয়ান শ্টাশনাল 
নেভি । হেড-কোয়াটাস করা হল সবাধুনিক ফ্রাগ'শপ নর্মদাতে | 

মোট চল্লিশ হাজার বিদ্রোহী নৌসেনা । সবাই এক জাতি এক 
প্রাণ । এক কথা--এক জবাব । কামানের জবাব কামানের মুখেই 
দেব। মৃত্ার বদল। মৃত, গুলির বদলা গুলি । 


নৌ-সৈম্থেরা সত্যই তাদের জবানে অটল ছিল। একটুও পিছু 
হটেনি। করাচী, বন্বে সবত্রই ওরা কামানের মুখেই কামানের জবাব 
দিয়েছিল। প্রাণ যেমন দিয়েছে, নিয়েছেও তেমনি । 

নৌবিদ্রোহের কাহিনী বলতে গিয়ে বলাই দত্ত ঝলেচছেন,__ 

“্ডক-ইয়ার্ডে অথবা ক্যাসেল ব্যারাকে প্রবেশ করার জনা ব্রিটিশ 
টমীদের সব রকম প্রচেষ্টাই প্রতিহত করা হল । যে সব জায়গা থেকে 
আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, জাহাজ থেকে সে সব জায়গায়, বিশেষ করে 
ওয়ালিকান কামানের গোলা ছোড়া হল। বেলা আড়াইটা অবধি 
বিক্ষিগ্রভাবে ছোট আগ্নেয়ান্ত্র থেকে গুলী গোল। চলছিল-_মাঝে মাঝে 
গ্রেনেড বোমাও ছোড়। হচ্ছিল । 


সেইদিনই নৌ-বাহিনীর সর্ধোচ্চ অফিসারের গলা শোনা গেল 
অঙ্গ ইগ্ডিয়। রেডিও থেকে । “সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর 
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হবে বিদ্রোহ দমনে | তাতে সমস্ত নৌ বহর ধ্বংস করতে হলেও দ্বিধা 
কর! হবে না।” 

নৌ-বাহিনীর বড় কর্তার বাণী শুনে বিদ্রোহীর। অট্রহাসিতে ফেটে 
পড়ল । মাত্র দশট। জাহাজ বড় কর্তার অধীনে রয়েছে-আর 
আটান্তরটা যুদ্ধ জাহাজ বিদ্রোহীদের দখলে ৷ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ 
ভেদ করে উচ্চ হাসির কলরোল উঠল জাহাজে জ্ঞাহাজে। 

সাজাও কানান। কামানের গোলার আঘাতে আঘাতে উডিয়ে 
দাঁড়িয়ে দাগ এ দশটা ভাহাভকে ! ডুবিয়ে দাও সাগর জলের 
অতল তলে। 

কিন্ত বিপদ এল অন্য পথে । নতুন চাল দিলেন ব্রিটিশরা । 
বিদ্রোহীদের জাহাভগুলোকে দূর থেকে অবরোধ কর। কোন মতে 
যেন খাবার ভল আর খাছ পৌছতে না পারে বিদ্রোহীদের জাহাজে । 

চিন্তায় পড়লেন নৌ-বিদ্রোহীরা । সভ্যই তো! জাহাজে পানীয় 
ভরল নেই '...পেনই যথেষ্ট পরিনাণে খাবার দাবার : এই রকম অবস্ঠায় 
কতদিন লঙাই চাপানে। সম্ভব £ 

নৌ-বিড্রোহীদের সহায় বোধহয় পয়ং ভগবান । বিজ্রোহীদের 
অন্যতম নায়ক বলাই দন্ত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যা 'লখেছেন, ভার 
“নৌ-বিদ্রোহ) গ্রন্থ থকে তারই কিছুটা তুলে দেয়া হল এখানে । 

“বম্বে শহরে গুজব রটে গেল, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের অভুক্ত 
রাখার মতলব করেছে ' জনসাধারণ ছুট এল আমাদের বিপদ 
থেকে মুক্ত করতে । সবস্তরের লোক এসে জড় হল সমুদ্রতীরে, 
কারো হাতে খাবারের পাকেট, কারও হাতে খাবার ভুল ভরা পাত্র । 

রেস্তরার মালিকরা ক্ুনগণকে অনুরোধ করতে লাগল, যত খুশি 
খাবার তুলে নিয়ে অবরুদ্ধ বিদ্রোহীদের দিয়ে আসতে । রাস্তার 
ভিক্ষুকরা ক্ষুদে ক্ষু€দ পাকেট লিয়ে পোতাশ্রয়ের সামনের ছিকে এগিয়ে 
আসছে দেখতে পায়া গেল-_সে এক বিস্ময়কর দশ । 

সমস্ত এলাকায় সশস্ত্র ভারতীয় সৈম্তের! টহল দিয়ে ঘুরছিল। 
ব্রিটিশ সৈম্বোরা তৈরী হয়েছিল একটু তফাভে। হাজার হাজার 
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বন্ধের নাগরিক খাবারের প্যাকেট সঙ্গে এনে সমুদ্রকূল অবরোধ করে 
ফেলগল। কাধে বন্দুক ঝুলিয়ে ভারতীয় সৈম্কেরা এ সব খাবারের 
প্যাকেট জাহাজ থেকে পাঠানো ছোট নৌকোয় তুলে দিতে সাহায্য 
করছিল। ব্রিটিশ সৈম্তেরা অসহায়ভাবে দীড়িয়ে দেখছিল। কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে “তলোয়ার”-এর প্রাচীরের ওপর দিয়ে টপকে আস! 
এত খাবারের পার্শেল পেলাম যে, আমাদের ১,৫০০ সৈনিকের 
কয়েকদিন খাবার পক্ষে যথেষ্ট ।” 

সারা বম্বে মহানগরীতে তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে 
বিদ্রোহের আগুন । লড়াই শুধু জাহাজেই নয়,*-'লড়াই শুরু হয়ে 
গেছে সাধারণ মানুষের মাঝে । লড়াই চলছে পাড়ায় পাড়ায়**.পথে 
ঘাটে, অলিতে-গলিতে, প্রশস্ত রাজপথে...এক কথায় সবত্র। 
একদিকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সুসজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনী,** "অন্যদিকে 
নিরস্ত্র জনসাধারণ। সম্থল"* খাটি দেশী অস্ত্র-"-পাথরের টুকরো-_ 
লোহার রড্‌ আর পাকা বাশের লাঠি। 

এই অসম যুদ্ধের কাহিনী বলতে গিয়ে বলাই দত্ত লিখেছেন,__ 
“ভারতীয় সৈম্তদের সম্পূণভাবে সরিয়ে নিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। 
মেসিনগান এবং ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে টমীদের ব্যাটেলিয়ানগুলি 
রাস্তায় টইল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। জনসাধারণের হাতে কোন অস্ত্র 
ছিল না। তারা রাস্তা খুঁড়ে যেমন তেমন ভাবে ব্যারিকেড তৈরী 
করে পিছন থেকে পাথর ছু'ড়ছিল।...জ্াতি ধর্ম নিবিশেষে বশ্থের 
খেটে খাওয়া লোকগ্চলি স্বাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। একটি 
দোকানও লুঠ করেনি, একটি ঘরও জ্বালান হয়নি। তারা কামানের 
গোলার সম্মুখীন হয়েছিল পাথর নিয়ে-_তার। গুলীর মআাঘাতে মাটিতে 
লুটিয়ে পড়তে লাগল । এই মৃত্যুর প্ররুত সংখ্যা কখনও প্রকাশ করা 
হয়নি। মৃত ও আহতের সংখ্যা! ছিল চারশত থেকে আটশতের মধো । 
বশ্বেতে এর আগে একদিনে এত লোক প্রাণবিসর্জন দেয়নি ।” 

অবস্থা খারাপ দেখে বন্বে শহরের ভার নিজের হাতে নিলেন 
সাদার্ণ কম্যাণ্তের জি. ও. সিং । 
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ভয় নেই, রয়েল নেভির যুদ্ধ জাহাগুলে৷ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে 
বন্ধের দিকে'। খবর পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী এট্লী | 

ওদিকে করাচী বন্দরও চুপ করে বসে নেই। হিন্দুস্থান জাহাজ 
থেকে নৌবিদ্রোহীরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে চলেছে করাচী শহরের 
উপর । 

শহরে অবস্থিত গোর্খা বাহিনী পান্ট। গোলাবর্ষণ করতে রাজা 
হল না। ফলে তাদের সরিয়ে এবার আনা হল ত্রিটিশ বাহিনীকে । 

শঙ্কিত হয়ে উঠল সাআজাবাদী ত্রিটিশরাজ। নৌ-বিদ্রোহ যে 
এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে এ হাদের কল্পনার অতাত। 

ঘুম নেই সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি এন. এস. খানের চোখে। 
তিনি আর তার তরুণ সঙ্গীরা ভারতীয় নেতাদের দোরে দোবে ঘুরে 
বেডাতে লাগলেন । নেতাদের কাছে তাদের আবেদন"তআম্মন, 
আপনারা আমাদের নেতৃহ দিন । আমাদের সমর্থন করুন । 

"নতাদের কাছ থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না। পাওয়া 
গেল শুধু উপদেশ আর উপদেশ । 

সর্দার পাটেল সেই একই উপদেশ দিলেন । প্যাটেল বললেন-_- 
'ভোমরা সবাই ফিরে গিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আত্মসমর্পণ কর। 
,ভামাদের দাবী-দাওয়া এব যাতে তোমাদের সাক্তা না হয়; সেটা! 
আমরা দেখব? | 

কলকাত। "থকে একই ধরণের বাত। সাঠালেন মুসলিম লীগ 
নেতা মহম্মদ আলী জিপ) 

নী-বিদ্রোহের সমর্থনে বন্বেতে হরতাল ডাকা হল। কিন্তু হরতাল 
বানচাল হয়ে গেল নেতাদের বিরোধীতায় । 

শেষ পযন্ত অনিচ্ছা সত্বেও আত্মসমর্পণের নিদেশ মেনে নিতে হল। 

নী-বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারী । শেষ হল ২২শে 
ফেব্রুয়ারা ৷ জনগণের উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি দিলেন সংগ্রাম পরিষদ £ 

“কেন্দ্রীয় নৌ ধর্মঘট কমিটি ভারতের ভনগণকে-_বিশেষ করে 
বস্বের জনগণকে জানাতে চান যে, ধর্মঘট কমিটি ধর্মঘট তুলে নেবার 
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সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা 
করার পরেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি (প্যাটেল) 
ভাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কোন প্রকারেই কোন ধর্মঘটীকে 
পরে যাতে শাস্তি পেতে না হয়, কংগ্রেস ত দেখবে, তাদের শ্ায়সঙ্গত 
দাবী কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাওয়! হবে। কংগ্রেস তাদের পাশে 
এসে দীড়াবে। মিঃ জিম্নার সহানুভূতিপুরণ বিবৃতির পরে মুসলিন 
লীগের সমথনের নিশ্চয়তার ওপরে নির্ভর করেও কমিটি স্থির করেছে 
ধর্মঘট উঠিয়ে নিতে" | 

এর পরের কাহিনী বিদ্রোহীদের অন্যতম অংশীদার ফণীভূষণ 
ভট্টাচার্যের লেখা...“নৌ-বিদ্রোহের ইাতকথা” গ্রন্থ থেকে তুলে 
দেওয়া হল £ 

“বেতার-সঙ্কেতে সমস্ত সেন্টারে সংবাদ দেওয়া হলো যুদ্ধ বন্ধ 
করতে । স্ট্রাইক কমিটির ওপরে সকলের আস্থা ছিল। তারা যখন 
বললেন, তখন আর দ্বিধা না করে সকলেই যুদ্ধ থামালো । 

জাতীয় নেতারা দায়িত্ব নিয়েছেন । বিদ্রোহীর! ত পুবেই তাদের 
আহ্বান করেছিল দখলিকৃত সমস্ত নৌ-বহরের দায়িত্ব নিতে। যে 
কারণেই হোক, প্রথমে তারা আসেননি । এখন এসে যখন দায়িত্ব 
নিয়েছেন, তখন আর তাদের ( বিদ্রোহীদের ) আনন্দ ধরে না। 

সবাই তখন আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে । মিষ্টি এনে বিতরণের 
ব্যবস্থা হচ্ছে। সকলে কোলাকুলি করছে। অনেককে দেখা গেল, 
স্্রাইক কমিটির সভাপতি মিঃ এম, এস. খানকে কাধে তুলে নিয়ে 
আনন্দে নৃত্য করছে। চতুর্দিকে আনন্দের হিল্লোল বইছে। আক্ত 
যে আনন্দের বাধ ভেঙেছে । 

***বিকেল চারটে নাগাদ দেখা গেল, ছোট ছোট কতকগুলে। 
যুদ্ধ জাহাজ গোরা সৈম্ভ বোঝাই করে আস্তে আস্তে বিদ্রোহী 
জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেলতে লাগল । এ জাহাজগুলোতেও শান্তির 
পতাক। উড্ডীন ছিল। 

প্রথমে ভূল করে সকলে মনে করল. দরে যে-সব আমাদের 
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সমসাথী বিদ্রোহী জাহাজ ছিল, তারাই এবারে শান্তির আনন্দে 
যোগ দেবার জন্কে ভীরের দিকে এগিয়ে আসছে। তীরের দিকের 
সকলেই তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিল। 

হ্যা, তার! বিপ্লবীদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করেছে ঠিকই, তবে 
এ সাদর সম্ভাষণ গ্রহণকারী জাহাজগুলো গ্রীতি-সম্ভাবণ জানালো! 
কামানের গোলা আর বড় বড় ম্যাসকে্রির অজস্র গুলীর দ্বারা | 

সকাই হতবাক, একি ! নেতাদের কথার মূলা 'কোথায়,-"*আশ্চধ, 
এই বিপদের সময় কোন নেতাই এলেন না 1... 

মরিয়া হয়ে বিদ্রোহীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলো তাদের পৃৰ নোহকে 
কাটাতে । আবার তাকা গেল কামান কুন্দকের কাছে । আবার ধরলো 
দূরে সরানো অস্ত্রগচলো-ভাঙা হাট জোড়া লাগাতে । কিন্তু ইতি- 
মধোই হগাৎ আক্রমণে বিদ্রোহীদের দেড়শ" জন মারা গলেন। 

মিঃ মদন সিন্ত ঝডের বেগে খাইবার" জ্ঞাহাজের বেতার্যন্ত্রের 
কাছে ছুটে গিয়ে আবার যুদ্ধের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি 
বললেন__পেছন দিয়ে অতকিতে কাপুরুষ ব্রিটিশরা আমাদের আক্রমণ 
করেছে । গুদের ক্ষমা নেই । শান্তির পতাকা এখন গড়াগড়ি যাচ্ছে । 
গ্রুতিটি গোরা সৈম্থকে খতন করার সঙ্কল্ল নাও। ডু অর ডাই। 

তারপর তিনি একদিকে দৃঢ়হস্তে 'খাইবার'-এর দূর পাল্লার বড় 
কামানের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে চাক্ত দিয়ে ঘন ঘন কামান দাগাতে 
থাকেন,__থি ডিস অব রেগ্ু ওয়ান জিরো টু অট্-অট.অট, থি, 
রেড-শ্ঠালভৌ।.... আবার মাইক্রোফোনে- লাউড স্প'কারে দশের 
জনগণের উদ্দেশ্যে উদাত্তাকণ্ে আবেদন রাখেন : 

“হে আমার প্রিয় দেশবাসীগণ, আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে 
তোমরা চিনে রাখো। ওরা বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই নয়। 
ওঁদের তোমরা চিনে রাখো--চিনে রাখো- চিনে রাখো? । 

অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন বিজ্রোহীরা। তার পরের 
ঘটন। বঙ্গাই দত্তের কাহিনী থেকে তুলে দেওয়া হল... | 

“কেউ কখনো জানতেও পারেনি কত হাজার জনকে কারারুদ্ধ 
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করা হয়েছিল, কি ধরণের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের । এমন 
কি রেটিংরাও জানতে পারেনি একে অন্তের ভাগ্যে কি ঘটেছিল । 
আমার হিসাব মতে, ছু হাজারেরও বেশি রেটিংকে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল জাহাজ ও ব্যারাক থেকে-__কয়েকমাস ধরে তাদের বিচ্ছিন্ন 
করে রাখা হয়েছিল। পাঁচশতের মত লোককে কারাবাসের শাস্তি 
দেওয়। হয়েছিল। সাধারণ কয়েদীর মত তারা ভোগ করেছিল 
কারাবাস । এমন কি রাজনৈতিক কয়েদীর মর্যাদা থেকেও তাদের 
বঞ্চিত করা হয়েছিল। সমস্ত শ্টায়সঙ্গত পাওনা থেকে বঞ্চিত করে 
জেল থেকে তাদের যার-যার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 
তারা নিমজ্দিত হল বিস্মৃতির অশুলে।” 

কংগ্রেস বা লীগ কেউ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি । সেদিন 
হতভাগ্য নৌ-বিদ্রোহীদের এতটুকু সমবেদনাও জানাননি কোন 
সবভারতীয় নেতা । 


“বিয়ার মুখে ওঠে যদি মার মার 
রুণিবে কে? হিম্মং আছে কার? 
আগুনেই জন্ম যার, মেই জ্ঞানে তার জ্বালা 
. তাইত দেখায় সে' আগুনের খেলা)” 
__ প্রবাল বস্থু 
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জ্্প্্জ্পষ্স শ্কাতল ভ্ডভশ ০ম 
[ মন্থাস্ত্। গান্ধীর ঘোষণা ] 
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দেশ বিভাগ যদি হয়তো আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই হবে! 
আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ কিছুতেই দেশ-বিভাগে সম্মতি 
দোবো না। 


ব্রিটি্প মন্দ্রীভ্ভাল্প মযোষ্বণা 
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১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারতবষে ছুটি স্বাধীন 
ডোমিনিয়ন গঠিত হবে এব তাদের নাম হবে ভারত ও পাকিস্থান । 


“তারা বলে গেল ক্ষম। করো সবে বলে হেল লালকাসোন 
অস্ত্র হতে বিদ্বেষ বিষ লাশো। 
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহিব দ্বারে 
আজি দুর্দিনে ফিরাম্থ তাদের বাথ পমস্বারে । 
__ববীন্দ্রনাথ 


্ে 
রে 
ঙে 


ইভিহ্হালেন্স লগে 


ডঃ রমেশচজ্জ মভুমদার 


ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লববাদ যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে আছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহে নেই। স্বাধীনতা লাভের 
অব্যবহিত পরে, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতির প্রভাবে ও কংগ্রেস- 
দলের প্রীধান্ত ও প্রচারের ফলে এ সতাটি অনেকেই প্রকাশ্যে স্বীকার 
কর্তে কু্তিত হতেন। কিন্তু যা সত্য, তা কেউ কোন দিন চেপে রাখতে 
পারেনা | তাই কংগ্রেস নায়কেরা মুখে যা"ই বলুন, তাদের অস্তরে 
যে তারা এ কথা বিশ্বাস করেন তার প্রমাণ আছে । বাংলার মুখামন্ত্রী 
মহাজাতি সদনে বহুবার বহু বিপ্রবীর স্মৃতি তর্পণ-সভায় এবং তাদের 
আলেখা-উন্মোচনে পৌরহিতা করেছেন। কলিকাতার পৌরসভায় 
'গ্রেস সদস্যদের সংখ্যা বেশী হলেও শহরের অনেক রাস্তা এখন 
বিপ্রবী-শহীদদের 'নামে পরিচিত। মাননীয় প্রধান মন্ত্রা (লালবাহাছুর 
শান্ত্রীজি ) নেতাজীর মৃত্তি উন্মোচন করেছেন । 
কিন্ত এই বিপ্লবীদের কাহিনী এখনও যথাযথভাবে লিখিত হয় 
হী) স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই এ বিষয়ে আমি বাংলা 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, 
আমি নিজে আমার ছাত্র ও বন্কুগণের সাহায্যে বিনা পারিশ্রমিকেই 
বাংল! দেশের বিপ্লববাদের ইতিহাস লিখতে প্রস্তুত আছি--তবে 
আনুষঙ্গিক কিছু খরচ লাগবে বিপ্লবীদের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ 
করতে । আমি একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলাম-_-তাতে তিন বছরে 
দশ হাজার টাকা ব্যয়ে এটা সম্পন্ন হবে। 
সে চিঠির কোন জবাব পাই নাই! ভূতপূর্ব বিপ্লবী ছুই একজন 
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মন্ত্রী এ বিষয়ে খুব উৎসাহ ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কোন 
ফল হয়নি। আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে লিখেছিলাম এবং সংবাদ 
পত্রেও এ মত ব্যক্ত করেছিলাম যে, বিপ্লববাদের ইতিহাস লিখতে হলে 
তাদের নায়কদের মধ্যে ধারা এখনও জীবিত আছেন, তাদের কাছ 
থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে । আর তাদের মধ্যে অনেকেই বাদ্ধক্য, 
কারাবাসের ক্লেশ, শরীরের প্রতি অবলা ও পুলিশের নানাবিধ 
অত্যাচার ইত্যাদি কারণে আর বেশীদিন বেঁচে থাকবেন এমন আশা 
করা যায় না। সুতরাং অবিলম্বে তাদের কাহিনী সংগ্রহ না করলে 
হয়ত তা” চিরদিনের মতই লোপ পাবে । 

অবশেষে ১৯৫২ সালে যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী “ম্বাধীনতার 
ইতিহাস" লেখার জন্য একটি সম্পাদক-নগুলী নিযুক্ত করে আমাকে 
তার ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করেন, তখনও মানি বিপ্লববাদের ইতিহাস 
লেখার জন্য» জাবিত বিপ্লবী নায়কদের কাহিনা সংগ্রহ করার প্রস্তাব 
করি। কিস্তকূকোন একট বিশিষ্ট দলের নায়ক ছাডা আর কারোও 
কাহিনী সংগহ করা হয় না। এর কারণন্গরূন বলা হয়েছিল যে, 
বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাহিনী সংগত করলে তাত গোলযোগ ও 
বিভ্রান্তির স্যটটি হবে! আমি এর উত্তরে বলেছিলাম, এইরূপ বিভিন্ন 
কাহিনী একত করলেই তা থেকে বিপ্রবের প্রকৃত ইঠ্িহাস সংগ্রহ করা 
সম্ভব হবে। কিন্ধু এযুক্তি গ্রাহা হয় নাই । 

যারা দেশের জন্য সবন্গ তাগ কার, পিতা মাতা ও পরিবারবর্গের 
মায়া কাটিয়ে অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা পেয়ে এবং মৃত বরণ করে দেশের 
মুক্তিপথ তৈরী করতে সাহাযা করছিলেন, তাদের অনেককেই দেশ 
পুরস্কার বা সম্মান দিতে পারে নাই। কিন্তু যদি তাদের অবিনশ্বর 
কীতির কাহিনীটুকুও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্। আমরা রেখে যেতে না 
পারি, তবে তারা আমাদের কখনই ক্ষমা করবেনা । এবং আমরাও 
অকৃতজ্ঞতা ও কর্তব্য হানির কলঙ্ক চিরদিন বহন করব । 

আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সত্য, কিন্তু তার পুরো ফল ভোগ করতে 
পারিনি,-এখনও সাধারণ লোকের ছুখে হূর্দশার বিশেষ কিছু লাঘৰ 
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হয়নি, বরং বেড়েছে! স্বাধীনতার যে “রূপ' বিপ্লবীদেরকে আত্ম- 
বলিদানে উদ্ন্ক করেছিল, আক্র পর্যন্ত সেই রূপ আমরা দেখতে 
পাইনি। ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা কেবল একটা 
ধাপ উঠেছি । এই স্বাধীনতা বজায় রাখা, এবং তা থেকে আশানুরূপ 
ফল লাভ করা--এই ছুটি মহৎ কাজ এখনও বাকি, এবং আরও অনেক 
ধাপ পার হতে হবে। তার জন্যে সাধনা ও আত্মতাগের দরকার 
তা মুক্তিলাভের সাধনা ও আত্মতাগ থেকে কম নয় । 

আমাদের দেশের যুবকগণ যদি এ কথা স্মরণ রাখে এবং বিপ্লবী 
শহীদগণের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়, তবেই এই ফল লাভ করা সম্ভব 
হবে। অবশ্ট এখানকার নূতন পরিস্থিতিতে নৃতন উপায় ও নৃতন 
পথে চলতে হবে। কিন্তু পথ আলাদা হঠলও তাগের ও সাধনার 
আদর্শ একই থাকবে । শহীদদের যে সকল গণ ও চরত্রের বৈশিষ্টা 
পুরে বলেছি, সেই সব গুণ অঞ্জন করতে হবে ভানা হলে যারা 
সবন্ব ত্যাগের দ্বারা দেখকে ন্াধীন করেছন, তাদের খণ আনরা 
কখনো শোধ করতে পারুবো না। জীবন পণ করে তারা যে ন্দাধীনত" 
অঞ্জন করেছেন, সেই স্বাধানতার পূর্ণ বিকাশ না কর পারলে তাপের 
ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত আত্মা আনাচ্দর অভিশাপ দেবে: 

লেখকের অভমতিক্রে বিপ্রবী শাক ভপেক্ষকিতশোপ বক্ষেতরায়েও 
“সবার অলক্ষো' গ্রন্থের ভূমিকালিপি থেকে সাহা । 


৬৩৩ 


ন্িছেল্পীল্প তলগাখে 


যার হেনরি কটন 


38005 1010) 21081. ১1160009005 200 2০15, »1)9 
11016 8100 ০01001091 [40110 00101017/ [10] 76510581090 
010100800105. 

| বাঠালীরা ভাদের একাম্থ সান চ্ুগ্রান থেকে পেশোয়ার 


লর্ড কারমাইকেল 


*৫ লিপ্রন আন্দেলন অনায়াসেই থানানো যেতো, যদি বা 


বল লাঞলার 


(৬ 


০8 2 ০2 ১ 
ইনটেতলকছায়েল জায়ান্টনা এক পেছনে না থাকতেন? । 
ল$ রানান্ডশে 
হী টি -চাতণল বে বকানল টা সনে 
'বামমোহন, মাহ কেল, বিগ্ঠাসাগর, বিংবকানন, গোল বাস্কীন 


“10956 10511600081 5(815/8115 816 ০61)11)0 1015 1009%6- 
10)060. 1710 [0 50090 10! 


রফেম্সন 


“বাডালীর শক্তি কোথায় আমর জানি । রাইফেল-পিস্তলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যার, কিন্তু বাডালটর ভাবপ্রবণ আদর্শবাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করা চলে না। ওদের রক্তকণায় রয়েছে বিদ্রোহ-_ওদের স্থপাব- 
ইনটেলেক্টযয়েলবা এক একটি 'রিবেল' । 


স্যার চালস টেগাট 


"106 218180681 01 16৮০10110181165 ] 108৬6 6৬6? 
7761 19 006 73610681 81810. [1 51096] 65091101006 01 


ৃ ৩৩৭ 
অগ্রিযুগ--২-২২ 


০108180661 0067 8010888 00611 ০০00106617819 110 809 
০006: ০০10101. 

[ আমি এ পর্যন্ত যত বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসেছি, তাদের মধ্যে 
বাঙলার বিপ্লবীরাই সবচাইতে ভাব-ম্ুন্দর । চরিত্রবলে পুথথিকীর 
যে কোন দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ । ] 


অিঃ ব্রান্ড 


৯6০15 (818 ৪০০০৫ 10০01101081 8558951091)01 ৪৪ 
060680108 105 ০2 200, ৮0 0৪৫ 15 10010560056, 1019 
1051 005 500০1 1066060 (০ ০0010%11006 96151) 101675 1081 
981619187688 1185 105 1170108 ০01 10001006105. 1৫15 1176 
0081 00061 10100101) 01081 12105198100 10661 916105 1০ 
(01689, 119 65061150065 15 1210 91010 7081800 1088 
161 905 961) 51816, 91)6 ৪1991951565, 1009 ০০০16. 
[17৮৩ 70181155 ] 

[ অনেকের মতে_রাজনৈতিক হতা বাঞ্ছিত উদ্দশযেকে বার্থ করে 
দেয়। এটা নিবোধ উক্তি । এ শুধু ততটুকুই আঘাত, যা স্তার্থপর 
শাসকদের ধৃষ্টতা সীমিত করার জন্য প্রয়োজন । কেউ কেউ বলে-__ 
ইংল্যাণ্ড নাকি ভীতি প্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার করে না। আমার 
ধারণা-_ইংল্যবঞ্ডের গালে কষে চড় দিতে পারলে তবেই সে ক্ষনা 
চায়__তার আগে নয় |] 


রেজিন্যাণ্ড কুপল্যা ও 


বন 


1065 12৮০91010101081165 ০0 60161005 161, 5০০18119 
10 850591, ৮615 5011) 16849 (0 1916 00611010619 10100 
11 ৯০01188 ০0810019 30996, 6৮60 11 0365 ০81096 09 
চ২৪010 1010) 7361111, [1100181) £0111109 ] 

[ বামপন্থী বিপ্রবীরা-বিশেষ করে বাঙলা দশের চরমপন্থী 
বিপ্লবীরা বাল্সিন থেকে প্রেরিত সুভাষচন্দ্র বম্থর নির্দেশ পালনের 
জন্য প্রস্তত ছিল | 


উইনষ্ন চার্চিল 
[ যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী] 


9019 2 90081) 57061072150 56001010 10 73905981164 0% 
80610 ৪001) ৪89 900189 13050, ৮1616 01160009 500561515 
8170 1109090 101 20 8705 ৮10(091, [9690910 011৫ 
1 ] 

| কেবলমাত্র স্বভ'্যগন্দ্রের অন্ুগানী বা€ল। দেশের কিছু সংখ্যক 
শ্বপরিচালিত নাশকতাবাদীই ঘুজে এক্সিন শক্তির (জানী-ইতালী- 
জাপান ) জয় কাননা করতো ] 


ড. বাম 


| বুদ্ধকালীন বর্ধার প্রধাননন্ত্রী ] 

'অতাত আব বর্তমানকে আমি যেন একই সঙ্গে দেখতে পেলান। 
অনার ননে হল, দীর্ঘদিন ধরে ভাল্তরষে ঘে একানম্তক ন্প্িব সাধনা 
১ল/হ, সু ্াবসন্দ্র “মন তারই মৃত প্রতাক।"শবিশাল সেই সভা, 
£সখানে তিনি বক্তৃতা প্লেন, আহ্বান জানা'লন_ চলো দিলী”। 
আশ্চগ সই ধ্বনি, উপস্থিত মানুবদের কানে তা যেন প্রায় মার্চ 
করে এগিয়ে চলবার নির্দেশের মত শোনাল, ওই একটি ধ্নিতেই 
ম্বভাব5ন্দ্র সকলের হৃদয় ক্রয় করে নিলেন । তার নিদেশ, এ সংগ্রামে 
সনাইকে যোগ দিতে হবে। কাধত তাই হল, সিঙ্গাপুরের গোটা 
ভারতীয় সমাজ তার নিদেশে হুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল । এ এক আশ্চর্য 
ঘটনা | [831698711110001) 17 301108 ] 

অধ্যাপক চিয়াং হাই ডিও 
| সিঙ্গাপুর বিশ্ববিষ্ঠালয় ] 

50911 ৪৪ 00 ০0118001801 01 50007০91661 01 016 
80810656 ; ৪9 & 01110180100 165০9100)00819 105 010]9 0996 


৩৩৯ 


056 01 10116 181817686 10 81 ৪8160100100 201116৬6 11)018 9 
[56001001116 [806 0080 215 010061018016 8165 (1) 
ব618115 100৮০910601 17851601760 11018,9 01111107806 116৩- 
00100 11010 (116 13111151) 9016 : (11) 1100188 ০11181101108101010 
[7৪90 1176 29 00: 1116 08900] 01 0101)61 £১51810 
19110175 11001010116) 01 ০011156, 17181998100 9106919010. 
016161016, ০৮০03 00101060060 ৬10) 1619)1 8170 1015 
[0০৬60716170 51)0010 02 580160 00 0106 8170 ৪11 /4519105. 
[ 4.8. 58012 2 01-78-7609 ] 

| নেতাঙ্গী জাপ সমর্থক ছিলেন না। প্রতিভাসম্প্ন পিপ্লরা হিসেবে 
তিনি শুধু ভারতবষের স্বাধীনতার জন্বাই জাপানী শরিক সছ্গাবহাণ 
করেছেন । একথা দ্ীকার করতেইহবে 7 (ক) আহাজাল প্রসাদ 
লে তারঙবষের চডা্থ মুক্তি হরান্বত হয়েও (খা পা্িপণ 


ফ 
স্বাধীন নত) অন্থযান্তা এশায় জাতিগুলিব, বিশেষ করে সান পি সিল গুদের 


্ রি সীর কাছে নহাপবিত | 
পিবুল সংগ্রাম 
| যুদ্ধকালংন থাই-প্র 
বুদ্ধের পাশে বসবাব মত টা: নাহ "লাকই আমি দেখেছ 
তিনি হলেন নেতাজী স্ভাষচন্্র ব্লু । 1 গুকার বারসহ লিউপোস্। 


কিসার ] 


রে 


ছিউ টয় 
[ প্রখ্যাত ব্রিটিশ ভাযাকার | 
1৮701 70081, 1116 06150109111 ০01 006 221 985 0৬61- 
জা1)61101075, (1616 9125 ৪. 9601005 01 01111)051851), ০1 
10801180101, 7160 00100 102 11061 1116 ৯61০ 9111 
0080) 01019 00০ 08056 108010160, 0106 58৬1 0101 (1)100121) 
1019 6965, (17০80 (70110081715 110 28৩ (11000, ০9010 


৩০৩ 


0615 1010) 10011106719 01806 117 11101810 17186015 
০8101001106 0617860. [16 886 17)001) (০ 1015 ০01001%.+ 

| এন একট অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দাপনা, অসানানা প্রাণশক্তি 
তাপ (সুভাষের ) মপো ছিল যে,যারা একবার ভার স্পর্শে যেতো, 


রশ 


৪ বপন ক - - তিন সা 5 
তারাই তার বাহে আচ্ছন্ন হয়ে পডত। ভার সামিদ্য থকেলে 


আশ হত এন তখন হার কাছে প্যান গান হি ভপঙ্ট। হায় দাছাতত]। 
রশি 


নি পি পা 4 »১ ০7৭ ০314৯127৭85 রি ক শা 
তাক ৭15 খন সবার এ তরি ১্ভাহ ছেন জনাব চন্থ।। তাকে 
৬১-/ «পৃ, £ ৮০1০ ৬৮ 7407 6 বর ১১৫০৪51৮ সতত আচ স্ব র্য 
রি 4৭ 1 25 | ৬1০ ৬ কতা তাক হননি অলপ ।ক।বি। 


মাইকেল এডোয়ার্ডস 
| প্রখাতত হ্রটিশ ভাঙকার 
"730958১1109 00) 0106 101) 2 ০1641-001 ৮1০%/ 01 006 
0110, ৬85 [01 2৬295 11) 1001006100110001110£ 1015 01808 
(0 1101966 [10018 11010 9015106 13111151) 1080 10৫ 
[68160 038170101, 106 100006€1 01 ৬109161706, 0165 00 
10106116816 01010, ৬10 ৬85 18101015 25500701106 006 
11062171610 06 01৮৬1117050 512165005105101]),. 8106 7311051) 
1)0৮6৬6[, 5011] 15160 ১0001025 305০. 
[11019 ০৮০5 [7016 10 101]) 01,210) 00 205 00058 
[79017. [71106 18১15০81091 8110191) 10018 
এল ভাত একচাত তলাকি, হার আতকাত হল প্রচ্ছন্। 


 ন ভারতকে সাধন করবা পরিকল্পনা 


বলে 2 1,৯2০: ৯5 ইত রি, ক শর বিএ হক 
শপ চর মক ৩০০ 
রনি ? -. শা ১ স্তর + টি দ লে - ৮ 
ক.ঘাপলাকে প্রা তহত করাই ছল তার মুলন্যাত । এিতিহ ইককেও 
ক ৪ রা ্ রহ ক স্ এ বি নখ উস রে সখ কী -এটিশ 
৬৫ শত তত ক ওক দুল আও (শত 4,০14 | 1 এ 


শয় করতে। সুভাষ বসাক । ভারতব্ ভার কাছে অন্্া যকারো! 
25-4258 1 253 শি নি থু 
9157 রঙ ৩৬ ধ শশা শী | 


আলেকজান্দার ওয়র্থ 
[ জার্মানী ] 

«এমন একদিন আসবে, যেদিন নেতাজী সংগ্রামীনায়ক গ্যারিবল্ডির 
মতই ইতালীতে সম্মানিত হবেন, যিনি গত শতাব্দীতে অদ্রিয়ার হাত 
থেকে নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন । কম্যুনিষ্ট 
চীনে সান-ইয়াত সেনের মতই বিরাট বলে প্রতিপন্ন হবেন, যিনি 
জাপান থেকে চেষ্টা করে চীনকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন রাজবংশের 
অনাচার থেকে । আজ হোক, বা কাল হোক, ডি ভ্যালেরার মতই 
তিনি স্বীকৃতি পাবেন, যিনি আয়ারল্যাণ্ডকে মুক্ত করতে চেষ্টা 
করেছিলেন ব্রিটিশের হাত থেকে । ইয়োরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে 
তাকে তুলনা করা হবে, ম্যাসারিকের সঙ্গে, যিনি চেকোশ্রোভাকিয়ার 
স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন ব্রিটেন থেকে । [61811 10 
03617108109 ] 


» সংকলন-_শৈলেশ দে । 


“চরম সত্য, পরম সত্য-_এই অর্থহীন নিক্ষল শব্দগুলো তোমাদের কাছে 
মহামূল্যবান । মুর্খ ভোলাবার এতবড় যাছুমন্থ আর নেই ।' 
_শরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( পথের দাবী ) 


৩৪২ 


হুক্তিলণ্থেল্স অগ্রচুভ্ড 
পার্থসারথি বনু 

রাজনীতিতে ভুলের কোন নার্জনা নেই । তার জহ্য মাশুল গুনতে 
হয়। গোটা জাঠিকে মূল্য দিতে হয়। যুগ যুগ ধরে প্রায়শ্চিত্ত 
করতে হয়। 

সেদিন ভারত ভাগাবিধাহাগণ স্ুভাষচন্দ্রের প্রতি যে অন্যায় ও 
অবিণার করেছিলেন, তারজম্ আজো কি মাশুল দিতে হচ্ছেন। গোটা 
জাতিকে? 

স্থভাষচন্দ্র বারবার সতর্ক করা সত্বেও কুচক্রাদের চক্রাঙ্গে 
মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ করা হল, কিন্তু তাতে সমস্যার কোন সমাধান 
হয়েছে কি? তাহলে আজ্তো লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নরনারী এখানে 
ওখানে ঘুরে বেড়ায় কেন একটু আশ্রয়ের ভন্য? কেন ছুনীততি, অন্যায় 
আর অবিচানে পচে গলে বিষাক্ত হয়ে গেছে গোটা দেশটা ? কোথাও 
পথ খুজে না পেয়ে কেন আজ তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত, দিশেহারা? কে 
এর জন্য দায়ী? কার কাছে জবাব চাইবো আমরা ? 

সেদিন সুভাষচন্দ্রের সবচাইতে বড সমর্থক ছিল বিভিন্ন বিপ্লবী 
দলগুলে । তারা জ্ঞানতো যে, তাদের মনের কথ, উপলব্ধি করার মত 
লোক কংগ্রসে একজনই মাত্র আছেন, তিনি হলেন স্ুুভাষচন্দ্র। তা 
স্থভাষচন্দ্রের জীবনের শুরু থেকে শেষ পরধস্ত সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী 
বিপ্লবীবৃন্দকেই আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই তার পাশে । 

স্বাধীনতা! সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে স্ুভাষচজ্জবের জীবন 
অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সশস্ত্র বিপ্লব এব সুভাষচন্দ্র যেন একটি 
অখণ্ড সব, পৃথক ভাবে কল্লুনা করাও যায় না। স্বাধীনতা আন্দোলনে 
ভারতের বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রাম করে যে গৌরবময় ইতিহাস রচনা 
করেছিলেন,_-স্ুভাষচন্দ্রের সংগঠিত আঙ্গাদ হিন্দ বাহিনী তারই বৃহং 

স্করণ। 


ক 
92 
জে 


বিপ্রবীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছিল যৌবনের শুরুতেই। 
এ সম্বন্ধে পুলিশের গোপন নথিপত্রে কি লেখা রয়েছে দেখা যাক। 

“ঢু 1924 006 (611017150 1)61000615 01 005 9৮/819]98 
0810 500001060 076 081001090016 ০01 1১17. 9001)88 
(511817019 73956 ৪85 0911191 12%60100৮6 ০1061 ০01 006 
01009190101) 8100 1 15 10066৮/01101)9 (1121 ৪061 105 
80000101000 (0 0112 70051 1091) 199 11] 1106 (০০010০18- 
[1010 ড/916 81560 0 (611011519 

আরও এক জায়গায় পুলিশ রিপোর্ট বলছে, 

“481 0015 01105 (11616 5/85 81) 29166075100 ০০৮/ ০০1 
১0179573959 2100 0106 (611011505 (791 01)6 190061 5170010 
1010 11169 0390091 2109100181 00201655 (50101010066 
07061 1115 90109006.. 

সুভাষচন্দ্রের সাথে বিপ্লবীদের আতাতের কথা সদন পুলিশকে 
জানিয়ে দ্রিতে কিছু সংখাক দুষ্ট কাগ্রেপা “নতা নিন্দুমাত কার্পণা 
করেননি । পুলিশ রিপোর্টের পাতা গন্টালে ভাই প্রমাণ করে ও 

1211 1) 1925 & 01011111601 1001) 061 01 (06 
0051955 [72019 2.0171050 0:)111)6 20 1101061৮169 ৬1010 & 
1151) 00৮61011601 010019] 1020 1)0 1000৮ 00150102115 01 
005 53515191009 11) 9360681] ০01 ৪ (6110115 00061006101 
[1081 0116 10610096815 01 ৬/10101) ৮/61০ 11310 110 6199০ ৮10) 
005 ১৬219]151, 

ত্রিপুরা কগ্রেসে ই'রেজকে চরমপত্র দয়ার আহ্লান জানিয়ে 
স্বভাষচক্দ্র বলেছিলেন, “106 (079 1085 00106 01 0$ 10 18192 
0065 155106 01 9%/819] 2100 5001011 0001 10911091081 0617)9100 
(09 006 7311050 309%2110106101 1) (116 [0]) ০01 101 
1008 00100. 

সেদিন তার এই আহ্বানে গাঙ্গীবাদী কংগ্রেসারা সায় না দিলেও 


৩৪৪ 


বাংলার বিপ্লবার। কিন্তু প্রতিটি ব্যাপারে সমর্থন করেছিলেন স্থভাষ- 
চন্দ্রকে । সুভাবচন্দ্র বিভাড়িত হলেন ক'গ্রেম থেকে । ঠিক করলেন, 
বিদেশে যাবেন দেশকে দ্বাধীন করতে-_অন্ত দেশের সাহায্য নিতে। 
ইংরেজের শক্রদের সাথে হাত নিলিয়ে দেশ থেকে ইংরেজ 
করতে হবে । পাইতে বাধার ও 

এরপর আভাদ হিন্দ বাতিনীর সশন্্ সগ্রানর হতিহাস আর 


কা অজানা পেই। গুহাঘচন্দ্রকে পাথবা জানলো নেতাজারপে। 
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দেএ পাধান হ্যারি বাপে 
করা আভি আব কারন লাঙ্দ সনুব নর । 
হা? 52727251755 ৫১ 
শব পধযন্থ “ঘ শ্াবানতা আনা পেত ছ 5। কুতশর কাছ থেকে 


আপসে ক্ষনতা হস্তান্তর মাত্র! ত্রিশ নত ছেড়ে দিতে বাধ্য 


স্পা ও স্প্ উপ এ শপ শা -্স্ঞি প শে ক জা কা আআ রে ৮৩৫7 রং নি লু নত 
১1এ৩্যাগ ভারিতার সেনাতেহ এধো। বিপুল সলীডতনদর সৃষ্টি করে 


1 দিখ তি ৬ স্পা ৭ রি - ক পক ক ১ ৭ শা 
তাদের হগানুদ। সপ্ত কাজা? তারি মোক ড়া জুতার মত 


বস তি বা জা শক-১-৪ সস সি ণ্ ট্ত স্ট শি রা এ 
কে -প 8/5252 রর এ চ্ ভিত ।/2শ্‌ 1 ] সনে ব্রটি বু 
সপ না ৯ ১৯৮৫ 
স্ সি লাশ শক পা পক » চে 
লী জহি, তল তদেশে উদ্ধত হয়ে উিঠেছে। 
শ্ 
মি সি ৮ রি 
পতল, সুগত কাল্টিতত লা বাধিত এঙ্গন 5 হসক মাহকেন 
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1010 (176 009৬6110610 ০01 11070190080 08০$০০06 91 
3110151) 101৩, 00511001910 81109, 101010000৬ 100 10086? 
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06 008/510111)9, 1106 21051 ০1 9061088 73056, 116 
78101615 81061, 98106 006 ৮৪006200068 ০01 006 [২6৫- 
708, 2100 1015 600060)5 8101011060 15016 ০৮০1-০দ6৫ 
1106 ০020161611065 (108 91616 10 1680 (0 171061611061006.+ 

রাষ্ীয়ক্ষমতা আমরা পেলাম দেশকে ভাগ করে-_ইংরেজের 
কুচক্রের চালে পা দিয়ে ক্ষমতাভোগের উগ্র বাসনা চরিতার্থে। 
কিন্ত ধার ভয়ে ব্রি:টন আজ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল, 
তার জীবন সংগ্রামের প্রকৃত মূল্যায়ন জাতি কি আভও করতে 
পেরেছে? 

স্বাধীনতার বহুবষপূরে দেশের নেতাদের সতর্ক করে জনসাধারণের 
কাছে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, *৮85 ০৪0 00 101056] 116 1] 10 
150918060 ০011061 01 (106 ৮0110. 1701) 10018. 15 1196, 
8106 সা11| 1085 (০ 081) 1061 100006117 €60610)169 ড/101) 
[)00611) 1161)0905, 0০0৫0 11 0106 6০019017010 8100 [০0110108] 
801)6165, 2106 ৫855 ০ 006 9011001-09110 816 80106 
৪00 8০106 001 6৮61. 1166 10018 10050 [16816 1)615617 
[01 0219 6৬600091115 88 10106 858 (106 ৮11)016 /0110 0069 
101 ৪8০0900 .%11)016-1)6810601/ 11)6 7০011099 ০1 01581- 
[087061000.” 

পরাধীন ভারতবর্ষে মাত্র ৩১ বংসর বয়সে ন্ুুভাষচন্দ্র যে স্বপ্র 
দেখেছিলেন, তাতে স্পষ্টই দেখতে পাই, ভারতীয় যুবসমাজকে তিনি 
ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান হয়েই দেশকে স্বাধীন করবার এবং ন্লাধীন 
ভারতবর্কে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পরাণর্শ দিয়েছিলেন-__ 
যতদিন পর্যস্ত না অন্যান্য দেশ নিরন্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণ পালন 
করছে। 

স্থভাষচন্দ্রের সাবধান বাণীকে অগ্রাহা করে স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র 
নীতি এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শান্তির নামাবলী পরিয়ে-_ঘুম পাড়ানী 
গান গেয়ে" আধুনিক মারপান্ত্রে সঙ্জিত বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের সাথে 
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কাধে হাত রেখে__পায়রা ঘুঘু উড়িয়ে-_বিদেশী রাষ্ট্রদূতাবাসগুলিতে 
মদের আড্ডাখানা বসিয়ে_চারিদিকে শাস্তির কীর্তন করে_ দেশকে 
নিবর্ধ করে রাখবার এক নুচুর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে 
আনাদের স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররা আজ দেশের যে হাল করেছেন, 
তা ক্ষমাহীন অযোগ্যতায় চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে ইতিহাসের 
পাতায় । 

ইতিহাস বড় নির্রন এ ক্ষনাহীন । ইতিহাস তাকেই বলে, যার 
হাত থেকে পালানো যায় না। তাইতো কগ্রেসেরই অন্যতম 
প্রধান নেতা মৌলানা আবুল কালান আভ্তাদের সুখ থেকে শুনতে 
পাই £ 

1150015 9০০1০ 06৬61 10151৬6 0511 ৬০ 88166 (0 
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ড/৪8৪8 01৬1060 925 17001) 05 1106 21051170 1.5806 ৪5 0% 
($0101655. 

স্বভাষচন্দ্রকে মুছে ফেলতে চাইলেই ক ইতিহাসের এই কলঙ্কনয়, 
অধ্যায়কে মুছে ফেলা যাবে কোনদিন £ 


“সেদিন শিশীৎ বেলা 
দুষ্তুর পারাবাবে যে ঘাত্রা একাকী ভাসালো লা, 
প্রভাতে :স আব ফিরিল না কুলে, সেই দুরস্থ লাগি 
আর্থ মছি আর কচি গান আরম আজ নিশতে ভাগ । 
_কাক্তা নঙরুল ইসলাম 


গাহটীজোয় লক 


অন্নদাশদ্দর বায় 

সব দেশেই একদল লোক করৃহ করে, আর এক দল করে 
সমালোচনা । কতারা যদি সমাংলাওকের সঙ্গে বনিযে ১লে তো 
এগালমাল বাধে না। কিন্তু অনেত সমর উভয় দলের পেছনে থাকে 
বিপরীত স্বার্থ। স্বাথের সঙ্গে প্ার্থের বশিবন। অঠ সহজ নয়। 
:মইজন্কে সমালোচকরা ধীরে ধীয বিদোহী হয়ে ৪21 উভয় 
পক্ষই বাভুবলের আশ্রয় .5. | হ পক্ষ জে, সে পক্ষ কতা হয়। 
বিদ্রোহীরা কর্তা হলে শ্রগ্র পক্ষ করে সমালোচন এবং আুফোগ 
বুঝে পাণ্টা বিদ্রাত | নো কোনো ক্ষেতে বিদেশতা উত্য় পক্ষে 
বা এক পক্ষে ঘাগ য়। বাপাবটা ঘাবালো হয়ে ওচে। 
ইতিভাতসর বিশষ বিশেষ অন্ক বিজি তঠব বশ হয় বেপ্লাবক । পান্ডা 
বেদ্রোহব রূপ হয় প্র তীবপ্রবিক । বিপ্লব ও প্রাহাপপ্রব বেদাশক 
তস্তক্ষেপের কে জটিল আকার পাপন উরে দিনগত পশিণহ হয় 

/হঘুদ্ধে, পবরশেষে আগত হক হচ্ছে । 

আমাদের ভাবলক পে এরকুন হতে দখা এল ক্রুশ দশ । 
কশদেশের প্রতি পপ্রপার! সব দেশে ছড়িয়ে পি জব দেশ পপ্লবের 
ক তিপিপ্রপীনের দফা নিয় আর এজ পলি পালিয়ে শিডবে। 


হস পেল। সফল হত হানার 
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টৈশ 
বলা বদ সকল হয় ভে বিপ্লব শেষ পযন্থ বার্থ হবে। 
বার্থ ন। ভু ঠাক হাশ্া একশো বছর আগে শা 
করে গেছেন মার্কস্। করাধা বিপ্লব কেন বাথ হলো তা লিয়ে 
ভারি অনেক ভাবতে হয়েছিল! ভেবে চিক তেন এঠ বার করলেন 
যে, বিপ্লবের পরে প্রারিবিপ্রব অবশ্যান্তাবী, প্রতি পিপ্পবের ভন্থা প্রস্থৃত 
য়ে বিপ্লবে নামতে হবে, যার] প্রতিখিপ্লবের জন্ে অগপ্রস্থৃত হয়ে বিশ্নবে 
নামে, তার। আখেরে টি হয়। 


বু 


মার্কস্‌ তার শিষ্যদের মন্ত্র দেন দুইভাবে প্রস্তত হতে। তিনি 
স্বয়ং একখানি শান্স রচনা করলেন, সে শাস্ত্র বেদের নতো অত্রান্ত । 
একদল ত্রাহ্ষণ€ স্থট্টি করলেন, এর। কমিউনিস্ট ॥ এদের যজমান 
হচ্ছে কারখানাব মজুর শ্রেণী। যছ্নানদের সংঘবদ্ধ করা € বেদ 
ত্রাহ্মণে বিশ্বাসবান করা হলে। প্রথন কাজ । ইতিহাসের সঙ্থটক্ষণে 
রাস ক্ষনত। আত্মসাংকরা হলো দ্বিতীয় কাজ । রাষ্ট্রায় ক্ষমতা 
বতে পোনার পুলিশ € নিলিটাবা। পুলিশ € নিলিটারা হাতে 
এলে মার সব আপনি আসে । কাদখানাত সখাঃ বাড়িয়ে নজছুর 
সংখা। পণ বাড়ানো যায়| 

কোন এখন কোটি কোটি গর্ত কোটি কো 
এদব জ দবজ্ধ করছে কমিউনিস্ট পার্টি টি পার্টিকে ঠিক 
রেখেছ কালনার্বসেব শানু, লেনিনের ভাম্, স্াালিনের কা ॥ সব 
অভ্রা্। ভুনযার সরু দেশেই এখন এদের অন্ুচর আহ্ছি। সব 
দশক কারখানার গজছুর এাদেক পক্ষপাতী । ভাবী যুদ্ধে যেসব 
দেশ লাঁশয়াব নিকদ্ছে দাড়াবে, এস সব দাশের নজছর অশান্ত হবে। 
ভাবা ফদ্ধে বাশিযাসে হারানো জার্মানী বা জাপানকে হারানোর 
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দতো সহজ হবে নং কশ বিপ্লুন ফবাসা বিহিবের মতো নাটকীয় 
ঘা নথ ৬ পৃ এ টিনা পদক লজ প্রানি কু প্রচ্থ হ হও) 
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শি 
[ছে হেবে গেছে | পর্গ তি সার কাছে তালে গছ । 
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গান্ধীর নাহাজ্বা এহখা তল এ “এাশ্ুশক্তি তাকে হারাততি পারিতৰ 


আনবিক বাশার 
“ণাখাকহ তাকি না কেন। কী তলা অস্থুই তাক পরান্থ কহ পারিতৰ 
তাক হারাতে পাকি তীর নিজেরই 

কেন্তু এস্ব রপুকে তিনি জয় করেন, জয় করেছেন যাবতীয় হৃবলতা, 
স্সীথচিন্তা, অন্থায় চিন্তা । তাও নিভ্ের বল বুল কিছু “নই, সুতরাং 
ভয় বলে কিছু এনই | সমগ্র দেশ যখন ভঙ্গ পা তিন তখন 


অকুতোভয়। তিনি যেমন অন্তায় করবেন না, তেমনি অন্তায় 
সইবেন না। 

এই অসহিষুতা থেকে এসেছে অসহযোগ । অসহযোগকে 
'অহিংস করেছে মানবপ্রেম । অসহযোগ ও অহিংস হুটোই কেমন 
নেতিবাচক শোনায় বলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ছিল, ক্ষোভ ছিল 
আমারও । কিন্তু এ ছুটি নেতিবাচক শব্ষের মূলে কাজ করেছে 
ইতিবাচক প্রেরণা, সত্যাগ্রহ। গান্ধীজী সত্যের আগ্রহে অসহিষুঃ 
হয়ে অসহযোগী হয়েছেন, অহিংস রয়েছেন সত্যের আগ্রহে । একটি 
সত্য ম্তায়বোধ, আরো একটি সত্য মানবপ্রেম ৷ এই ষুগ্না সত্যকে 
এক কথায় বলা যেতে পারে সকলের মধ্যে আপনাকে দেখা, আপনার 
মধ্যে সকলকে দেখা, অভেদ জ্ঞান। এমন মানুষের কোনো শত্রু 
থাকতে পারে না, দৃশ্যত যে শক্র, মেও তার আপনার লোক। 
একদিন তিনি তাকে প্রেমের দ্বারা জয় করবেনই | 

যীশু যেমন শক্রকে মিত্রের মতো ভালোবাসতে বলেছেন, গান্ধীও 
তেমনি বলছেন। ছু" হাজার বছর পরে এই একজনকে দেখা গেল-_ 
যিনি যীশুর মতো শক্র প্রেমিক, যুধিষ্টিরের মতো সত্যবাদী, উপনিষদের 
ঝষিদের মতো! সকলের মধো আত্মদর্শী, ভাতার মধ্যে সবদশশী | 
গতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তার জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে। 

গান্ধীজীর, সত্যের পরীক্ষা কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নিবদ্ধ নয়, 
জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রসারিত। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রেই সে 
পরীক্ষা সব চেয়ে তাংপর্ষবান । রাজনৈতিক অদূরদগ্রিতা ও অবিবেচনা 
থেকে আসে বিদ্রোহ ও পাণ্টা বিদ্রোহ, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্রব, গৃহযুদ্ধ 
ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। যত অশান্তির উৎপত্তি হয় রাজনৈতিক আস্তা- 
কুঁড়ে । সুতরাং রাজনৈতিক আস্তাুড সাফ করাও নহাধাসিকের কাজ । 

এ কাজ করতে গিয়েই যাশ্রর প্রাণ গেল, মহম্মদের প্রাণ যেতে 
বসেছিল। কিন্তু এ কাজ করবার যোগ্যতা সব মহাপুরুষের নেই। 
অনধিকার চর্চ1 করতে গিয়ে বহু নহাপুরুষ অপদস্থ হয়েছেন । 

গান্ধীজীর রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্বন্ধে আজ কারো সন্দেহ নেই, 


৬৫০ 


একদিন সন্দেহ ছিল। তিক সরাজনৈঙ্কট মূহুর্তে তিনি যে ভাবে 
পলিসি নির্দেশ করেছেন, কোনে! পেশাদার রাজনীতিবিদ তেমনটি 
পারতেন না। তিনি যদি কেবলমাত্র পলিটিসিয়ানও হতেন, তা! 
হলেও নিছক পলিসির বিচারে অগ্রগণ্য হতেন। জাতীয় সংগ্রামের 
সেনাপতি হিসাবেও যদি ক্ভাকে বিচার কর হয়) তাহলেও দেখা যাবে 
তার পরিচালনা নির্ভুল । 

ইতিহাস তাকে প্রধানত বিচার করবে পরমাণুশক্তির চেয়ে আরো 
বড় শক্তির আবিষ্ষারক-তথা প্রয়োগকর্ত। রূপে । এনন শক্তির সন্ধান 
তিনি পেয়েছেন-যার পাল্ট। নেই, ম্থতরাং পাণ্টা বিদ্রোহ এ দেশে 
ঘটবে না, প্রতিনিপ্লবের পথ বন্ধ । 

বিপ্লবী ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত ধয়াটারলুতে হেরে গেল, বিপ্রবী রাশিয়া 
যদিও স্টালিনগ্রাডে জিতে গেল, তবু শেষ পর্যন্ত আনবিক যুদ্ধে জয়ী 
হয় কনা অনিশ্চিত। কিস্তু গান্ধাজার সতাগ্রহ সম্বন্ধে অনায়াসেই 
ভবিষ্যদবান] করা হায় যে, যতই বিলম্ব হবে, ততই কার্ষসিদ্দি 
হবে। কারণ, ভার লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের অন্থঃপরিবর্তন | অন্ত 
পরিবর্তনের লক্ষণ নানক ছিকে ছিকে প্রহাক্ষ করছি । কিন্তু এখনো! 
দিনের আলোর মত প্রতাক্ষ নয়! এমনকে, ভোরের আলোর নতে। 
পবিস্ফুট ও নয় । 

কিন্ত রাত শেষ হয়ে আসছে। কেউ জোর করে বলতে পারবে 
না আরো কছর লাগবে অন্তুপরিকর্তন জাঙ্খল্যমান হতে । আরো! 
ক'বার সত্যাগ্রহ করতে হবে। এতো বারো ঘণ্টার রাত নয়, ছুশ 
বছরের রাত। ছুশো বছরের বেশী বলতে পারি, কেননা গান্ধীজ্ীর 
সত্াগ্রহ €েবল ব্রিটিশ রাভার বিরুদ্ধে নয়, স্বদেশী স্বার্থপরদের 
বিরুদ্ধেও । দেশী স্্ার্থান্বেষীর। হাতার বছর আগেও ছিল। দেশের 
সাধারণ “লাক হাজার হাজার বছর ধ:র সুদ মুনাফা ও খাজনা জুগিয়ে 
আসছে, তাদ্রে রক্তে পুষ্ট হয়ে আসছে উপরের দিকের উপন্বত্বতুক 
শ্রেণী। 

গান্ধীজী যদি এই শ্রেণীর রাজত্বকে স্বরাক্ত বলে ভুল করতেন, 
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তাহলে খন্দরের বদলে মিলের কাপড়ের গুনগান করতেন। ইংরেজ 
চলে গেলে এই শ্রেণীর স্বরাজ হবে, এটা তিনি চান না বলেই তে 
কলকারখানা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে, শহরে বেশী লোক থাকবে না, 
উপস্বত্বভকদের সঙ্গে সংগ্রাম করার আগেই তারা সন্ধি করবে। 
ভূমি রাষ্ট্রের বকলমে প্রসার হবে, উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম উৎপাদকের 
হবে, উপস্বত্বভোজারা প্রথমদিকে ম্থাসী হবে, অবশেষে উৎপাদক 
হবে। টলস্টয়। থোরো ও রাস্কিন গান্ধীজীর গুরু | গান্ধীবাদের 
বারো আনাই এই তিনজনের মতবাদ । এীবা না হলে গান্ধীজী 
হতেন না। গান্ধীজী:ক বিশুদ্ধ ভারতীয় সাধক বলে ভাবা ভূল। 
তিনি একটি বিশিষ্ট আন্জাতিক সাধনার ভারতীয় সাধক । কয়ে 
কাররাও সে সাধনায় তার পৃবগামী | ইংলাও ও দক্ষিণ আফিক্কায় তাৰ 
যৌবন কেটেছে । সেই সুত্রে তার এতবাদ গছে উঠেছে! খাটি 
ভারতীয়রা তাকে কোণনাদিন বুঝার না! 


হি 


স্‌ শে 
শত নখ" ছি 
॥ ৯ 


জে 
৯ 
ঙ্কঃ 


*্*লেখকেব “স্থান কাল পাতা গ্রন্থ খেকে হাতার সহ 
রচনাকাল--১৯৩৬ সাল । 
“যাহার! মানে এরা মলে তাহাদেল আপেক্া হাতা পাহাপেশ আছে লা 


অথচ মরিতে প্রস্থ, তাহাবাই পপির ইসস | 
-শদগ্াত' চি [2 


গান্দীঘাদ ফি সচলে ? 
অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায় 


জ্ঞান ও চিন্ভাশক্তির উংদ এক এবং অভিন্ন। অন্তরের একই 
আত প্রবাহ থেকে উৎসারিত হয়েছে ভিসা ও অহিঃসা। হিংসায় 
উদ্মন্ত পৃথিবী থেকে হানাহানি, দ্বন্দ, অসত্য ও ঠিংসাকে চিরতারে নাশ 
করে জীবনবীণায় সত্য সুন্দর ও প্রেমের ছন্দ তুলে ধরার জন্যই 
আবিভুতি হয়েছিলেন গান্ধী ' তাই তো কবিগুরু তাকে বরণ করলেন 
মহাত্া' নামে। হিন্দুর প্রণান করল “অবতার” ভেবে । ভোগ 
কোলাহল মস্ত পাশ্চাতাবাসী জানলো ভগবান যীশুর পরে অশান্তির 
দাবানল থকে মানবের এমন মুক্তিলাতা আর আসেন নি। বেদ 
উপনিষূদর ভারশাক্সার মহান বাণী রাজনীতির ক্রেদাক্ত পঞ্চিল 
পিচ্ছিল যাত্রা পথে আপন চরিত্রের রূপ, রস, গন্ধে গান্ধীর পূর্বে কেউ 
কখন সফল করতে প্রয়াসী হননি সতোর এই আলো, অহিংসার 
পৃঙ্তারী চলে গেছেন ধূলার ধরণী ছেড়ে। কাশ্মীর থেকে 
কন্যাকুনারিকা, দিল্লা থেকে নিউইয়র্ক__সমস্ত ক্রগদ্বাসী হলো আলো 
হারা। রেখে গেলেন শোক ও বেদনার চিরস্থন অন্ধকার । তাই তো 
ধ্বনিত হলো পণ্ডিত নেহেরুর কগ্ে £ 

“ [106 11910010085 ৪০196 ০০৫ ০1 ০001 1165 800 01616 19 
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চিরম্মরণায় হয়ে রইল গান্ধীর নাম। যুদ্ধ মুখর পৃথিবীর 
ইতিহাসে শান্তি ও অহিংসার পৃক্তারী মহাত্মাক্তীর কীতি হয়ে থাকবে 
অমর! বু প্রতাশী নিয়ে মনীষী রমা রলশ ভারতের এই 
মানব "ন্দীদের কাছে রাখলেন শাশ্বত আবেদন ; 
৩৫৩ 


অগ্নিযুগ--২-২৩ 


40117880161 0 081001)1 1 7২15618 01 71018) 1100 
1186 106 70005 10 1175 03810859, ০1881) 91101) ০02 
000915 600018০6 005 01160 8100 000100101--1106 12061 
৪ 08860 01 16010 8001010, (106 (011061 ৪ %851 ৫162] 
01 0181--0011) 906910108 1010) 10100 (106 1)01708 ০1 
০৫, ০00 015 9/0110 01160 099 1106 0109010-81)8168 ০1 
796 8170 ৬101601006১ 5০810617015 56609 1? 

ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের দীর্ঘদিন পরে মহাত্মাজীর কর্মময় 
জীবন ও গান্ধীবাদের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন । ব্যক্তি 
জীবনে তিনি সত্য ও অহিংসাকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । 
স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনায়, চূড়ান্ত পধায়ে দেশ বিভাগ ও 
বুটিশের ভারত ত্যাগ এবং সবোপরি রাহীয় ও সামাজিক জীবনে জাতির 
জনকের ভূমিক] পধায় ক্রমে আলোচনা সাপেক্ষ। 

গান্ধী ছিলেন মুখ্যত ধর্মপরায়ণ। হিন্দুধর্ম, খুষ্টধর্ন ও তলঙ্তয় 
বাদের মধ্যে তিনি সমন্বয় ঘটাবার এষ্টা করেছিলেন। উনিশ ও 
বিশ শতকের পৃথিবীতে যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও রাষ্্ীনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা চলছে, গান্ধীজী তখন 
মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রনৈতিক তত নিয়ে আবিভূতি হলেন। 
গান্ধী তার আত্মচরিতের শেষ অধ্যায়ে লিখেছেন £ 
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ব্যক্তিজীবনের শ্যায় সত্য, ধর্মাচরণ, অস্পশ্যতা দূরীকরণ ও অহিংসাকে 
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'রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে “সিত্যাগ্রহের, সহিত সমন্বয় সাধনে 
তিনি ছিলেন বিশ্বানী। গান্ধীর বহু বৎসর পূর্বে সম্রাট আকবর "দীন- 
ইলাহি" ধর্মের প্রবর্তন করে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা! 
আনতে সক্ষম হয়েছিলেন । বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণের যুগে 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ শ্যায়। শিক্ষা, 
মানবধর্ন প্রভৃতির নাধানে ভাবজগতে এক নতুন আলোড়ন স্থষ্টি 
করেছিলেন। এই পুর্স্থরীরা যখন ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারকে 
সামাজিক স্তর থেকে সমূলে বিনাশের জন্য আহবান জানান, গান্ধী 
তখন কোটি কোটি ভারতবাসার নিরক্ষর্তা, দারিড্রা, সানাজিক 
কুসংস্কার এবং ধিশ্বত্থলার আমূল সংস্কারে ব্রতী না হয়ে রাজনৈতিক 
নাটামণ্চে ধরণের অনুপ্রবেশ ঘটালেন । 

গান্ধীর বাক্তিজীবনের ধর্মপরাধুণতা ধনী জনিদারগোষ্টীর পৃষ্ঠপোষ- 
কতায় ভারতবাসীর নধো যে অতুলনীয় মাদকতার স্বষ্টি করেছিল তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। জন্ম হলো গান্ধীবাদের | বুদ্ধদেবের অহিংসা 
পরন ধর্ম নতুন কবে আত্মপ্রকাশ করলো সত্যাগ্রহ আন্দোলনের 
মাধানে। সন্যাগ্রহের রাজনৈতিক কর্মস্থচী হলো (ক) শান্তিপূর্ণ 
অসহযোগ, (খে) বিলাভী পণা বর্জন, (গ) আইন অনান্ত আন্দোলন,(ঘ) 
বিদেশী শাসককে কর প্রদানে অঙ্গীকৃতি এবং (9) অনশন ধর্মঘট । 
গান্ধীর স্পর্শে এই আপাতমধুর যাছ্দন্ত্রগুলো একদিকে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে ভারতবাসীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, 
অন্থদ্রিকে সামাজাবাদীশোষণের পথকে দিয়েছে প্রশস্ত করে। এতে 
বিশ্মিত হবার কিছু নেই । 

অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনকে গান্ধীজী উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদী এবং 
দেশের শক্র আখ্য। দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে এদর অবদানকে ছোট 
করে দেখিয়েছেন। গান্ধী রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবিভূ্ত হবার প্রায় 
চল্লিশ বছর পুধ থেকেই বাংলা, পাঞ্জাব ও অন্যান্ত স্থানে বিপ্লবীরা 
সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । প্রাথবীর সব দেশে সহিংস আন্দোলনকে 
দেশপ্রেম বলেই আখ্যাত করা হয়েছে। 


৩৫৫ 
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যুগ যুগধরে সঞ্চিত দাসত্বের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে বৈপ্লবিক 
চেতনার স্পর্শ দিতে পেরেছিল একমাত্র বিপ্লবীরা । বিদেশী শাসকের 
অবিরাম বিরক্তি উৎপাদন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নাঝে মাঝে 
বিপন্ন করা বিপ্লবীদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল । বারীন ঘোষ সতাই 
বলেছেন £ 
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প্রকৃত পক্ষে একদিকে বিপ্রবীদের অদম্য চেতনা, অপর দিকে তিলক. 
দেশবন্ধু, স্বরেন্দরনাথ ও বিপিন পাল প্রমুখের চেষ্টায় তৈরি ক গ্রেসের 
বুনিয়াদ হাতে না পেলে গান্ধীর এতটুকু অবদানও সম্ভব হতে। না 
একজন ইংরেন্ত হত্যা করায় লয়েড জর্জ, এমনকি বিশ্বেধ রং 
রাজনীতিবিদদের অন্যতম চাচিল পযন্ত এদনলাল ধিঙার দেশ 
প্রেমিকতার ভুঁয়সী প্রশংসা করেন ভ. 9. 81001-এর ভাষায় 
-_-“ড/10017 7100810181 [1)10019 51701 0680 ১11 00170) 
জড1]16 10 1909, 1954 0960186 70155590 10181065( 
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কিন্ত এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করার মত মহান্ুভবত] মহায্মজী 
দেখাতে পারেন নি। কানাইলাল ঘোষ "শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে 
গিয়ে গান্ধীর দেশপ্রেমিকতার নতুন একটি দিক তুলে ধরেছেন। 
শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তখন বি. পি. সি, সি'র প্রেসিডেন্ট । স্যামসুন্দরবাবু 


৩৫৩ 


চরকা কাটছিলেন। কথায় কথায় গান্ধীজী শরতচন্দ্রকে জিজ্ঞেস 
করলেন £ “80005 ৫0107 9০ 061156 0১৪1 00৩ 20021 
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একই দিনে দেশবন্ধুর বাড়ীতে আলোচনা ভচ্ছিল। অন্যান্যদের 
মধো সুভাষচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন । সম্ভাসবাদীদের প্রসঙ্গ গান্ধীজীই 
তুললেন। শরৎচন্দ্র এবার প্রশ্ন করলেন_আপনার মতে তা হ'লে 
অহিংসাই একমাত্র অস্ত্র ?” 

উত্তেজিত হয়ে জোর গলায় গান্ধী বললেন £ *.স বিষয়ে দ্বিমত 
আনার নেই ।-..সশম্্ব বিপ্লবে যারা বিশ্বাসী, তারা ভ্রাস্থ-_আর যারা 
সন্্াসবাদী, তারা দেশের শত্রু 1 

,সদিন বাংলাদেশের এই কথাসাহিত্যিক যে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের 
পরিচয় দিয়েছিলেন, বাগ্না় পদকপ্রার্থী রাজানুগত অনেক লেখকই 
আজ তা (দেখাতে পরেন না। শরতচন্দ্র বলেন__"জানেন, জীবনে 
বাধন ছি-9ডঙে হলে বিপ্লবের প্রয়োজন--নইলে মুক্তি সহজে আসেনা । 
আপনার বক্তব্যের পিছনে হয়ত যুক্তি আছে, কিন্ত তাদের শত্রু বলে 
অপবাদ দেবেন নাস অধিকার আপনার নেই " 

গান্ধীজীর কথায় এরকন উত্তর কেউ টিতে পারেন-_-এ ধারণা 
কারোর ছিল না। বয়, গান্ধীজীরও না। গান্ধীজা আরো কঠিন 
হলেন! ".্যা গহিত তার নিন্দা করতে এতট্ুকুও কুষ্ঠাবোধ করিনে। 
যারা দেশের অগ্রগতি রাধ করে, তাদের শক্র ছাড়া অন্য কিছু কি 
ভাবা সম্ভব কোন দিন 7? উৎস £ এ পূণ ২৪১-১২ ] 

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন; “অগ্রগতি রোধ বলতে আপনি কি 
বোঝেন? শক্র শব্দের অর্ই বা কি?.*মতবিরোধই যদি শক্রত। 
বোঝায়, তা হ'লে যদি কেউ আপনাকেও শক্র বলে আখ্যা দেয়, 
আপনার বাক্তিগত আপত্তি থাকা উচিত নয় কি !...বিপ্রবী অর্থে এই 
সন্নাসবাদী ( এনাকিষু ) দলকে *"আমি.--শ্রন্ধা। করি-_কারণ তারাও 
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দেশকে ভাসবাসে। ভালবাসে বলেই ত' জীবনের সব চেয়ে যা কিছু 
প্রিয়, সবই উৎসর্গ করে দেয় বুলেটের সামনে !”"এই যে এদের ত্যাগ, 
এই যে এ'দের আদর্শ--এটা হয়ত আপনার মতে ভ্রান্ত হতে পারে-_ 
কিন্ত দেশের শত্র এর! হ'ল কেমন করে? [উৎসঃ এ পৃঃ ২৪৩ ] 

যাহোক, মহাত্মাজী সেদিন শরৎচন্দ্রের পুশ্রের উত্তর দিতে পারলেন 
না। নিজের কথা তুলে নিতে বাধ্য হলেন। দেশবন্ধু আর নিজেকে 

যত রাখতে না পেরে শরতচন্দ্রের হাত ছুটো চেপে ধরে আস্তে আস্তে 

বললেন : “সত্যই আক্ত কাজের মত একটা কান্ত করলেন বটে 
শরত্বাবু! বাংলা দেশের ইজ্জত বীচিয়ে দিলেন আপান |” এ ঘটনা 
থেকে গান্ধী-মানসের ওপর যে নতুন আলোক সম্পাত ঘঢেছে--আনা 
করি সে বিষয়ে কোনো মন্ব্যের প্রয়োজন নেই। 

গান্ধীভীর রাজনৈতিক জীবনের শুভ উদ্ধোধন দক্ষিণ-আ:ফকায়। 
বর্ণ-বৈষম দূর করবার কন্থা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রচেষ্টা 
সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এতে কি সমস্যার সমাধান হয়েছে? 
সত্যাগ্রহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে “ঘুরোপীয় ক্লেগুয়ে কশীর)' ধর্মঘট 
ঘোষণা করে গান্ধকে একাবদ্ধ আন্দোলনে যোগ দেবার জনা তশ্ুরাধ 
করেন । গান্ধীভী এই অনুরোধে সাড়া না দিয় তংক্গণাং প্রঘট বন্ধ 
না হওয়া পর্রন্ত সভাগ্রহ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘাষণ। কুবেন। 
কারণ সরকারকে বিব্রত করতে ভিনি চান নি। 

“4৯5 (1069 1080 100 05116 09 1181959 1109 00৮61010617 
৮5 60101111015 01008011155 01016158060 (0 006 501708016 __ 
[71810911790 08100101 09 50188, 91811500914 8170 
[,85/161005. ৮-90 

তারপর এলো বুয়োর ও জুলু যুদ্ধ। গাঙ্ধাজা তো যুগের 
বিরোধিতা করেন নি। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি ওলস্তয়ের আদর্শে 
ফার্ম স্থাপন করলেন । গান্ধীজী আত্মচরিতে লিখেছেন-- “নিজের জঙ্ 
প্রত্যেক মানুষেরই (শ্রম) মজুরী করা উচিত, শরীরকে খাটাইয়া 
খাটাইয়া ক্লিট করা উচিত, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম । এই কথাটিকে 
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তলস্তয় নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। আমি এই কথা গীতার তৃতীয় 
অধ্যায়ে দেখিতে পাই।” নিজের মতবাদ ও কর্তব্যের প্রতি গাঙ্ধীর 
একাস্তিকতার তুলনা হয় না! তবে তলস্তয়ের সাহিত্য-স্ষ্টি ডাকে 
অমর করেছে। তিনি জমিদারীপ্রথ। ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী 
ছিলেন। চার্চ ও রাষ্ট্রের ধনীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে তিনি করেন 
আপোষহীন সংগ্রান। গান্ধীজী শুধু ধর্মগুরু তলস্তয়কেই চিনেছিলেন। 

গান্ধী কিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহীদের আসল দাবি- 
গুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন এবং শুধুমাত্র [0085 [২1161 73111-এর 
প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের সুবিধা করে দেন তা ১৯০৬ সালের ৩০শে 
জুন 9090009 সাহেবকে লিখিত পত্রাংশ থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় £ 

“4৯৪ 9০] 816 8%/216, 50176 ০01 105 ০০0010051)61) 
11965 ড/181)60 176 10 6০0 0010061. 21769 215 41558015950 
0080 1186718206 [,1061006 1,895 01 16619101 ৮১10৮107955, 
00০11810559] 0010 18৬, 1105 11810582981 ]05%081)10 
/0 8174 0115 112108588] 1,8৬5 3 01 1885 10855 1001 
০9661) 8106160 5০9 85 (০ £1%6 11161) 1011 1151)05 ০1 
1651006005১ 11906 2100 0/100151)10 ০01 1800, 9০9106 ০1 
00610) 815 01558115960 1081 101) 100651-170110018] 
10718180101) 15 1001 [011010050...] ১.০ 109৮6 85160 176 
008 211] ৪০০৬০ 10806515 1016110 02 10010060 17 1136 
98198812919 501705216. 11086 06610 00816 0 ০০10019 
%/101) 000617 ড/151165.” [1010 0, 93) 

দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে তিনি যে রকম ভূমিকা অবলম্ব 
করেছিলেন তার ফলস্বরূপ আজও সেখানকার কোণঠাসা নীতি 
(48110101650 ) অবাধে চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃতিত্বের জন্ত 
১৯১৫ সালে ভারতের বুটিশ সরকার গান্ধীকে সাদরে অভ্যর্থন! 
জানায় । “1601 0015 56151065 128 5০000) ৯11০8, 1.0 
[78101)66, 19০ ৬10610% ০090661160 01 (018 £৩০৩] 800 
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1818-0114 006 1081581-187100 8010 10691. [1010 
চ১, 96] 

এই স্বর্ণপদক গান্ধীজী গ্রহণ করেছিলেন সানন্দে। 

এবার এলো৷ প্রথম মহাযুদ্ধের পাল1। গাদ্ধীজী বৃটিশ সরকারের 
প্রতি পুর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলেন। তারই ভাষায়--তিনি ছিলেন 
বৃটিশ সরকারের “সমান অংশীদার'-_প্রজাশ্রেণীর” অস্ততূক্ত হতে তিনি 
চান নি। ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে খব করবার জন্ত তার ভাবনার 
অন্ত ছিল না। তিনি তাঁর জীবনের মহান অভিজ্ঞতা থেকে বাণী দান 
করলেন £ “প্রতিপক্ষের আঘাত যতই তীত্র হউক না কেন, তাহার 
জবাবে জনসাধারণের কিছুতেই বলপ্রয়োগ করা উচিত নয় ।” [05 7, 
£100169/5 1] ৮19৬5 01 19190109 €0381701)1 10929-- 
9, 285 ] 

অথচ অহিংসার পৃজারী গান্ধী ই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধমুখর শক্রিগুলোে 
সহযোগিতা করবার জন্য দেশবাসীকে জানান কণুক্ঠে আহ্বান! 
কারণ, তার মতে ভারতে বৃটিশ শাসন ভ্রান্ত হঠে পারে, কিন্ত অসহনীয় 
নয় (001 10001619016 )। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন বুটিশকে 
সহানুভূতির সংগে সাহাযা করলে ভারতীয়দের মধাদা বুদ্ধি পাবে। 
গান্ধী বলেন : 

“[ 96 9/০014 110010106 001 508109 11010021) 0106 
1610 8100 ০০-০706121010 01 0176 3110151), 1 985 ০1 ৫19 
(0 10 (10611170610 ০৬ 58021001106 09 (06100 10 00611 10001 
0110660.” [| 90188, 93121151010, 189/16008--1১, 97 ] 

যুদ্ধে যোগদানের গুরুত্বকে গান্ধী অস্ত্রচালনা শিক্ষা করার নুব্্ণ 
স্বযোগ বলে ব্যাখ্যা করেছেন ।..11 9৩ 9801 005 ৮1105 &01 
(0 9০160968160, 11 96 92106 00 16811 (16 056 ০01 81005 
0615 15 2 01061) 0010০710115. (1010, 7, 125) জুলুদের 
সংগে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ এবং প্রথন মহাযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে গান্ধী কি শুধুমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক 
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'অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন? এমনকি গান্ধীভক্ত বিদেশী 
লেখক ব্রেইলসফোওডও বলতে বাধ্য হয়েছেন £ 

“11005 989 1001 & 19175161050 ০8100190007 1001 ৫10 
0381001)1 10 809 ০1 10656 11162 98565 1085 20001) 
810600101) [0 1196 1061169 01 (109 73110151) ০896. স্বাধীনতা 
প্রিয় ইংরেজরাও আশ্চর্য হলেন £ “70৭ 9125 1 00581016 001 
৪. 1021) ৪৮০০ (0 21710059. 10 00111)61 ৮1০9161105 ৮5 
61011501105 ০0100108081) (19019 ?” 

এ ছাড়া লগ্ডনে ভারতীয় ছাতুদের তিনি “সাম্রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধে” 
“তাহাদের কর্তব্য পালনে” ব্রতী হতে উপদেশ দেন । | ছু. ০. 000 
10019 10908 

১১১৯ সালের অমুশ্সর কংগ্রেস প্রথম গান্ধী কংগ্রেস । এই 
সম্মেলনের কিছু পুবেই জালিয়ানওয়ালাবাগের নশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে 
গেছে। “পাঞ্জাব সমস্ত ভারতবষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল ।*."যে ছুই 
চারিজন ব্যক্তি সেই নরক হইতে পলায়ন করতে সক্ষম হইয়াছিল, 
তাহারা এত ভীত ন্হিবল £ঘে “কান ঘটনারিই পরিষ্কার বিবরণ দিতে 
পারিল না।” (নেহরু আত্বচরিত,[১, 46) “4810185 জ০5 
1550 0011) (09 ৫1090 002005 2100 10 916 0170 2700015 ০ 
[028521065. 

এই পাশবিক ও নারকীয় কীভংসতার পর পণ্গুত মতিলান 
নেহরুর পৌরহিতো অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের গুকতব অনস্বীকার্য । জনতা! 
'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি দিয়ে বহু প্রত্যাশ। নিয়ে দাড়িয়েছিল। 
কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কি করলেন? গান্ধী “মন্টে চেমস ফোর্ড সংস্কার” 
আইনের পক্ষে প্রস্তাব রাখজেন। যদিও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 
বিরোধিতায় উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি, তবুও গান্ধী দেশবস্ধুর 
প্রস্তাবের যে সংশোধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতে গান্ধীবাদের 
মযাদা এতটুকুও ক্ষুন্ন হয়নি। “তার কথা হলে পূর্ণ দায়িত্বশীল 
সরকার যথাসম্ভব শীত পেতে হবে, তবে, মন্টেই-চেমস্ফোর্ড ভারত 


৬১ 


সংস্কার আইনকেও যথাসম্ভব কার্ধে প্রয়োগ করতে হবে ।**মণ্টেগু 
সাহেব যে ভারত সংস্কার আইন পাশ করিয়েছেন তার জন্য স্তাকে 
ধন্বাদও জানাতে হবে।” [ বিংশ শতাব্দী পৃঃ ৫৮২, ১৩৬৭। ] 

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করায় সমগ্র পৃথিবীতে বিরাট আলোড়ন 
স্্টি হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে কয়েকজন যে 
প্রস্তাব করেছিলেন, সভাপতি কি সেই প্রস্তাব উত্বাপন করতে 
দিয়েছিলেন ? বলাবাহুল্য কবিগুরুর “মহাত্মা' তখন এই কংগ্রেসে 
উপস্থিত থেকে শুধু যে কংগ্রেসের গৌরবকে অলঙ্লত করেছিলেন তা 
নয়, “সত্য ধর্ম অহিংসা মণ্ডিত' গান্ধীবাদের মধাদা সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন । পাঞ্জাবে ও গুজরাটে ভারতীয়বা বুটিশদের যে ভাবে 
আক্রমণ করেছে, তার নিন্দাস্চক প্রস্তাবটি জাতির করনকের কাছ 
থেকেই এসেছিল। অনেকের আপত্তি সত্বেও এ ধরনের একটি 
আশ্চর্যজনক প্রস্তাবও পাশ হয়ে গেল । | ডক্টুর পট্টি সীতারামাইয়া, 
“কংগ্রেসের ইতিহাস”, প্রন খণ্ড । ] 

“১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্প্রিল জ্ঞালিয়ানওয়ালানাগের হত্যাকাণ্ডের 
পরে গান্ধী পরিচালিত “সতভ্যাগ্রহ কমিটি' সকল দেশ প্রেমিককে 
শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্ ইংরেজ সরকারের সহি তাদের মহান 
নায়কের গোক্বীর) সহযোগিতার মহৎ আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেয়” 

[34. 968,01081) : 131105)) 11067191150 31) 10018. 
৮৮ 575.] 

বৃটিশ সরকারকে এভাবে সাড়াদায়ক সহযোগিতা (16510010516 
০০0-019:911010 ) করবার জন্য ইংরেজ লেখকরা যথার্থ ই বলছেন £ 
পা? 0106 1851 0898 01 1919, 106 9925 5111) ৪ 109581151,51111 ৪ 
৫8801216 01 1)15 10099061 03911)916. 10918, 91811810910, 
চ9 160০৩, ৮. 130 ]1 

এ ছাড়। ১৯২১ ও ১৯২২ সালের কংগ্রেসে পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং গান্ধীজীই। এবার এলো অসহযোগ 


৩৬৩২ 


আন্দোলন। গ্ান্ধীজী আমেরিকার পতাকাতলে দাস-প্রথা বিরোধী 
2770£২2&10 এবং আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা 91 
চালাঘ-এর মতবাদের মধ্যে সামগ্তস্ত ঘটিয়ে অসহযোগের প্রবর্তন 
করলেন। সরকারী খেতাব বর্জন, সরকারী অনুষ্ঠানে যোগদান না 
করা, ধীরে ধীরে সরকারী স্কুল কলেজ থেকে ছাত্র প্রত্যাহার করে 
জাতীয় শিক্ষায়তন গড়ে তোলা, বুটিশের বিচার ব্যবস্থা বয়কট, 
মেসোপটেমিয়ায় সৈম্তদল পাঠাতে অন্ীকৃতি, মিউনিসিপ্যাল নিবাচন 
থেকে প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার এবং বিলাতী পণা বর্জন প্রভৃতি 
বিষয়গুলো অসহযোগের অন্তর্ুক্তি করা হয়; ব্লাবাহুল্য মান্দোলনের 
বীজ্মন্ত্র ছিল অহিসা। "গান্ধীর ভাষায় £ 

“ড/1)60 2 [061501) ০181105 [0 06 1)010-৬10916110, 1) 18 
6706065৫100 00 09 81051 আ111) 006 1)0 0085 10)0160 
10110. 176 511] 1001 9151) 1010) 108110, 106 5111) 151) 1067) 
০1]; 106 11] 08056 1011] 100 10109591081] 1001. 11005 
1010-10161006 15 00100101900 11010091000)” 

[09০9650 65 101, [২. ০. 18)000061, [00185 9005816 
60917 [1690010, 8৯, 54.] 

তা হলে গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রের সারমর্ম হচ্ছে অহিংস বিরোধা 
পক্ষের শুভ কামনা করা। আঘাতকারার অনিষ্ঠ কামনা করলে 
সম্পূর্ণ নির্দোষ অহিংসাকারী হওয়া সম্ভব নয়। 

গান্ধীজী কোন্‌ প্রতিপক্ষের শুভ কানন করেছিলেন? এত 
মহান বাণী রামকৃষ্চদেবও দিতে সাহস করেন নি। গান্ধীর মত প্রাচ্য 
বা পাশ্চাতা কোনো শিক্ষাই তার ছিল না। ধর্মতত্ব ছাড়া আর 
কোথাও প্রবেশ করতে যান চাননি, দেই রামকৃষও বলেছেন__ 
“অপরে প্রহার করতে এলে তুই অন্তত ফৌস ফৌস করবি'। এই 
রূপকের ধর্মীয় বক্তকোর ওপর জোর ন! দিয়ে সহজ্ঞ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 
এর গুরুত্ব আরোপ করতে অনুরোধ করছি পাঠককে । তাই ১৯২০ 
সালে নাগপুর কংগ্রেসে তিলকপন্থী খাপার্দে বলতে বাধ্য 
হয়েছিলেন £ 


“0 59885 (০ ৫1500 016 60618168 01 ০001685 1000 
01760010188 ০01 800910106 ৪০1-০9:০5 800 1700181 
৩67০6116006, 8100 10555 51810 01 006 10০01101091 896০9 ০1 
89175. 475 01101091560 1010) 007 ৪. (0100603 (০ 
+8000০190% 810৫ 06159101061 1016,” [99198 91811860910, 
18511610065. 1. 1381 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, ১৯১৮ সালে গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনের 
নেতৃত্ব দেবার চেষ্ঠী করেন। মুসলমানগণ এক সংগে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। প্রথম দিকে হিন্দু মুললপান 
এক্য স্থাপনের জন্য গান্ধীর আন্তরিকতা থাকা সত্বেও শেষ পযন্ত তা 
সফল হয়নি। এ সম্বন্ধে এতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন ? 

“17315 21751515 001 171000-1৬105111) 01015 0656169 ৪1] 
0191585, 00 10 988 2 96100100610081] 9৪190109801) €0 (16 
[770901610 810 ৪5 100 08560 010 (106 168115010 ৪9016- 
০0186101001 (106 51009010910. 

অসহযোগের ঢেউ অনেক পৃবেই ছড়িয়ে পড়েছিল বা'লার ঘরে 
ঘরে। দেশবন্ধু বললেন, “আমি দেহে লৌহ শুঙ্থল ভার এবং 
ননিবন্ধে হাতকডির স্পর্শ অন্তরভব করিতেছি ।-**সমস্ত ভার৬বধই বৃহৎ 
কারাগার |” 

গান্ধী দক্ষিণ আং'ফকায় কর্মনৈপুণোর উন্ পাওয়া কাইজার-ই- 
হিন্দ স্বর্ণপদকটি ত্যাগ করেই ক্ষান্থ হলেন না, ১৯১১ সালের ১গা 
ফেব্রুয়ারী সরকারকে একটি চরম পত্র দিয়ে বসলেন। দিকে দিকে 
জ্বলে উঠলো আগ্ণ। সারা ভারত জুড়ে প্রা ত্রিশ হাক্তার ব্যক্তিকে 
গ্রেপ্তার করা হলো । *ঠা ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের চৌরি চৌরায় 
নির্যাতিত গ্রানবাসীর। উত্তেজিত হয়ে কয়েকজন পুলিশকে জীবন্ত দগ্ধ 
করে। অহিংস আন্দোলনে সহিংসতার এতটুকু স্পর্শ পাওয়া নান্রই 
গান্ধীজী বরদৌলিতে আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। নেতাজী 
বলেছেন £ “705 01000018 ৫5০166 9185 ০০০০৫ ৪৫ 006 


৩৬৪ 


[1096 ০০৫ (10616 ৪৪ ৪ 16£0181 16০1৫ 17 006 ০011658. 
০8110). 

গান্ধীজী সরকারের বিরদ্ধে সনস্ত সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ করতে 
নির্দেশ দিলেন । হঠাৎ আন্দোলন স্থগিত রাখার কল হলো! ভয়াবহ । 
হিন্দু মুসলনানের যে মিলন এত অল্প সনয়ের মধ্যে সম্ভব হয়েছিল 
তা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। পরস্পরের ভ্রাতৃহ্ব ও বিশ্বাস চিরতরে নষ্ট 
হলো। আন্দোলন বন্ধ করার জন্য গান্ধী পাচ দিনের অনশন ও 
করলেন । বলা বাভলা জ্ালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে মহাস্মাজীকে 
এত বিহ্বল হতে দেখা যায় নি! গান্ধীর এই ভুমিকায় দেশবন্ধ 
কতটা ক্রুদ্ধ হয়ছিলেন*তা নেতাজীর 105 1100180 5008515 এর 
/1001-011008% অধ্যায়ে ভালভাবেই প্রকাশিত হয়েছে £ 

“নু 985 9100 0102 10651720281070170 2170 1] ০0010 56৩ 
11081 116 858 065106 1110056)1 9101) 20061 8100 50110 41 
106 989 7%91091108 090281001)1 985 10179866015 
00101251176,” 16281101]7, ৮,108] 

দুঃখে ও ক্রোধে লালা লাঙ্পত রায় গান্ধীকে সত্তর পৃষ্ঠার এক 
দশর্ঘ পত্র পাঠালেন ভ্রেল থেকে । সকলে বিচলিত হলেও আন্দোলনের 
পতাকাবাহক নহামানন রইলেন অবিচল । এমন কি স্বেচ্ছাচার 
প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য স্বাভাবিক সৌজন্যাবাধটুকু হারালেন । 
প্রাতাকের আবেদন-নিবেদনকে শ্রত্যাহার করলেন। পোলক- 
ব্রেইলসফোর্ড ও লরেন্স-এর বই থেকে নিয়োক্ত উদ্ধৃতিটি না দিয়ে 
পারছি ন।। 

11010) 061)170 (106 0915 01 00611 011509105, 1%1001191 
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“(381001)75 8০0০0 0100819 ৪৮০০৪ ৪ ০610911) ৫61001811- 
280100৮ [71981080008 032180191,) 2১. 153 ] 


যিনি সত্য ও ম্যায়নীতি ছাড়া জীবনে কিছুই জানতেন না, তার 
এই ভূমিকার কথ যুক্তির সংগে বিবেচ্য বিষয়। এঁতিহাসিক ডট্টর 
মজুমদার বলছেন, “081001)1, 005 00110101912, 10096195815 
01010067:60. 76 509010060 11) 01001: 01 17906811051 
ড/1)01) (১০ 000110 61800051981) 1080 76801)60 (106 1)6801175 
20০0106,” [110185 58106916 001 £1660010, ৮১, 58] 


১৯২৪ সালে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে বেলগগাও কংগগ্রস অনুষ্ঠিত 
হয়। বিশ্বের মহান্‌ বিপ্লবী নেতা লেনিনের মৃত্যুতে একটি শোক 
প্রস্তাব করার চেষ্টা করা হলে তিনি তা উত্থাপন করতে দেন নি। 
লেনিন উপদ্রবে বিশ্বাসী ছিলেন--এই ছিল তার যুক্তি। ১৯১৭ 
সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। গান্ধী 
মাদ্রোজ্জে উপস্থিত থেকেও উক্ত অধিবেশনে যোগ দেন নি । ৮০05 
[0৫19-তে একটি প্রবন্ধ লিখে হ্থাধীনতাকানী কংগ্রেসদের কডা ধনক 
দিলেন £ 

“105 00051555 500101759 10561 05 160680105 5621 
৪6061 3৩৪1 16501001015 ০01 1015 ০1052180161) 91060 1৫ 
10055 1781 1015 2101 0808015 ০01 081191070 07600 11010 
676০৫. [0018৮ 019115010, 18/16100০6--1, 167 ] 


বিদেশী শাসকদের মর্যাদা রক্ষার জন্য গান্ধীর ভাবনার অন্ত ছিল 
না। নেতাজীর এই লাইনটিতে তা পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশিত 
হয়েছে 2 “[10616 925 501)510618016 63০10610610 ০৮০? 
৪ 018056 117 (16 16501001010 2006৫ 09 006 1/181180008, 
10108 ০0089601806 015 ৬1০6:9% 01) 1015 7010%100100181 
8081৩ দা1060 1015 (1810 ড০৪ ০০00006৫, [10106 10019 


90088516৬০1 []) 7, 243 ] 
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১৯২৮-_-২৯ সালে এমন শ্রমিক অসন্তোষ ছিল, আন্দোলন স্থুরু 
করলে তার প্রকৃতি ভিন্নতর ও ব্যাপকতর হতে পারতো] । 

অথচ উপরোক্ত প্রস্তাব ও বাপুজীর সম্মানার্থে পাশ হয়ে গেছে। 
নেতাজী ক্তার বইটিতে আর একটি বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 
সবচেয়ে হাস্তস্পদ ব্যাপার যে, জনসাধারণের সেবাদর্শে উদ্দ্ধ হয়ে 
নেতার শুধু মাঝে মাঝে বাস্তববুদ্ধি হারাবার ভান করেন তা নয়, 
সাধারণ জ্ঞানের পরিচয়টকুও দিতে পারেন না। ওয়াক্কিং কমিটির 
আগামী বছরের নির্বাচনের সময়ে গান্ধীজী নিজেই পনের জনের 
নাম পেশ করলেন। এবং শ্রীনিবাম আয়েঙ্গার, স্থভাষচজ্দ্র প্রমুখ 
বামপন্থীদের বাদ দিলেন । তিনি প্রকাশ্যেই বললেন,-কংশ্রেস হবে 
এক মন ও একই মতাদর্শের সংগঠন । কাবিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
থাকার জন্ত গান্ধী জয়ী হলেন । বাইরে জনমত ঠাণ্ডা করবার মত অস্ত্র 
তার ছিলো । কারণে অকারণে কংগ্রেস ছেঞ্ডে দেবার ভয় দেখাতেন 
বা আমরণ অনশন করতেন । 


“10650656180 00005160100 191960 0019106 1718 
০8010761, 116 90910 215/82595 ০0921০5 1176 00110 6৮5 
110159091011)5 (0 16011610178 006 (501081595 01 100 1851 0- 
[0 0680). [0106 110701810 ১0:0৪], ১০01095 (০10810078 
3956. 19,245] 


এর পরে কলকাতা ক:গ্রেসে গান্ধীজীর “চ৯' পূর্ণ রাজের প্রস্তাব 
বাতিল হয়ে যায়। 

১৯৩০ সাল থেকে আবার চলল আইন অনান্ট আন্দোলন__ডাগ্ডি 
অভিযান-_লবণ আন্দোলন। এসব আন্দোলন জনগণের মধ্যে অপুব 
সাড়া জাগিয়েছিল সতা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নিবাচনের 
প্রশ্নে হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন । ১৯৩০সালের ২রা মার্চ গান্ধী 
বড়লাটকে লিখলেন £ “আমার উদ্দেশ্য "ক্রমবর্ধমান সহিংস সংগ্রাম 
কারীদের সংগঠিত সহিংস শক্তির বিরুদ্ধে আমার আন্তরিক শক্তিকে 
( অহিংসাকে ) পরিচালিত কর11” সেদিন জওহরলাল নেহরু জাতির 
কণ্ঠস্বরকে যথার্থই প্রতিধবনিত করেছিলেন £ 
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“] 61 8000960 7101) 1100 001 0109058108 ৪ 8106 
15506 001 (156 209] 58০011905... 41061 ৪০ 10001) 58011006 
8100 018৮০ 60068৬০0108 985 0101 10096006101 (0 (841 ০01 
10009 50106001086 11851119081? ] 0611 9029 ৬100 10100 
8 1016 16115109005 8100 56100110610181 ৪00108০ ৫০ 
[০91161981 006550101, 2020 1015 1160186106 1616160065 (০ 
0০0 21] 00101960110 ৮/111) 10 [| বব) 010 08100191 
7১, 72770518108 171669৫0170, 236--9 ] 

এই বছরেই পেশোয়ারের জনগণের বিদ্রোহাদমন করবার ভম্য ঠাকুর 
চক্দ্রমা সিং গাড়োয়ালকে পাঠানো হয়। সৈম্থাগণ জনসাধারণের 
ওপর গুলি করতে অন্বীকার করে জনতার হাতে রাই'ফল কলে 
দিলো। স্বয়ং গান্ধীজী বৃটিশ সরকারের বিরোধিতা করায় এদের 
শৃঙ্খলাভঙ্ষের অভিযোগে অভিযুক্ত কারন! অপরাধীদর দাখ 
কারাদণ্ডে এতটুকু প্রতিবাদণ্ড করলেন না। গান্ধী ক্রমশ গণ-আইন 
অমাশ্ত থেকে “প্রতিনিধিরমূলক" আন্দেলনের দিকে অগ্রসর হলেন । 

১৯৩৭ সালে জিন্না হিন্দু-মুললমানের কোয়ালিশন সরকার গড়তে 
চেয়েছিলেন ' কণ্/গ্রস এই প্রস্তান সম্পর্ণ প্রত্াখান করেন। 
মুসলিন লীগ ধ্বস না হওয়া পর্যন্থ 'ঠারা কোয়ালেশন সরকার গঠন 
করবেন না বলে জানিয়ে দেন। গাঙ্গীষ্ঞা কি এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেছিলেন? নিধাচনেব পর কৃষক প্রজ্ঞা পার্টির নেতা 
ফজলুল হক বাংলাদেশে কংগ্রসের সগে কোয়ালিশ মন্িসভা গঠনের 
আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । প্রথমে নন্তথ্িহ গ্রহণের প্রশ্থে নতপার্থকা 
থাকলেও পরে ক"গ্রেস মন্ত্রিহ গ্রহণ করলা, অথচ কণগ্রস হাইকম€ও 
বাংল। কংগ্রেসকে হক সাহেবের সংগে £কায়ালিশন মন্ত্রিসভা করতে 
অনুমতি দেন নি। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র চন্ু ৪ স্ুৃভাষচন্দ্রের সংগে 
নহাত্মাজী ও অন্যান্তদের গুরুতর নতপার্থকা ঘটেছিল । যে নলিনী 
রঞ্রন সরকারকে দলবিরোধা কাধের ভন্ বিশ বছরের কম ক:গ্রেস 
থেকে বহিষ্কৃত কর! হয়, তিনিই প্রখ্যাত পুঁজিপতি জি, ডি, বিড়লাকে 
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সংগে নিয়ে কোয়ালিশন সম্পর্কে গান্ধীজীর সংগে আলোচনা 
করেছিলেন । [ 1711)00501181) 90900810-এর বিশেষ সংবাদদাতা, 
নেপাল মজুমদার, “গারতে জাতীয়ভা ও আনস্তর্জাতিকত৷ এবং রবীন্দ্রনাথ” 
পঞ্চম থণ্ড, পৃঃ ১৪৫ 11 কারো কারো ধারণ।, মহাত্সাজীর কোয়ালিশন 
বিরোধী সিদ্ধান্তের উপর উপরোক্তুদের অদৃশ্য প্রভাব ছিল। 


জিল্নার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও মহায্বাজী আলোচনার দ্বার রুদ্ধ 
করে দেন। পুথক সম্প্রদায় হিসেবে যুসলমানদের আর কোনো 
রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ রইলো না। তাই গান্ধীর চরমপন্থা (অনমনীয়তা) 
এমন সঙ্কেত বহন করে নিয়ে এলো যাতে পাকিস্তানের জন্ম অবশ্যন্তাবী 
হয়ে উঠলো । 


গান্ধী তার সমর্থক গোষ্ঠীদের নিয়ে ১৯৩১ সালে লর্ড আরউইনের 
স'গে চুক্তি করতে সমথ হন, যার ফলে তিনি গোল টেবিল বৈঠকের 
একনাত্র প্রতিনিধি হতে পেরেছিলেন । ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী সংকট 
(71110011 011515 ) উপস্থিত হলো । গান্ধীবাদী সনাতন পন্থী ও 
স্বতাষবাদ নধ্যপন্থীদের হধো সংঘর্ষ বাধলো । নেতাজী সভাপতি 
'নবাচিত হলেন । স্ুভাষচন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী ডঃ পট্ট ভ সীতারামাইয়া 
য় সংগে সংগেই বিজয়কে অভিনন্দন জানান । অথচ ১৯৩৯ 


বিবৃতিটি প্রচার করেন £ 


"আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, গোড়া হইতে আমি তাহার 
( স্থভাষ চন্দ্রের ) পুননিবাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম ৷ মৌলানা 
সাহেব তাহার নাম প্রত্যাহার করিবার পর আমার চেষ্টাতেই ডঃ 
পট্টভি নিধাচন হইতে সরিয়া দাড়ান নাই। অতএব এই পরাজয় 
সাহার অপেক্ষ। অ'মারই আধক ।"*কশ্রেসের খাতার মধো বু সংখাক 
ভুয়া সদস্তের নাম রহিয়াছে '-**এ বিষয়ে আরম নিঃসন্দেহ যে, এই 
সকল ভূয়া ভোটারের ভোটে নিরাচিত বনু সদস্যই পরীক্ষার ফলে 
অযোগ্য বলিয়। প্রতিপক্স হইবেন ।...হাজার হোক, সুভাষ বাবুতো। আর 
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মগ্িযুগ --২-২৩ 


দেশের শক্র নন।...তাহার কার্যক্রম এবং নীতিকেই তিনি সর্বাপেক্ষা 
প্রগতিমূলক মনে করেন |" 

[আনন্দবাজার পত্রিকা ১২৩৯, নেপাল মজুমদার কর্তৃক উদ্ধৃত, এ, 
৫ম খণ্ড, ২৩৫ প্।] 

এই দুঃখ, ক্রোধ ও খেদোক্তি মহাত্মাজীর মনোভাবের নতুন একটি 
প্রশস্তিকা মাত । “01 ৪1] 006 08101০10908 0119 098100101 
790 8 01681 8100 50105186519 ০১16০01৬০ (০ 950 13096. 
পা1)18 196 810 10 006 600.” [ 916801)61, 39016 ০5 7016 
86000 0131৬615809 ০1 10011, [10518170, 9091618096 8100 
999160, 1964 ] 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে গেল। ১৯১০ সালে ২৯শে জুন ণডলাট 
লর্ড লিনলিথগোর সংগে গান্ধীর সাক্ষাৎ হল। গান্ধী হরিভন 
কাগজে লিখলেন--অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই, যারা সশম্ত্র সগ্রাম 
চায় তারা৷ বহিষ্কৃত হবে, তাছাড়া ভাইস্‌ রায়র কাউন্সিল বধিত 
করবার প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে হবে । পুনরায় প্রাদেশিক পু কন্দ্রায় 
ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হবার সুবর্ণ স্বযোৌগ হারানো যায় না। তাহ 
১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই প্রস্তাব পাশ হলো! দিল্লীতে__ 

“06 01108 ০0101010066 ৫6০1816 01090 | 00696 
70069850165 816 ৪0010660, 1 11) 61080160106 ০5091081655 (0 
1010. 10 10 1011 51510100117) 006 60105 101 006 66০10৮০ 
0158101291101) ০1 0৩ ০00100%.৮ | ০018, 91811506910, 
[.8%0006, ৮. 233 1. 

ভাইসরয় প্রতিশ্ররতি রক্ষ। না করায় আবার আইন অনান্ত 
আন্দোলন সুরু হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই আন্দোলন 
ন্্থতায় পর্যবসিত হলো । আসলে গান্ধী বৃটিশ সরকারের অস্ুবিধাকে 
নিজের স্থুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চান নি। অর্থাৎ, সরকারের 
বিরক্তি উৎপাদদ করলে তা অহিংসার পরিপন্থী হবে। “[3৩ 1৪৪ 
70% ০0 10 58086 6100818582061000 009 006 (90৮6100116101” 
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€( উৎস, এ পৃঃ 237)। নিজের দেশবাসীকে হিংসা! থেকে নিবৃত্ত 
করে আন্তষ্ভাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের হিংসায় পরোক্ষভাবে সমর্থন 
জানাতে কুগ্ঠা বোধ করেন নি। শিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন__0£ 
০9156 1 90810 095 41510101 11 ৬5 1980 16509166 (০ 
81060 16061110910. 11960 005 58105 01080 41010611 
910000119 0০001068 ০001 090০0110119 ৯৮০1৫ 2101৬ ” 
[ উৎস : এ, পূঃ 238] 

প্রকৃতপক্ষে আলোচনা, আপোষ ও অন্যারকারাদের সংগে সন্ধি 
করে কোন প্রকারে ক্ষমতা হস্তান্থর করাই ছিল গান্ধী পরিচালিত 
কংগ্রেসের একনাত্র উদ্দেশ্য । এই চুক্তি ও সন্ধির ক্ষমতাকে শক্তিশালী 
করবার ভন্তই জনতার আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা 
হয়েছে । গান্ধীঙ্গার আন্দোলন পরিচালনায় পূর্ণ একান্তিকতা থাকা 
সহে “কেন তিনি বারবার বার্থতাব বরমাল্য লাভ করেছেন তা 
দেশবদ্ধুর উঞ্ভিতে সুন্দর ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে £ 

“1০ 119119002 002105 0207)09160 10011111810 18911- 
190, 106 ৮/9185 10 00 9100 010611110 5%111১ 106 0)09৮63 
10170 31100855 (0 500090695 111] 16201)65 [196 2610101) 01 
1015 ০2000910),--00 8061 008 105 19565 1085 10616 210 
09511) (0 91061. [ 04০916৫ 09 101. তি. ০০ (৮51010006, 
[70195 5117065516 (01 11660010), 7. 59 ] 

পর্ধায়ন্রনে গাঙ্গার প্রত্যেকটি আন্দোলন বাথহার ফলে কি 
গন্ধাবাদেক ভ্রান্তা ও অনারতাই প্রমাণিত হয় না? 

একট গভুারভা/ব চস্তা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই বাধতার 
মূলে ছিল পুজিপ।ত ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ। তাছাড়া ধর্মান্ধতা 
তাকে অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের দিকে নিয়ে ফায়। নিজেকে তিনি 
ভগবানের দূত বলে প্রচার করতে পেরেছিলেন । রাজনীতি, ইতিহাস ও 
অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলো অলৌকিকতা নিরপেক্ষ । অলৌকিকতা, 
ভেক্কিবাজি বা ধর্মান্ধতার স্থান রাজনীতিতে. থাকা উচিত নয়। গান্ধীর 
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অসামান্ত অলৌকিক ক্ষমতার কথা ডক্টুর রমেশচজ্্র মজুমদার যথার্থই 
ব্যক্ত করেছেন £ 

“08100101985 815/895 ০808016 ০01 %/0101116 101708611 
0 00 8 71555181010 2681, 85 81 11510111761) 01 03০0৫; 
8120 10 5001) 08565 71655181110 2681 15 10105%/1 0 ০6 
11811768560 (0 & 065116 (০0 9/01% 859 11011180168.” [ ]17019+5 
51105815008 7690010, 7১. 49 ] 

কোনোরকম যুক্তি এবং প্রতিভা না থাকলেও গান্ধীর এশ্বরিক 
ক্ষমতার জন্ত ডক্টুর সাঁতারামাইয়া গর্ববোধ করেছেন £ পন 58৬ 
(11065 289 1 05 2 1991) 2100 27060 1115 0091701001 ১৬ 
10)1)0156, 70 1106 11511065009 10081, (11956 (5০ ৪16 0116 
97110161096 01068 ০1 116, 100 1685012 1701 10051160%. 
[ 0190015 ০1 05010658 [) 7.378 ] 

তবে কি গান্ধীভীর কোনো ক্ষমতাই ছিল না? গান্থীজ্গী তাত 
সাদাসিধা বেশভৃষা ও ব্যক্তিজ্ঞীবনে ধর্মাচরণের মাধামে হাজার হাক্তার 
ভারতবাসীর মন ক্রয় করে করেছিলেন । ভা ছাড়া তার অপরিসীম 
ব্যক্তিত্বে বড় বড় নেতারাও আকৃষ্ট হয়েছিলেন_ একথা লীকার 
করতেই হবে। ৮1015 006 ০1501 01 0381001)1 -_ 7211781)5 
0110906 10) (0০ 01105 1)156019 07811)6 ০০910 6%001011 
006 50111 01 06৬০911010 8100 ০0112191616 9611-9011161)061. 
10508115 £68616৫ 001 ৪ 50011100981 ৪010. (01 [901101081 
7001009569৮ [ 110018+5 8170816 001 7160017), 7. 59 1 

গান্ধীজী যে নিজের মতবাদ সম্বন্ধে নিজেই পরিষ্কার ছিলেন না 
এবং তার ভবিষ্ৎ লক্ষ্য বলেও যে কিছু ছিল না-__-এ কথা পণ্ডিত 
নেহরুও স্বীকার করেছেন । তবে তার অননম্থসাধারণ বাক্কিত্বের 
কাছে জহরলাল আত্মসমর্পণ করেছিলেন । 

[“[0 8015 ০1 10116 01095650 85590190101) 91101) 1010 
(0800106) 001 10)810/ 96815, 1 ৪) 1000 016581 10 0)% 
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০৮8 10100 ৪৮০৫৫ 1019 016001%5. ] 0900 1 1)618 
০1681 11100561006 51619 0001061) [01 106, 106 989; 
9100 105 ৫0968 19090 (1 (০ [9661 11719 100016 01 00 178৮০ 
& ০168119 ০0006160 60৫ 080016 1)10).৮-.,06190102116 
18 21) 10061108016 1010106) ৪ 51181100 1091096 1118 1088 
0০961 9৮67 008 5915 ০1 07617) 8170 1)6 19095565568 1115 
11) ৪10 80116 0768.51116...[ 61017 010 08100101, 7১. 64, 
€০-91, 1051210 17690010, 186-7 ] 


এঠ ব্যক্তিহ--যার কোনে সার্থক ও বাস্তব সংচ্া নেহকু দিতে 
পারেন নি_তহাই দেশের পক্ষে হয়েছিল কাল। কারণ “হি 
আঘাত থেকে আত্মরক্ষ। করবার অসার্থক প্রয়াস হ'ল ব্যক্তিত্ব” । 

গান্ধাজী কি প্রকৃতই দরিদ্রপরায়ণ ছিলেন? ব্যক্তিজীবনে ও 
রাজনৈতিক আন্দোলনে তার সনস্ত শক্তির উৎস ছিল ধনী শিল্পপতি 
& জনিদার গোষ্ঠা। গাঙ্গার মহাম্বায়ানাও রক্ষা করতে হতো এদেরই। 


"[0৮/25 1015 10)01069 10118108 01 0116 1101) ০৮০৮০ 
7৬115. 8101015 (81070105 010, 410 99905 ৪ 191 01 1209102$ 
(০ 5672 081001)1 0০9০1, 906 6510116 1011110108116, 
0. 1. 31112 500001060 01)2 851118]0. 108 10109501081 
190 02119) ৪051 1935 8 ৪ 9951 810010517020515 517,900 
& 5681” | 1. 151510661) 98001) 2 9119 1106 8100 1/16555286 
601 1106 99110 : 1%15060160, ব০৬%০1%) 1960 ] 


অথচ এই বিড়ল। ট্রািতে শ্রামকদের অবস্থা ছিল অসহনীয় । 
আড়াইশ" মানুষ বাবহার করতে। একটি মাত্র পায়খানা । মাত্র 
একটি নলকৃপ থেকে সকলের তৃষ্ণা মিটতো। সাধারণ শ্রমক বস্তিতে 
মন্তত: ইটের মেঝে কা কাঁচ। নর্মাটুকু ছিল। অথচ বিডলার মিলে 
যে সব “হরিজন'রা কাজ করতো, তাদের বস্তিতে এমন ঘরও ছিল, 
ঘার মধ পঁচিশজন লোককে থাকতে হতো।। ৯৮১২ ঘরগুলোতে 
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(কোয়ার্টার) এত লোক এক সংগে বসতেই পারতো না, ঘুমোবার 
প্রশ্ন তো৷ ওঠেই না। 

বাইরের জগতে আপন মহত্ব প্রকাশের জন্ত অবশ্য বিডলাজী 
অনেক মন্দির ও ধর্মশালা বানিয়েছিলেন বা দান ধ্যান করেছিলেন । 
তাই 7/18158161 90019 ভ্য1)10 বলেছিলেন--1001106 10 
8085 10 [17019 ] 18661 ০58560 (০ ড011001 1) 0581101)1 : 
8০ 59100011560 1176 51716 1116 101 10011119015, 5100010 
115 ৪1 (106 1012705 ০01 [100195 1101)651 1651119 17091061” 
| 12811 989 0 0660010 1১. 31 ] 

গান্ধীজী সাদাসিধা ভীবন যাপনে শিশ্বাসী ছিলেন।  হতায শ্রেণী 
ছাড়া ভ্রমণ করতেন না । মহাত্বাজ্ী, তাৰ আশ্রন এবং আর ভাগলটিএ 
জন্যও বেশ কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর গান্ডী দবকার হতো । একবার সিমল। 
ভ্রমণের ভন্ সমস্ত তৃতীয় .শ্রনীর -ট্রনটিই গান্ধীর হ্ুন্া নেওয়া হয়েছিল । 
( এ ৮8৪) গান্ধীজীর দীর্ঘভীবনের অভিজ্ঞতা ছিল, বিউলাজ্ঞা 
কা'কেও ঠকান না। একে (0110-556 ) “অন্ধ দ্টি' বলবেন, না 
সমস্ত টাটা বিডুলাদের সম্পন রক্ষা কৰা, বা সামন্থযুশীয় বাবস্থাবে 
অটুট রাখার প্রচেষ্টা আখ্যা দেবেন ? 

“06 8001-008010106 16061611985 1080 ৪1 [0189615 
819/855 11000112060 206, 6506০1911$ 51000 (10956 ৮4616 
861156160 [0101051) 8 10)00611) 17)101010101)0 8100 9/1617 
075 1818 99৩ 00151060 021701)1 ৯০01৫ 51067 ০1 (106 
[01861 0০1010 1000 1741. 31018191011 10106 1৪০%:910 
০৪1 00 ০6 চ1)11160 08০ 00 006 02009001)8016 ০০01010%. 

[79811 ৪ (0 1660017), ৮. 88) 

তাই যুক্তপ্রদেশের জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি দলের সংগে সাক্ষাৎ- 
কারের সময় গান্ধী যথার্থ ই বলেছিলেন £ দথুক্তি সংগত কারণ বাতীত 
ভূক্গামীদের সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার দলে আমি নই | আমার উদ্দেশ 
হইল তোমাদের হ্থাদয় স্পর্শ করিয়া তোমাদিগকে শ্বদতে আনয়ন করা. 
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যাহাতে তোমর। তোমাদের প্রজাবৃন্দের অছি স্বরূপ সম্পত্বির রক্ষা কর 
এবং প্রধানতঃ তাহাদের কল্যাণের জন্ঠই উহ। ব্যয় কর।.""যদি কেহ 
অন্ঠায় রূপে তোমাদিগকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে 
চাহে, তাহা! হইলে তোমরা দেখিবে, আমি তোমাদের হইয়া সংগ্রাম 
করিব। পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রবাদ অথবা কমিউনিজম এমন কতকগুলি 
ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা 'আামাদের মূল বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ 
পুথক ।...আমাদের সনাজতন্ত্রবাদ বা কমিউনিজম অহিংসার উপর এবং 
ধনী ও শ্রমিক, জনিদার ও প্রঙ্তার সামঞ্জন্তে পূর্ণ সহযোগিতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত ।” | নেহরু আত্মচরিত, ১৬৫৫, পৃঃ ৫৭৪ ] 

সানন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সজীব রাখার জন্য গান্ধী যে কত উদগ্রীৰ 
ছিলেন ভা ১৯২১ সালের ক্রস অধিবেশনের সিদ্ধান্ত থেকে সহজেই 
অনুমেয় £ “তাহাদের (জমিদারদের ) বৈধ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ 
করিবার কোনে! ইচ্ছাই কংগ্রেস আন্দোলনের নাই” কৃষকগণ 
করকি জমিদারদের খাজ*1 বন্ধ কর। কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরোধী এবং 
দেশের মৌলিক স্থার্থের পক্ষে ক্ষতিকর । ১৯৩৪ সালের জুলাই দাসে 
গান্ধী কানপুরে প্রকাণ্যেই বলেছিলেন_শতিনি কখনও তালুকদারা 
ও জনিদারীপ্রথা বিলোপ্র পক্ষপাতী নহেন এবং যাহারা মনে ভাবে 
উহা। বিলুপ্ত করাই উচিত, তাহারা নিজেদের ননোভাবই বুঝিতে পারে 
না।” | নেহক আজ্রচরিত--প্রঃ ৫৭৩ 7 

মহাত্বাভীর ধর্ম যে প্রায়ই কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার ওপরে উঠতে 
পারেনি তাও সবঙ্নবিদিত। ১৯৩১ সালে বিহারে ভঙ়াবহ 
ভূমিকম্প হয়ে গেল। কংগ্রেসা নেতারা ভূমিকম্পের ফলে ছৃর্গতদের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। গান্ধীস্তীর নেতৃত্ব খুবই প্রশংসনীয় । 
কিন্ত তিনি তার হরিজন" পত্রিকার লিখলেন ; “বিহারের বর্ণহিন্দুদের 
অস্পৃশ্যতার পাপই হ'ল বিহারের ধ্বংসলীলার মূলকারণ, সে পাপের 
শাস্তিরপেই বিধাতার নিকট থেকে এই ধ্বংসের কঠোর দণ্ড নেমে 
এসেছে।” 

ভূমিকম্পের এ ধরণের অবৈজ্ঞানিক ও উত্তট ব্যাখ্যা অনেকেই গ্রহণ 


৩৭৫ 


করতে পারেন নি। বিশ্ববন্দিত কৰি রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে জানালেন £ 
“প্রাকৃত জড় ঘটনা সমূহের একটি বিশেষ সমবায়ই হইল প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের অনিবার্ধ এবং একমাত্র কারণ । বিশ্ববিধান সমূহ অলঙ্্য ; 
এই বিধানগুলির কাজে ঈশ্বর নিজেও কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন নি।” 
«***এই অযুক্তিই হইল সকল অন্ধশক্তির মূল আকর-_যাহা 
আমাদিগকে জোরপূর্বক স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের পথ হইতে দূরে 
সরাইয়া লইতে পারে ।” ভগবানের এশ নিকটে যিনি যেতে পেরেছেন 
সেই মহাতআ্াজী আবার লিখলেন--“আমরা ভগবানের সব বিধানের 
কথা জানিনা ।...আমার জীবনের ক্ষুদ্রতম ঘটনাটিতেও তিনি আমাকে 
পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।*" তাহার করুণাময়ী ইচ্ছার 
উপরই আমার প্রত্যেকটি শ্বাস নির্ভর করিতেছে” মন্তবা 
নিষ্্রয়োজন ! 

প্রবন্ধের প্রারস্তে গান্ধীজ্ীবনীকার রঙ্গশার মহাত্মার প্রতি গভ'র 
শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেছি । চরকা, বয়কট আন্দোলন ইত্যাদি নি/য় 
রবীক্্রনাথের সংগে গান্ধীর মতপাথুকার পরিপ্রেক্ষিতে রল"! 
লিখলেন 2 “08100101 15 ৪.1006018৬8] 01016158115, 1110 ৪11 
/606180101 0 1106 11819811198) | 210 9/101) 82016. 
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গান্ধীজীর প্রতি এই শ্রদ্ধাটকু ও রল"| কি বেশি দিন বাখতে 
পেরেছিলেন ? এর জন্ট মহাতআ্মাজীর দায়িত্কে অদ্পীকার করবার কোনো 
উপায় নেই। ফ্রান্সের বাথণল ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো ছু'জন গ্রানা কৃষক € 
অহিংসা নম্্বে উদ্ধদ্ধ হয়েছিলেন । এই ছু'জন কৃষক ভাই প্রথন 
মহাযুদ্ধে (যে যুদ্ধে গান্ধী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন) যোগ দিয়েও মানুষ 
মারতে চাননি | ১৯১৮ সালে অত্যন্ত আনন্দের সংগে র'ল। গান্ধীকে এই 
ঘটনার কথা জানালেন । কিন্তু গাঙ্কীর নির্দেশে মীরাবেন লিখলেন : 
“বাপুজী মনে করেন না যে, এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মন সত্যিকারের অহিংসা 
হবার মত পবিত্র, কেন না! যুদ্ধে যোগ দিতে তাদের আপত্তির প্রধান 
কারণ ছিল তাদের পৈত্রিক জমির প্রতি আকর্ষণ ।” 
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১৯২৯ সালের ২১শে জানুয়ারী র'লা মর্মাহত হয়ে উত্তর দিলেন £ 
“বাথণল ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে আপনারা যা লিখেছেন, তা পড়ে আনি খুব 
ছুঃখিত হলাম । এই সরল, অশিক্ষিত কৃষক ছুইটি, যাদের কোনো 
গুরু নেই, যারা ধর্মের খবর রাখেনা, যারা পুরাতন বাইবেলে বিশ্বাস 
করেও একমাত্র স্বভাবজাত বিবেকের আলোকের দ্বাত চালিত হয়েছে 
--এই রকম ছুইটি সাধারণ মহৎ ব্যক্তি যদি হিংসা হন্ত্রের গুরুর ধর্মীয় 
চাহিদা পুরণ না করতে পারে, ভা হলে গান্ধীর মহং আদর্শ কোন দিন 
“য মানুষের সমাজে প্রবেশ করবে ও ফলপ্রস্থ হবে, তার কোনো আশা 
পরা হায় না। গান্ধীর এই পবিত্র ভেদ তাকে তার আশ্রমের 
,দয়ালের মধ্যেই সশমাবদ্ধ করে রাখবে ।--১৯১৪ সালের যুদ্ধে 
গান্ধীর মনোভাব ও বুটিশ সম্রাজ্যবাদের যুদ্ধে সহযোগিতার সংগে 
ষ্টার অহি:সা নীতির সান্প্রস্য বিধান তার পাশ্চাতা অন্ুগানীদের মনে 
নগেষ্ট সংশয়ের স্থ্টি করেছে ।৮ 1106, ৮190] 

গান্ধাজী প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের কারণঞগ্চলো জানিয়ে রমা 
রলাকে চিঠি দিলেন। সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণে উপকৃত হয়ে প্রজা 
হিসাবে তাদের সহযোগিতা করা ও সহানুভূতি পাওয়া, ভারতের 
স্বাফত্তশাসন ও স্গাধানতা পাওয়া_ এই ।ছল গান্ধ।র প্ুধান যুক্তি। 

১৯১৯ সালের ৭ই নাচ রলশা আবার গান্কাকে লিখলেন £ 


আপনার মত একজন ব্যক্তি, ধার প্রচণ্ড - সও বিশ্বাসের জোর, 
যিনি সবক্ষেত্রে মানুষ হত্যা ও ভাঙতে জাতে যুদ্ধ আপোষহীন 


) 
ভাবে নিন্দা করেন, তিনিই তাতে অুশ গ্রহণ করলেন এবং তাতে বাধা 
না দিয়ে সে পথ স্থেচ্ছায় বেছে 'নলেন,'"যদি কেবলমাত্র ফলাফল 
স্বারাই বিচার করা হয়, তা হ'লে আপনার এই অতান্ত রাজভক্তমূলক 
নুবিধাবাদ কোনো কাজেই লাগেনি । পক্ষান্তরে যদি বা তা সত্যই 
সফল হত ও আপনারা স্বাধীনতা পেতেন-_হে বন্ধু, আপনাকে একটা 
কঠিন বাক্য বাবহার করতে আমাক অনুমতি দিন, সাম্রাজ্যবাদের 
জম্ঠা কোটি কোটি মানুষের রক্তাক্ত আত্মাহুতির ফলে, এই মূল্যে ফি 
আপনাদের স্বাধীনতা লাভ হ'ত: তা হ'লে তা হ'ত ভগবানের নিকট 
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বিষম অপরাধ (86 0010 1185 ৮6৫৫ ৪ 01107৩ ০৩০:৩ 0০৫ ) 
এৰং শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতের ললাট সেই রক্তের দ্বারা চিহিচত 
হয়ে থাকত; আর সেই রক্ত ভগবানের সমক্ষে ভারতকে অভিশাপ 
দিত।৮...] 21006, ৮, 193-94 11 পাঠকের সুবিবেচনার জঙ্ক 
মহাত্মাজীর সংগে রলশার পত্রালাপের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের সম্পর্ককে 
তুলে ধরলাম। 

১৯৩১ সালে গান্ধীজী যুসোলিনির আমন্ত্রণে ইতালিতে গেলেন। 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের ফ্যাসিবাদ বিরোধা 
উক্কিগ্ুলো গান্ধী ভালভাবেই জানতেন। রল" বললেন_-“আপনার 
সেখানে যাওয়াটাই হবে মুসোলিনির পক্ষে একটা নৈতিক বিজয়" । 

গান্ধীর ইতালি ভ্রমণ নিছক ব্যক্তিগত ব্যপার নয়, এর রাজনৈতিক 
গুরুত্ব ও আন্তর্জাতিক ভাৎপর্যকে অবহেলা করা যায় না। রাশিয়ার 
বলশেভিক বিপ্লব যার কাছে হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজন্থ, তিনিই ইতালি 
ঘুরে এসে (১৯৩১, ২০শে ডিসেম্বর ) রল'কে লিখলেন £ 

তার (মুসোলিনির ) অনেক সংস্কারের কাজে আমি সমর্থন করি 
আমার মনে হজ, তিনি কৃষকদেন ক্ম্য অনক কিছু করেছেন 1, 
যেহেতু পাশ্চাত্যে পশুবলই (হিংসাই ) হ'ল সমাভের ভিঞিযুল, 
সুসোলিনির সংস্কার্চলে নিরপেক্ষভাবে বিচার করার যোগা। আমি 
মনে করি গরীবদের প্রতি ভার দরদ, নূতং শহরীকরণেব (50061 
হর 081)1281101) ) প্রতি তার বিরোধিতা, শ্রনিক ও মালিকদের 
মধো সামঞ্তস্য বিধানের জন্য তার প্রচেষ্টা-এগুলি আমাদের বিশেষ- 
ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ যোগ্য*'*আমার যেখানে মৌলিক সন্দেহ থেকে 
যাচ্ছে তা হচ্ছে ষে, এই সংস্কারঞ্চলি বাধাভামূলকভাবে করা হয়েছে। 
কিন্ত গণতান্ত্রিক সমাজেও তে। এই একই পন্থায় এই কাজগুলি হচ্ছে। 
আমাকে যা আকর্ষণ করেছে তা হচ্ছে মুসোলিনির কঠোরতার পশ্চাতে 
রয়েছে একটা সততা ও তার দেশবাসীদের প্রতি উদ্দীপ্ধ প্রেম । 
আমার আরও'মনে হয় যে ইতালির জনসাধারণ মুসোলিনির লৌহ 
শঁলনকে পছন্দ করে। [ 1006, 2. 3061 
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যে গান্ধীজী বিপ্লবীদের বলেছেন '্রাস্ত”, সন্ত্রাসবাদীদের আখ্যা 
দিয়েছেন “দেশের শত্রু” যুগপ্রবর্তক রানমমোহনকে বলেছেন “বামন, 
নিজের মতবাদের সংগে বিরোধী স্ভাষচন্দ্রকে করেছেন বিতাড়িত এবং 
লেনিনকে নাম দিয়েছেন “উপদ্রবকারী”_সেই মহাত্মাজীর কণ্ঠে 
মুসোলিনির প্রশস্তি-শ্রবণ কারে। ভাল লাগার কথা নয়। 

বৃটিশের ভারত ত্যাগ ও '্ার্ধীনতা” অর্জনের কথায় আসা যাক। 
গান্ধীজীর সাধন। ছিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনভা। হিন্দু-মুসলমানের 
মিলনই ছিল তার একমাত্র স্বপ্র। তবে তিনি চুড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষমতা! 
হস্তাম্থরের সদয় যথার্থ নেতুহ দিতে পেরেছিলেন কিনা তা” বিচার্ষ 
বিষয় । 

১৯৪১ সালে গান্ধী বুটিশকে ভারত ছান্ডবার এবং সাম্রাজ্যবাদী 
জাপানকে ভার অহিংসা ও অসহযঘোগের মাধানে প্রতিরোধ করার 
সন্কলপ প্রকাশ করেন । ১৯৪৬ সালে কাাবিনেট মিশন এল । মাউণ্ট 
ব্যাটেনের সংগে প্রথম সাক্ষাংকারের দিনটি ছিল গান্ধীর মৌন দিবস । 
তিনি ক্যাবিনেট মিশনকে ভানালেন-জিন্নার নেতৃহে নতুন অন্ত্রিসভা 
গঠিত হলেই সমস্ত সদস্যাব সনাধান হয়ে যাবে। একজন জাতীয় 
নেতা হিসেবে যে রকন দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে অখণ্ড ভারতের দাবিকে 
পেশ করা উচিত ছিল তা" গান্ধী কখনই করতে পারেননি । এতদিন 
কংগ্রেসকে (ভ্রান্ত) নেতৃত্ব দিয়ে এত ৬কত্বপূর্ণ সময়ে জাতির- 
জনকের বানপ্রস্ত গমনকে কোনো প্রকারেই সমর্থন করা যায় না। 
গান্ধী স্পষ্টই বলেছিলেন £ 

“দেশ খগ্ুনের জন্য বুটিশ গভনমেণ্ট দায়ী নন। দেশ খগ্ডনে 
ভাইসরয়ের কোনো হাত নেই । বরং সতা কথা হ'ল, দেশ খগ্ডনের 
বিরুদ্ধে স্বয়ং কংগ্রেসের মনে যতটা আপন্তি আছে, ভাইসরয়ের মনেও 
ততখানি আপত্তি আছে। কিন্তু আমরা হিন্দু ও সুললমান উভয়েই 
যদি এ ব্যবস্থা ছাড়া অন্ত কোনো ব্যবস্থায় সম্মত হতে না পারি, তবে 
ভাইসরয় আর কি করতে পারেন? [৭ঠা জুন, ১৯৪৭, ভারতে 
মাউন্টব্যাটেন, পৃঃ ৭৮] মৌলানা আবুল কালাম আভাদ অত্যন্ত 


৩৭৯ 


তুঃখের সংগেই বলেছেন যে, প্যাটেল নেহরু ও অন্তান্তদের কাছে 
গান্ধী আত্মসমর্পণ করেন। কারণ তার কোনে বলিষ্ঠ মত ছিল না। 

“০ ৮85 5611] 1001 008019 117 18৬০1 01 7811010101 
০৫115 009 10081 30০0০ ৪০ ৬610610000015 8581091 10. 

| ৮,187, [0018 ৬109 £7166৫01) ] 

গান্ধীর সমস্ত আশাই নিরাশায় পরিণত হয়েছে । বুটিশের কাছ 
থেকে যেটকু ক্ষমতাও ভারতবাসী পেয়েছে, তার পশ্চাতে জ্িল্সার 
প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী সংগ্রাম অহিংস সত্যাগ্রহের চাইতে অনেক বেশি 
ফলপ্রস্ হয়েছে। এতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থ ই 
বলেছেন £ 

“08100111720 ৪৬1৫60119 1)0050 85810511)075 (0 01 

8 11118016 ০৬ 1015 10010-৬10151096. 7830 11110781)5 41116০1 
00100? 01০৮6৫10016 606061৮০ ড/680010 1০1 2801016৮105 
170610010051006 01781) 580580181)8.. ৬19161006 (11101701016 
9৮61 10018-%10916006” [ 1100195 51108516 101 £1690010), 
[9:52] 

দেশবিভাগের সংগে সংগেই গান্ধীবাদের চূড়ান্ত বার্থতা প্রমাণিত 
হলে।। “গান্ধী বললেন, দেশ খগুনকে দেশের একটা অকলাণ ও 
ক্ষতি বলেই তিনি মনে করেন ।” 1 ভারতে মাউণ্ট বাটেন, পৃঃ ১২৫] 

গান্ধীজী ও ভার সহযোগীদের মানসিক কাঠামো বুটেনের শ্রঘমক 
সরকার ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন । ভারতের ক্রমবর্ধমান 
পু'জিপতি শ্রেনীকে তার! ব্যবসায়ের স্বার্থে একমাত্র প্রতিযোগী জেনে 
একটু ভয়ের চোখে দেখেছেন তা ছাড়া সে সময় শ্রমিক কৃষকদের 
নধ্যে তেমন কোনো রাজনৈতিক চেতনাবোধও জাগেনি | 

“ [10৩৩ 00061868170 & 92100191 [07016 010810 & 6৪110 ; 
৪ 6010 20015 0080 2 099101-..7106% ৮00৬ 37101585 
21001156083 1709165 00810 91615, ০০9010011 01 1019080 
98185 10101) 9001৫ 10 ৪800 5৬০00 01688 (01 110018+8 
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৪6০898101) 61010) (196 73110181) 7০011601081 5986610.৮  [ [01 
1 বৈ. 96০0, 7২০৮০110009 00108611? [৮ 176] 
স্মভাষচন্দ্র বস্থুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত আক্রমণে 
বুটিশ সরকার যথেষ্ট ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েন্ছল সন্দেহ নেই। তা ছাড়! 
আজাদ হিন্দ বন্দীমুক্তির আন্দোলন দমন করার ক্ষমতাও সরকারের 
ছিল না। ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ, বিমান বাহিনীর ধর্ণঘট, 
বিহারের পুলিশ ধর্মঘট প্রভৃতির গুরু ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে 
অনম্বীকার্ধ। অন্চদিকে ইউরোপ ও এশিয়ায় অবিরাম যুদ্ধে ব্যাপূত 
হয়ে বুটিশ সংআজ্যবাদীরা ছুধল হয়ে পড়েছিল। তাই পরোক্ষে 
হিটলার এবং জ্ঞাপানীরাও ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। 

“ [1965 080019 101 17018+5 0690010) 25 06105 1000210 
89917051 3110911)) 00001) 1100116019,) ১৮ 111061 17 
701076 200 08817 17 918.” 

স্বতরাং একনাত্র অহিংসার মাধানে ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা 
আসেনি । পরথিবার কোথা কি গান্ধীবাদেন নাধামে স্বাধীনতা 
আন্দোলনে সাফল্যলাভ করা সম্ভব? পরিশেষে ডক্টর মজুমদারের 
সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছি £. "10616 1500 2৮105002 1081 
58002018118 01 56169061176 01 0321001)15 (0110%/৩15 
1790 210%010106 10 00 10) 10.7107705 80009101175 €0 116 
80000060 100610161801010 ১8158019178 0 ০০৪10 00 19৬6 
8৪109 90601 010 (12 9116151) 06015101) (0 8121 1100610210- 
৫100০9 (0 11012.” [10018+5 51100016 101 £162000)) 541 

গান্ধী অর্থনীতি সম্বন্ধে বেশি কিছু ক্রানবার সৌভাগা আমাদের 
ঘটেনি। মোটামুটিভাবে তার চরকা-_খাদি আন্দোলন, স্বয়ং সম্পূর্ণ 
গ্রামীণ অর্থনীতি এবং বৃহদায়তন শিল্প বাবস্থার পরিবর্তে কুটির শিল্প 
প্রবর্তনের কথা উল্লেখযোগ্য । কোনো দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে চরকার কোনে মাহাত্ম খুঁজে পাওয়া একান্তই কষ্টকর। 
কবিগুরু বলেছেন ; “ছেলে ভোলানে ছড়ায় বাংল দেশে শিশুদেরই 
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লোভ দেখানো হয়£ষে, হ্বাত ঘুরালে (দাড়, পা্ধার আশা আছে। 
কিন্ত কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চঙ্গতার 
অভাব পূর্ণ হয়ে দেন দূর হবে, স্বরাজ মিলবে, এমন কথা বয়ংপ্রাপ্ত 
লোকদের বলা চলে না...যে কারণ ভিতরে থাকায় রামমোহন রায়ের 
মতো! অত বড় মনম্ীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুষ্টিত হননি-_অথচ 
আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই 
জানি-_সেই আভান্তরিক মন:প্রকৃতি গত কারণই মহাত্াজীর 
কারবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে, যাকে আমার শ্বধণ্ন আপন বলে 
গ্রহণ করতে পারছে না ।” 

অবসর সময়ে বেহাল। বাজ্জানো যায় কিন্তু চরকায় স্বৃতো কেটে 
চিন্তবিনোদন করা যায় না। সস্তা অনুপ্রেরণা ছাড়া এটা দেশকে 
কিছুই দিতে পারেনি । চরকা আন্দোলন সম্বপ্ধে এতহাসিক 
রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন 2৮805100010 58101110010 1 
1)95 [918550 100 51510110810 0810 10 (06 5১108816101 
[00185 0011110981 ০0: 6০010017080 1006061005006 11 170৬ 
৪01%1৬65 0015 ৪9 ৪ 16110 01 03800111 ০91. 40৫ 1015 00 
2056 11111125 & 0620 10156 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি বাবস্থা ৪ ক্ষপ্রা়তন কুটির 
শিল্পের প্রয়োজনীরতা অনন্ধীকাধ। তবে গান্ধাজা যে ভাবে এর 
প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন-তা একট আশ্চয ধরণের । তার মতে 
গ্রানগ্চলোকে কৃষি € কুটির শিল্লের ওপর ভিত্তি করে স্্য় সম্পূর্ণ লাশ 
করতে হবে। গ্রামে যা উতৎপাধিত হবে তা গ্রামের লোকরাই ভোগ 
করবেন। গ্রামবাসী গ্রামেই কর্মসংস্থান পাবেন । অশ্থদেশর ও 
আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সম্বন্ধে ধার সামান্ত ধারণা আছে -_তিলি এই 
ব্যবস্থাকে কোনো প্রকারেই স্বীকার করে নিতে পারেন না। 

“গান্ধীজী পুন:পুনঃ বলিয়াছেন, কলকক্জ। দাত্রেরই তিনি বিরোধা 
নহেন, তবে তিনি সম্ভবত বিবেচনা করেন যে বর্তমান ভারতে উহার 
গ্রয়োজন নাই 1” '[ নেহরু আম্মচরিত, পুঃ ৫৬৪ ]1 


৩৮২ 


;. স্ৃতরাং একথা বলা যায় যে সামন্ততান্ত্রিক শিল্প-বিপ্লব-পূর্ব যুগে 
ভারতকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা তিনি শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই 
চালিয়েছেন তা নয়--অর্থনৈতিক জীবনেও সেই উদ্ভমকে অব্যাহত 
রেখেছিলেন। নেহরু আন্মচরিতে লিখেছেন £ “গান্ধীজীর প্রিয় 
খাদি__চরকা ও তাত পণ্যোৎপাদন ব্যক্তিগত উদ্যমের উগ্র প্রচেষ্টা ; 
অতএব ইহ] পুনরায় প্রাক ন্ত্রযুগে ফিরিয়া বাওয়া।” [ পুঃ ৫৬০ ] 

সে সনয় ভারতের মহাজন গোষ্ঠী যে কত জঘন্ত ছিল তা! 
সবজনবিদিত। গান্ধীভক্ত ব্রেইলস্ফোর্ড তার “প্রপার্টি অৰ পিস?” 
বইতে বলেছেন £ “সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় 
মহাজন ৪ জনিদারদের মত অর্থগৃরন, পরগাছ। আর কোথাও নেই ।” 
আসলে গান্ধী সমাজতন্ব্রে বিশ্বামী ছিলেন না। বহিজগতের সংগে 
সম্পর্কচ্ছিন্ন সঙ্কার্ণ ্বয়ং সম্পূর্ণতার কথা কেউ কি কখন চিন্তা করতে 
পারেন? সম্ভনত বুর্জোয়া মানবতাবাদের এমন পরাকাষ্ঠা পৃথিবীতে 
কেউ দেখাতে পারেন নি। জনিদারেরা চব্য-চোষ্ত-লেহা-পেয় খেতে 
,খতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাবেন, তখন “হরিজন” ও দরিদ্রদের ডেকে 
ছিটে-ফৌটা দান করবেন 

নেহরু ভার আত্মভবিতে একথা উল্লেখ না করে পারেন নি “সময 
সময় তিনি নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলেন, কিন্তু তিনি যে অর্থে এ শৰটি 
বাবহার করেন, তাহা তাহার 'নজন্ব, তাহার সহিত সমাজতন্ত্রবাদ 
বলিতে যাহা বুঝায়, সেই অর্থ নৈতিক সমাজ বিল্টাসের কোনো সম্পর্ক 
নাই ।-"যাহার অর্থ একপ্রকার ভ্রান্ত মানবতাকাদ” [পৃঃ ৫৫১, 
১৬৫৫ সং | 

এখানেও গান্ধী তার তথাকথিত ধর্নকে টেনে এনেছেন। 
জনসাধারণের জীবন খাত্রার মান উন্নত হোক তা তিনি চাননি । তিনি 
ছিলেন [91810 115109, 10180 0010061118-এ বিশ্বাসী । “তিনি 
জনসাধারণের জীবন যাত্রার ব্যবস্থা সাদা সিধা একট নির্দিষ্ট হারের 
উর্ধে উঠুক ইহা পছন্দ করেন না, কেন না বেশি প্রাচুর্য ঘটিলে 
বিলাসিতা ও পাপ বৃদ্ধি পাইবে” | নেহরু আত্মচরিত, পৃঃ ৫৫২ ] 
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গান্ধীজী ভাবতেন, শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত ছুখ-ছ্র্শার মূলে আছে 
ওদের নৈতিক চরিত্রের দৰ্লতা। বিশ্বের রা্রনৈতিক তাত্বিক ব। 
রাজনৈতিক নেতাদের মধো অন্ধ কেউ এরকম মন্তব্য করতে পারতেন 
বলে আমার মনে হয় না। প্রথিবীর বড় ঝড় মহাত্মাদের বাক্তিগত 
চরিত্র নিয়ে কিছু মন্তবা করার ম্পর্ধ। আমার নেই । গানীজী কিন্ত 
একটি চিঠির উত্তরে স্পষ্টতই বলেছেন £ “শেষ কথা এই, যদি খনির 
মা'লকেরা অন্তায়কারী হইয়াও জয়লাভ করে, তাহার কারণ মজুরদের 
সম্ভতান-সম্ভতিদের সখা অধিক বলিয়া নহে, তাহার কারণ নজুরের। 
এ পর্যন্ত সংযম শিক্ষা করে নাই।.*'যদি ধনীদের অপেক্ষা খনির 
মজুরদের চরিত্র ভাল না হয়, তাহা হইলে ভগতের সহান্রভুতি দা 
করিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? [নহরু আত্মচরত, পুঃ 
৫১২ ] 

যে কোন দেশই অর্থনৈতিক উন্নতির সংগে সগে জীবন 
যাত্রার মান, কৃষি ও শিল্প দ্রুবার সুষম উৎপাদন বুদ্ধ ও সমবণ্টন 
প্রথার কারকারিতার উপর নির্ভরশাল। সব উন্নতির মূলে কয়েছে 
শিক্ষাবিস্তার | প্রসঙ্গত উল্লেধযোগা হে কবি রাশিয়ার অগ্রসতি 
প্রতাক্ষ করে বলেছিলেন--শ্রীনকেতনে তিনি যা করত চেয়েছিলেন 
সমগ্র রাশিয়াকে কেন্দ্র করে (১৯৩০) তাই চলছে । এমনকি 
পাশ্চাত্য দেশগুলোর শিল্লান্নত ও শিক্ষ, ব্বস্থায় আকৃচ হয়ে 
আমাদের দেশের কেরাণী তৈরি করার কারখান। এই বিশ্ববন্ালয় 
গুনাকে বঙ্গপোসাগবে ডুবিয়ে দিতে বলেছিলেন বিবেকানন্দ । একজন 
বিশ্ববন্দিত কর্ব এবং আর একজন দার্শনক সন্গাামারও যে প্রগণতশাল 
দৃষ্টিভঙ্গি হিল, গাদ্ধা্জী কি সে টকূরও পচ নিয়েছিলেন ? 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গান্ধীর কি পরাক্চয় ঘটনি? যে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় মহাত্বাজীর অহিংসা মন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল, 
আজ সেখানকার অবস্থ। কি? ভোছড দক: শর্পাচ:ল শান্তিপূ 
জনতাকে নারকীয় হত্যার কাহিনী প্রথিবীর পদদলিত শোষিত 
মান্ুষগুলে। কোনদিন ভুলবে না। এযাঙ্গোলা, মোজ্ান্থিকে পু শী 
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দন্থ্যদের অভ্যাচার, রোডেশিয়ায় দেশপ্রেমিক কুঞ্চকায়দের হতার 
করুণ কাতনী শুধুযে অহি“দ আন্দোলনের প্রহসন নাট্যাভিনয়ে 
শোচনীয় বার্থতার বরমালা তা নয়, রাষ্টুসজ্ঘের তথাকথিত মানবিক 
অধিকার বিলের ফাকা আওয়াজের প্রতি চিরম্তন বিদ্রুপ ও পরিহাসের 
সার্থক অভিবাক্তি। এরকম হাকঞ্জার হাক্তার 'জালিয়ানওয়ালাবাগ, 
ঘটে চলেছে সাম্রাজাবাদী শোষকদের হাতে । প্রায় ু'শো বছরের 
স্লার্ধীৰতার পরেও আমেরিকায় নিশ্রোদের রাখা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাগরিক করে। শত শত নার্টিন লুখার কি এলেও কি এ সমস্তার 
সনাধান হবে? কারণ --]106 180০5 0650100 15 1801 
/৯01)111165, 19661, 1061 119011)01 11786. 

বিপ্লবের ফল ভয়ালহ ও অহিংস সতাগ্রহের পরিণতি সুখ ও 
শান্তিদায়ক, এরকম যুক্তি অবাস্তব ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত । ভিস্থবিয়াসের 
অগ্রৎপাতের ওপর দ্লাড়াতনা পাশ্চাভা সভ্যতাকে প্রত্যক্ষ করে 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন ? “সাস্যালিজম, এনাকিজম, নিহিলিজম এবং 
এই জাতীয় অন্যান্তট নতবাদগুলি আসন্ন সমাক্তবিপ্রবের অগ্রদূত |” 
"শুর্রের আধিপতা অবশ্যন্তাবী, কেউ একে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।” 
+ [095 29050 179৬6 11, 00106 0810 165150 16--19/০01705-$০1 
৬], ৯, 81 )উমথবা ১৮৯৬ খ্বুঃ তিনি 915051 0101151106-কে 
বলেছিলেন 2 ৮105 0651 001068৮৪] 0109 15 (০ 39061 11 
810011)061 518. ছা11] ০0116 1101) [05518 0] [70177 (90108, 
1] 0810 1709 966 019819 1710, ০০1 111 ০০ 65100651006 
০06 01 1106 010৩1 (রমা রল1)। 


বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ ভাববাদী দর্শনের ছ'রা যতই 
প্রভাবিত হোক না, তার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গ। ও দূর দৃষ্টির অপরিসীম 
গুরুত্ব অনন্গীকাধ | বিপ্লব হলেই কোনো দেশের রাতারাতি উন্নতির 
কথা চিন্তা করা যায় না। লেনিনের নেতৃত্বে শুধু কি গোপন 
ষড়যস্ত্রই হয়েছিল? প্রকাশ্য দিবালোকে বুর্জোয়াশক্কির মোকাবিলা 
করে শত-সহত্্র সর্বহারা শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে রাশিয়ার 
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অগ্রিযুগ-_-২-২৫ 


মাটি। বিপ্লবোস্তর রাশিয়ার্তে সর্বত্রই বিষাক্ত ভয়াবহতা বিরাজ 
করছে--এরকম প্রচার আজ নিছক ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়েছে। 
স্বাধীনতার বন্ছ পূর্বেই নেহেরু উপলব্ধি করেছিলেন :... 

“10616 15 100 08104161080 05660 78601510) 80 
+১01817010101510, 0006 1085 10 ০1100956 0615/6610 005 ০ 
81070 [ 009036 005 9010100012190 10691.” [106 1170191) 
৩(7:8£৪1৩, ৬০1. 2,430] 

নেহরু তার চিন্তাধারার কতট! প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন তা 
এখানে বিচার্য বিষয় নয়। তবে নেহরুর মণ্ড বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতাও 
(তার নিজের ভাষাতেই ) এই বাস্তব এতিহামিক মতাকে অশ্বীকাব 
করতে পারেন নি। সম্রাট আকবরের আমলে দেশে শ্রীবৃদ্ধি ছিল। 
মহামতি অশোকের রাজত্বে অহিংসার উপর ভিত্তি করে 'রামরাজক্ে'ব 
স্যষ্টি হয়। হর্ষবর্ধন অসিত এশ্বর্ষোর মধ্যে থেকেও সবন্দদান করে 
রাকুষি হয়েছিলেন । কিন্ত এদের এত দান, এত সেবা সত্বেও শোষক 
ও শোষিতের সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হয়নি । তাই বলে কি আমরা 
লমাঁজতন্্ব ফেলে ফিরে যাবো অতীতের রাজতন্তে? 

রুশ বেপ্রবের বিশ বংসরের মধো সমগ্র রাশিয়া থেকে নিরক্ষরতা 
ও অশিক্ষা আমৃজে উৎপাটিত হয়েছে। কিন্তু ্গাধীনোত্তর ভারতে 
এখন৪ প্রায় শতকরা আশিক্ঞন নিরক্ষর । অর্থনৈতিক উন্নয়নে না 
প্রযুক্তি বিজ্ঞানে রাশিয়া বা চীনের অবদানকে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক 
অর্থনীতিবিদ ও লেখকরাও মম্বীকার করতে পারেন নি। [17090616 : 
৩০৬16 70010010109 1[06%6190006101, অথবা 16000161: 
90901811517) 1 00108. 1 

“সবার উপরে মানুষ সত্য' । মালিকও মানুষ, শ্রমিকও নামুষ | 
আবার তিনিই পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয় ও বন্ধু। কিন্তু গান্ধীজীর 
ভগবান তো কাউকে জন্মগত মালিক ও জন্মগত শ্রমিক করে পৃথিবীতে 
পাঠান নি? মানুষের মন, মাথ! ও হাত থেকে এমন সব পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দিয়ে কখনো হয় শোবণ--কখনো শোষণের 
'অবসান-ুক্তি। কখনো যুদ্ধ, কখনো শাস্তি। মজুরকে শুধু মজুর 
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হিসেবে না দেখে- দেখতে হবে সামাজিক সম্পদ ও জাতীয় আয়ের 
একজন সমান অংশীদার রূপে । 

গান্কীজী অশিক্ষিত, দরিদ্র, অস্পৃশ্মদের “হরিজন” রূপে দেখে তাদের 
নানবতার অপমানই করেছেন। কারণ ওদেরকে সামাঞ্জিক আয় 
ও সম্পদের সমান অংশীদার করতে তিনি রাজি ছিলেন না। ধনীদের 
সেবা ও দানের ওপর নিষ্ঠরশাল হতে শিখিয়েছিলেন ওদের । ধনতন্ত্ 
পতিতাদের মুক্তি দিতে পারে নি। বরং তথাকথিত সভ্যতার নামে 
উলঙ্গ, নগ্র বিটিল আর হিপি আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে। 
মানুষকে নিয়ে চলেছে পাশবিকভার দিকে । তরুণদের শুভবুদ্ধি ও 
যৌক্তিকতার বিকাশ ঘটলে তারা তাদের জন্মগত অধিকারের কথা 
জেনে ফেলবে যে! আর সামাজাবাদী ধনশুম্বের যুখোস খুলে যাবে 
যে তাদের সামনে | অথচ গান্ধীর ধ্যান ধারণা ছিল প্রাক্ধনতাম্বক | 

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানবজাতির কল্যাণ হয়েছে । 
সে জগ্ত সকল মানুষই নিচ্কানীদের নিকট চিরঞধণী। কিন্তু শিল্প ও 
বিজ্ঞানের কল্যাণকে সকল নান্ুষই সমান ভাবে ভোগ করতে পারে 
ন। সেখানেও মাছে মানুষেয় তরী ধনী জনিদার, শিক্ষিত মানুষ ও 
আশিক্ষিত-কৃষক-দরিদ্র-অস্পশ্ব 'হরিজন'র বাবধান। আকাশের সুর্য ও 
চন্দ্রের আলো, পৃর্থবীর বাতাস, ফুলের গন্ধ, পাখিব গান-_ এ তো শুধু 
ধনীদের একচেটিয়া সম্পদ নয়। তেমনি ক্ষেতের সোনালী ফসল, 
কারখানার শিল্পদ্রব্য, বিজ্ঞানের আশ্চর্য দান-এককথায় সামাক্তিক 
আয় ও সম্পদে সকলের সমান অধিকার । 

গান্ধীজী সত্যই বলেছিলেন: "আমার জীবনই আমার বাণী” । 
হে অনাগত, ভাবী কালের তরুণ বন্ধুরা, মহাত্বাজীর জীবন ও বাণী 
বিবর্তনের কষ্টিপাথরে--বিজ্ঞানের কালজয়ী পদ্ধতি দিয়ে তোমরা 
বিচার করো। আর চিন্তাশীল পাঠকের স্ুবিব্নার ন্ত রেখে যাচ্ছি 
চিরস্তন প্রশ্ন-_গান্ধীবাদ কি সচল? 


ভাক্পস হিম্দ। 


করেন । নামে আশ্রদ হোলেও এটি সাধুদের বা কঠোর ত্রহ্মচারীদের 
একটি আস্তানা আদ ছিল না। এটি ছিল নাষ্টারদা'র ও ভার 
অতি প্রিয় ছু'একটি বিপ্লবী যুবকের এবং ছু'একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর 
বাসস্থান। অনশ্য নামের জন্তই গোয়েন্দ। পুলিশের সঙর্ক দুটি 
এঁ বাড়ীর প্রণ্তি ছিল। নাষ্টারদা কখনই এ বাড়ীতে কোন নতুন 
যুবকের সাথে দেখা করতেন না বা এ বাড়তে কোন বেআইনী 
অথবা গুরুত্বপূর্ণ কাক্ত করতেন না। অসহযোগ আন্দোলন-সম্প্কিত 
দলের সকল কাজ নাষ্টারদা এই নাভডীতেই করতেন। তাই এই 
বাড়াটি ছিল কংগ্রেসের অপর একটি ক্ষুদ্র কর্রকেন্দ্র । এই 'সান্যাশ্রন” 
থেকেই ১৯১৩ সালের ভাগে মাষ্টারদা আত্মগোপন করে শহরের 
বাইরে চলে যান এবং “ন্ুলুকনাহান” নামে একটি বাড়াতে আশ্রয় 
নেন। “সামা শ্রমঘুগ” শেব হয়ে যায়। 

গান্ধী ১৯১১ সালে যখৰ অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করেন, 
তখন বাংলার বিপ্লবা নেতৃবের কাছে আবেদন করেছিলেন, বিপ্লবী 
কর্নস্থচী যেন অন্ততঃ এক বছরের জন্থা স্থগিত রাখা হয়। তিনি 
অহিংস পন্থার উপযোগিতা পরাক্ষা করে দেখতে চান। তিনি 
দেশবাসীকে আশা দিয়েছিলেন, সামান্য দু'টি শত পুরণ করলে এক 
বহরের মধোই “ল্গরাভ" আসবে । অবশ্য “স্বরাজ” মানে কি, তা! তিনি 
কখনই বলেননি । বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের নেতৃত গান্ীজীর 
অনুরোধ মেনে নয়েছিলেন এবং নিজেদের কর্পস্থৃচী স্থগিত রেখে 
সবান্তঃকরণে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । 

অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ৪ তরঙ্গ দেখে সেই সময়ে 
অনেকেই ভেবেছিলেন, বছর শেষ হওয়ার আগেই হয়ত কিছু একটা 
হবে। ৩১শে ডিসেম্বর পার হয়ে গেল, গান্ধীজীর শর্তও পূরণ হল, 
কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে উত্তরোত্তর কঠোর দমন-লীড়ন ছাড়া 
আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। 

বাংলার বিপ্লবী কমীদের মধ্যে কোথাও কিন্ত অতটুকু হতাশা 
আসেনি, কারণ তারা বিশ্বাসই করতেন না অহিংস পন্থায় সাম্্রাজ্য- 
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বাদের মনোভাবে পরিবর্তন আনা সম্ভব। তাই পরবর্তাকালে 
বাংলাদেশের কোথাও কোথাও বিপ্লবী কর্মস্থচী অনুযায়ী কিছু কিছু 
কাজ আরস্ত হোল । 

চট্টগ্রামে মাষ্টারদা'র নেতৃত্বাধীন দলের মধোও দাবী উঠল, 
এখনই কিছু করতে হবে। তখন এ দলে অনস্তলাল সিংহ ছিল 
একজন তরুণ বিপ্লবী কমী, উৎসাহ উদ্ভোগে ভরপুর, খুবই সাহসী । 
দাবীটি এসেছিল প্রধানতঃ তার কাছ থেকেই । মাষ্টারদা যথোচিত 
গুরুত্ব দিয়ে কথাটি ভেবে দেখলেন, সমগ্র পরস্থিতি পুজ্ঘানুপুজ্খ 
বিবেচনা করলেন এবং পরে সম্মতি দিলেন। 

পরিকল্পনা হোল, অবিলম্বে অস্ত্রসংগ্রহ করতে হবে এবং ভার 
জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা হবে বেদেশা ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান আসাম-বে্গল রেল কোম্পানার টাকা কেড়ে নিয়েই। 
অনন্তদসংহের নেতৃত্বে ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে একনদন 
হুরবেলা অল্ল কয়েকটি যুবক রেল কোম্পানীর কয়েক সহশ্র টাকা 
কেড়ে নেয়। কেউই কাধা দিতে পারেনি । 

পুলিশ সন্দেহে করছিল, এ অসম সাহসিক কাজ হয়ত স্ধ 
“সনের দলের কমীরাই কারছে। বিপদ আশঙ্কা করে দলের 
নেতৃস্থানয় সকলেই আত্মগোপন করে শহর ছে চলে যান এবং 
শহরের বাইরে একটি গ্রামে গিয়ে বাল করতে থাকেন। কস্ত 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই বাড়াটির প্রতে পুলিশের ছষটি আক 
হয় এবং একদিন একদল সশস্ত্ব পুলিশ এ বাড়ীটি খিরে ফেলে । 

বাইরে যাওয়ার সব পথ অবরুদ্ধ দেখে মার্টীরদা'র নেতৃতে এ 
ক্ষুদ্র দলটি অপরিসাম সাহসে পুলিশদলকে আক্রদ্ণ করে এবং 
অবরোধ ভেদ করে শঅন্সরণকার পুলিশের সাথে গুল বিনিময় 
করতে করতে কয়েকমাইল দুরের “নাগরখানা” পাহাড় অঞ্চলে 
চলে যায়। বিল শহর থেকে অগণিত সশস্ত্র পুলিশ এসে সংগ্র 
পাহাড় অঞ্চলটি ঘিরে ফেলে এব. সারাদিনই পুলিশের সাথে 
বিপ্লবীদের খণ্যুদ্ধ হয়। অবশেষে শারীরিক সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে 


ন্ট 


নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর অনন্যোপায় হয়ে মাষ্টারদা এবং অস্থিকা 
চক্রবর্তী বিষ পান করেন। তারা ভেবেছিলেন, পুলিশের হাতে 
গ্রেপ্তারের পর লাঞ্ছিত হওয়া অপেক্ষা মৃতু শ্রেয়; কিন্ত যে কোন 
কারণেই হোক, এ বিষের ক্রিয়ায় তাদের মৃত্যু হয়নি। অচৈতন্য 
অবস্থায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। 

কিছুণ্দন “রে অনম্থ সি হকে€ পুলিশ কলিকাতায় গ্রেপ্তার করে। 
কেন্ত পরবতাকালে বিচারে তাদের কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 
প্রমাণত হয়নি! ঠাক সকলেই মুক্তি পান। 


4 
ইতদপো যে গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার কলিকাতায় অনন্ত 


সেংঠকে গগ্রপ্র।র করেছিল, সে একদিন শহরের মধ্যেই নিহত হয়। 


মহযোগ আন্দোনন স্থিত হওয়ার পরই বাংলাদেশে কোথাও 


গিনি 


কোথা কিগ্রলা পন্থা মন্তযায়? কিছু কিছু কাক আরম্ত হয় । পুলিশ 


৪ ০ষ্টা ধু এপ বোনা তল চেষ্টাও পুলিশের নজরে আসে। 
সম্কল্ট সহ্রিতেণাদা প্ু্াসম এই জুনবর্ধমান আন্দেলন দমন করবার 
| এ আইনের কলে ১৯২৪ 
সালের অক্টোবর নাসে বলা ছদশর বিপ্রবী দলের বহু নেতা ও 


কমীতকে কুনা বিচারে কারার করা হয়। টিরাদে এ সনয়ে 
হাল ইতি গর কা হয় পৈন্ধ সকলেই গ ; আশ্চর্য হয়ে যান, 


[৮ 2161 ভানিতে পের যে প্ুহিশ লাষ্টারদাকে এ্প্তার করিতে 
পালন আরেের লারনা নথি প্রমাণত কবে হাষ্টারদা অত 
কৌশলে পুজানার বষ্টন আতিক্রম কিরে নিরাপদ আশ্রয়ে সলে 
'গ/য়ু তুলেন! 

তক বব চাটার নর আড়াই বছর আজগোপন কহে বাংলাদেশ 
€ আসার লন্ডন জলা এক যুক্ত শ্রুদেশের পুবাঞ্চলেক কয়েকটি 
,জলায় পার্টি সগগন গাড়ে তোলার কাজে ঘুরে কেড়ান। এই 
সময়ে কয়েকবার তিন কলিকাতায় পুলিশের বেষ্টনর মধ্যে পড়ে 
গিয়েছিলেন, কিন্ত প্রতিবারেই তিনি অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের 
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সাহাযো নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন । 

অবশেষে ১৯২৬ সালের শেষভাগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে 
মেদিনীপুর জেলে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু তিনি কারাগারের ভিতর 
থেকে বাইরের গুপ্ত আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ করবেন-__-এই 
ভয়ে বাংলা সরকার তাকে কিছুদিনের মধোই বোম্বাই প্রদেশের 
সুদূর রত্ুগিরি ক্তেলে পাঠিয়ে দেন। ১৯২৮ সালের শেষভাগে তিনি 


মুক্তিপান। 
ইতিমধো ভাবতবধের পরিস্থিতিতে প্রভূত পরিবত্তন এসেছিল । 


রাজনৈতিক গগনে খনঘটার লক্ষণ পরিশ্ফুট হয়ে উঠল । জন- 
সাধারণের হধ্যে অসন্তোষ আরও তীত্র হয়ে দেখা দিল, 
সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘণা গভীরতর হ'ল । সামাজ্ঞাবাদ বিরাধী 
দেশব্যাপী সংগ্রাম প্রারস্তের আকাজ্ষায় সমগ্র দেশ অধার উন্মুখ 
হয়ে উঠল । 

১৯২৮ সালের শেষভাগে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয় । এই অধিবেশন ছিল সেই কালে অতীব গুরুত্বপূর্ণ: 
কারণ ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষুকা ননোভাবের 
পরিপ্রেক্ষেতে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষা স্থির করবার বিষয় ছিল 


এ অধিবেশনে ।, 
কলিকাতা অধিবেশনের প্রধান আলোচা ছিল নাতলাল নেহের 
কমিটির রিপোট । এ কর্নটির রিপা! টে উল£নঃ "নৃ€ শব কায 


সি 


শাসন”ই [00211101010 50115 ভারতের রাভনৈতক লক্ষা বল 
গ্রহণের স্থপারিশ ছিল। 

টি ক সি ্ 

স্থভ[ষচন্দ্র বনু এ কমিটির একজন সদস্য ছিচলন এবং এ রিপোট 

গ্রহণ করে লাক্ষর& করেছিলেন । কিন্তু পরব বিবেচনায় তিনি 

স্থির করেন, এ রিপোর্টেরি বিরোধিতা করা উচিত এবং ভারতের 

জ্ঞাতীয় লক্ষ্য পূর্ণ-্বাধীনতা বলেই ঘোষণা করা অপরিহাধরূ;প 


গ্রয়াজন। 
সুভাষচন্দ্র তার এই সঠিক সিদ্ধান্থ অনুযায়ী কংগ্রেসের প্রকাশ্থ 


অধিবেশনে নেহেরু রিপোর্টেরি তীব্র বিরোধিতা করেন এবং পুর্ণ 


১৯০৩ 


প্লাধীনতাই জাতির একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য 
'আবেদন করেন। 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ কমিটির একফন সদ্য ছিলেন 
এবং এ রিপোর্ট সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু কলিকাতা 
অধিপণেশনে নেহেরু রিপোটেরি প্রতি শ্বভাষচন্দ্রের প্রচগ্ড বিরোধিতার 
ফলে যে অবস্থার স্ৃষ্টি হয়, ত। থেকে উদ্ভৃত একটি মতি অন্দোয়াস্তি 
এব বিব্রতকর পরিস্থিতি পরিহার করবার জন্থই তিনি এইরূপ 
£কটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে শের অবধি নিরপেক্ষ থাকাই শ্রেয়; 
মনে করেছিলেন । 
বাংলাদেশের বিপ্লবী নেতৃহ মনে করেছিলেন, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত 
ক গ্রেস অধিবেশনে যদি নেহেরু রিপোর্ট গৃহীত হয়, অর্থাৎ 
“ইউপনিবেশিক ভ্বায়হশাসনই” জাতীয় লক্ষ্য বলে স্বাকৃতে পায়, 
তাহলে বাংলার জনগণের অগোৌরুব € লজ্জার কারণ হবে, বাংলার 
রা জ্বল এতিহা মলেন হবে, বাংলার ইতিহাস কলঙ্কিত হবে। তাই 
গ্রবিপ্রবী নেতা সবতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন যাতে কলিকাতা 
ঠা নেহেরু রিপোট কিছুতেই অন্থমোদন নাপায়, রি 
কপ বজিত হয় এবং তাদের সমবেত প্রচ্ষ্টোয় সুভাবচন্দ্র প্রভাবান্ি 
হয়ে শেষ পযন্ত পৃৰ অভিমত পরিবর্তন করেন এবং টি 
বেণাগভাজন হয়া সন্তেও অর্দিদেশনে পুর্ণ হ্বাধীনতার দাবী পেশ 
করেন। 
মাইটারুদ। চর থকে এই অধিবেশনে প্রতনিধ হয়ে 
এসেছিলেন ১ তান ও নেহেরু রপোটের বিরুদ্ধে এবং স্থভাষচন্দ্রের 
প্রস্তাবের রি যাতে সবাপেক্ষা অধকসংখাক প্রতিনিধর অভিমত 
বাক্ত হয় তার জন্ ঘথাসাধা -১& করোছিলেন। . 
কিন্ত বিপ্লবী নেতৃত্ের প্রচ্ষ্টা মফল হয়নি । পরাজয়ের আশঙ্কা 
করে কংগ্রেস নেতৃত্ব শেষ সময়ে যে কৌশল ও পন্থা গ্রহণ করেন, 
হা তাদের পক্ষে গৌরবের ও সম্মানের হয়নি। 
প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মধ্যরাত্রির পর ১৩০০ ও ৮০০ ভোটের 


১০১ 


ব্যবধানে নেহেরু রিপোর্ট অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জার মধ্যে কলিকাতা, 
কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত হয়ে যায়। অবশ্য বিক্ষোভের গভীরতা 
ও পরিমাণ উপলব্ধি করে সবোচ্চ কংঞ্েস নেতৃত্ব শেষকালে নেহেরঃ 
রিপোর্টের কাধকাল মাত্র এক বসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। 

এই কলিকাতা কংগ্রেস আর্ধবেশনের সময়ে বাংলার সকল 
বিপ্লবী দলকে, বিশেষ করে প্রধান ছুইটি দল অনুশীলন ও যুগান্তর 
দলকে, এক।বদ্ধ করবার প্রচেষ্টা হয়। 

বর্তমান শতাক্টর প্রথনভাগে বাংলাদেশে এই 
বিতক্ত হয়ে যাওয়ার পর শুধু যে সাধারণ শক্র সামাজাবাদের বিরুছে, 
শ্ধিপ্রবী আন্দোলন এব কর্র-প্রচেষ্টা ঢুবল হয়ে যায় তাই নয়, এই 
সমধমী, সমপন্থা এক সমলক্ষোর অন্ুসরণকারা দুটি দলের মধো 
গভীর ভু বাকাবুঝির শহি হয় এক উভয়ের চধো ছুহভনন 
বৈরীভাব দেখা দেয়। 

অবশ্য হোন কোন সনয়ে যখন সামাজাবাদা প্রশাসক প্রচণ্ড 


জপ 
সম 


তুইটি বিপ্লবা দল 
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আক্রমণে উভয় দলই গুরুত্ুরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তথন সাময়িক 
ভাবে উভয়দলের কমীদের মধো সহযোগিতা গে উঠেছে, কিন্ত 
সেই সম্প্রত ৪ সহযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, পরবতী সনয়েই 
আবার প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে পৃবের সন্দেহ, বিভা « বিকন 
মনোভাব । 

সময় তখন ১৯২৯ সাল সমগ্র লেশবাপা প্রচণ্ড হন বিক্ষোভ, 
সাঘ্রাজ্যবাদের প্রতি বাপকতম জনসাধারণের বিতুমা ও হুণ। আর 
গভীরতা লাভ করেছে । জনগণের স:গ্রামশাল মনোভাব আরও তত্র 
হয়ে উঠেছে । সাইমন কমিশন গঠন করে সাঘ্রাজ্াবাদ ভারতের 
মর্যাদায় চরম আঘাত দিয়েছে। এই কমিশনের বিরুদ্ধে বৈধ 
প্রবাদ জানাবার জন্য সম্রাঙ্াবাদ দেশবরেণা নেতা লাল। লা্পঙও 
রায়কে হত্যা করেছে । ভারতের ব্যাপকতম জন্সাবথারণ সাম্রাভা- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরন্তের জনা নির্দেশের প্রতাশায় আরও 
অধার আগ্রহে প্রতীক্ষমান। চতুদিকে প্রস্তুতির সম!রোহ 


১৩ 


সমস্ত লক্ষণ থেকে এই কথাই ক্রমশঃ পরিস্ষুট হয়ে উঠেছে যে, 
বাপকতম জনসাধারণের মনের যথার্থ আকাজ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্য 
আশু প্রয়োজন ভারতীয় জনসাধারণ কর্তৃক রাহ্রীয় ক্ষমতা দখলের 
ভন্য চেষ্টা করা, সাম্াজ)বাদী শাসন অবসানের জন্য বাস্তব প্রচেষ্টা 
আরম্ত করা এবং স্ার্ধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বতোভাবে 
উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু জুতোর প্রত্যাশা পুরণের ভন্য কংগ্রেস 
নেতহ এই পথে অগ্রসর হয়ে যাবেন একপ প্রত্যাশার আদেৌ কোন 
ভিত ছিল না, এব এ সময়কার পরিস্থিতিতে উদ্ধত এবং অনেচ্ছতক 
সাম্রাজাবাছদর হা থকে অহ সা পন্থায় রায় ক্ষমভা ছিনিয়ে 
নেছয়া অসন্তুদ | 

আর হাছাঢ' আহি স পন্থায় রাই্য় ক্ষমতাই হোক, বা জাতীয় 
মুর্কুই হোক কান কিছুই ছিনিয়ে নেএয়াৰ। প্রশ্নই €ঠে লা 
সম্ভবনা কেনল মারে দান ৪ গণের | /সই সঙ্গয়ে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পুর্রেব তরিসিশ সামাজাবাদভার দত ৪ অহঙ্কার সমাহীন | 
তাই ভাকত সম্পরকে কেচ্য় ক্ষমতা হস্তান্তরর কথা তখন ব্রিটিশ 
সাআ্াজাবাদের ক্টনার শুপু অসস্থব5 ছিল লা, অদুত € অবাস্তব 
ছিল। স্তর; বথার্থ জাতয় সুপ্ত অজনের একমাত্র সম্ভাবা পন্থা 
ছিল প্রচণ্ড সগ্রামে সাহ্রাভাবাপকে বিতাড়িত করাত সংগ্রামে তুবল 
€ কোণঠাসা কে সাম্রজাকাদকে ক্ষমতা পতি শাগে বাধা করা। 

একমাত্র দশে বাপকতম জনগণের অতুগ্র আগ্রহ ও ইচ্ছা- 
প্রস্তত চাপের ফলেই জাতীয় নেতৃত্ব এই পথে অগ্রসর হয়ে যাবেন 
অথ বাধভাঙা *ন্যার শ্লোতের হ্বায় জনস গ্রাম সমগ্র দেশে উত্তাল 
অপ্রন্থারোধা হয়ে উঠবেোএকপ আশা করাই তখন স্বাভাবিক 
ছিল। 

অবশ্য চট্টগ্রামের মত সমগ্র দেশের ক্ষুত্র এক আশ ক্গনতা দখল 
করলেও ভারতন্ধ জরা, হায়ে যাবে ন। অথবা ১ট্রগ'ম পরাভ্িত 
হলেও ব্রটিশ সআনত)বাদ ভ1ত্হর্ষ পরিত্াগে বাধা হবে না, একথা 
সৃর্ধসেন এবং তার সহকমখুরা »সলেই ওন স্পষ্ট বুঝতেন এবং জানতেন) 


দি] 


এ বিষয়ে তাদের কারও মনে কখনও এতটুকু মোহ বা কিজ্রান্তি 
ছিল না। তবুও তারা বিশ্বাস করতেন, দেশের ব্যাপকতম 
জনসাধারণের আশ ও আকাজ্ষা অনুযায়ী যদি চট্টগ্রামে একটি 
আদর্শ স্থাপন কর। সম্ভব হয়, তাহ'লে সেই সাফল্যই দেশের কোটা 
কোটী মামুষকে একটি অর্জনীয় লক্ষ্য বলে সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
দৃঢ় ও হূর্ধধ সংগ্রামে উদ্বনদ্ধ করবে। 

অতীতের চিরাচরিত পশম্থার অন্ধ অনুসরণ করে শাসকদের বিরুদ্ধে 
ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, বাক্তিগত হত্যা নয়; প্রয়োজন শাসন 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমবেত আক্রমণ, শাসন ব্যবস্থার অবসান । এই 
লক্ষা নিয়েই চট্টগ্রামে মাষ্টারদা'র নেতত্বে প্রস্ততি আরম্ত হ'ল অতি 
গোপনে । তার জন্য সবপ্রথম প্রয়োজন নির্ধারিত হল বিপ্রবী 
সংগঠনকে অতি ন্ুদুঢ ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত করা, সংগঠনকে স্ুুবিস্তৃত 
করা এবং সংগঠন থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের এমনভাবে 
সুকৌশলে দূরে সরিয়ে দেওয়া, যেন তাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ 
না জাগে। 

বিপ্রবী সংগঠনকে যথোচিতভাবে পুষ্ট করবার জন্য গড়ে উঠল 
মাষ্টারদা"র বিশ্বস্ত শিষ্য অনন্ত সিংহের উদ্োগে ও নেতৃত্বে সহরে 
এবং সমগ্র জেলায় অগণিত বায়ামের ক্লাব বা আখড়া । এই সমস্ত 
ক্লাব থেকে পরবর্তী সময়ে বহু সুস্থ সবল ও কর্স যুবক বিপ্রবী 
সংগঠনে যোগ দিয়ে সগঠনকে শক্তিশালী করেছে । 

অনুরূপভাবে মাষ্টারদা'র 'অন্য ভু'জন বিশ্বস্ত শিষ্য গণেশ ঘোষ « 
লোকনাথ বলের নেতৃস্থে গড়ে €ঠে যুব ও ছাত্র সগঠন। এই ছুই 
সংগঠন থেকেও পরবহীকালে অনেক যুব ৪ ছাত্র নিপ্রণী দলে যোগ 
দেয়। এইসব গণ-সংগঠন ছাড়াও গড়ে তোল। হয় সম্পূর্ণ সামরিক 
কায়দায় প্রকাশ্যে একটি শ্সেচ্ছাসেবক দল এবং অতি গোপনে একটি 
সামরিক বাহিনী । এই বাহিনীকে যথাসম্ভব সকলপ্রকার সামরিক 
রণ-কৌশল অতি গোপনে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। 

'গ্রেসের ন্যায় একটি জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের. উপর 
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কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারলে জেলার সমগ্র জনসাধারণের সহিত 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা সহজ হবে এবং প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে 
ক্রনশঃ বিপ্লবী কর্মপন্থ। ও স:গ্রামের প্রন্ত সহান্ুড়তিণাল ও আকৃষ্ট 
করে তোল! যাবে, এই বিশ্বাসে কগ্রস সগঠনঞ বিপ্লবীদনের কর্তত্বে 
আনা হয় এব' সূর্ব সেন ক্ষেলা কগ্রমেব সম্পাদক নির্বাচিত হন । 


নি 


মুবসনাজকে প্রভাবানিত & আকর্ষণ করার জন্য এবং প্রধানতঃ 
সরক্কার ও গোয়েন্দা পুলিশকে পিহ্ান্থ কন্বান জন্য 'জলার বেভিন্ন 
স্থানে দলের টি কুশলী মুশকে?া বিভিন্ন ব্যায়াম-কৌশল ও 
শারীরিক উৎকর্ষ প্রদর্শন কবতেন । এ সব প্রদর্শনাতে বায়ামবীরেরা 
খুবই প্রশ'সা অর্জন করছেন এব গোয়েন্দা পুলিশ মনে করত 
স্বর্হ সেনের দলের ই ই চিল লক্ষ্ষা। 


১৯১৯ সালের নান্ানা,ঝ সনয়ে মাষ্টারদা'র উদ্ভোগে চট্টগ্রামে 
একটি রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান কবা হয়; উদ্দেশ্য ছিল-_ 
জনগাণর কাছে নিজে বাজনৈতিক কমী বলে পরিচিতি দেওয়। 
£নং তাদের কাছে একট সংগ্রামশাল বাজনৈতিক কব্সচী পেশ 
করা। সুভাষচন্দ্র বস্তু, যতান্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, অধাপক জ্যোতিষ 
চন্দ ঘ'ঘ, আঅপ্াপক নপেন্্চন্দ কন্দোপাধায়, শরীক লতিকা বসু 
প্রমুখ বু প্রখাত জননেতা গু নেতী এই » ম্মলনে অংশ গ্রহণ 
+বেছিলেন, ফলে সম্মেলন অভ্ভপুবভাবে সফল হয় এবং প্রতিদিন 
সভায় বহু ভনসমাগম হয় 


নাষ্টারদা'র নেতু ত্বার্ধন একটি দলের উদ্ভোগে এই রাজনৈতিক 
সাফালা চিরাচরিত কগ্রেসনেতাহ শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং তাদের 
পরোক্ষ প্ররাচনায় কিছু বিভ্রান্ত যুবক এ সম্মেলন আক্রমণে পঞ্ড 
করবার চেষ্টা করে। কিন্তু মাষ্টারদা ও তার সহকমীদের সুদৃঢ় ও 
স্ুকৌশল পরিচালনার ফলে তাদের সকল প্রচেষ্টা বার্থ হয়। মূঙ্গ 
রাজনৈতিক সম্মেলন, যুব সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন, ও নারী সম্মেলন 


সবগুলিই অতি সাফলোর সাথে পরিসমাপ্ত লাভ করে। সুধু সেন 
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পরিচালিত বিপ্লবীদলের নেতৃবৃন্দ সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায় যথেষ্ট 
পরিচিতি এবং কিছু পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। 

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিল কলেজের বৃত্তি পাওয়া [বজ্ঞানের ছাত্র। 
এ বছরের শেষভাগে বোমা বিস্ফোরণের “ক্যাপ” তৈরী করবার সময় 
অকম্মাৎ তার হাতে বিস্ফোরণ হয় এবং রামকুষ্জ গুরুতর ভাবে আহত 
হয়। তাকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে অপসারিত করা হয় ও তার 
স্ুচিকিৎসার বাবস্থা। করা হয়। 

অল্প কয়েক'দন পরেই রামকৃষ্ণের গোপন বাসগৃহের প্রতি 
পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং একদিন প্রত্াষে পুলিশ এ বাড়ীতে 

না দেয়। কিন্তু পুলিশ আসবার কয়েকঘণ্টা পূর্বেই রামকৃষ্ণকে 

অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। 

এইভাবে লুকোচুরি খেলার স্থায় বিপ্লবীদের সাথে পুলিশের 
কয়েকবার প্রতিযোগিতা হয় এবং শ্রতোকবারেই পুলিশ পরাজিত 
হয়েছে । অবশেষে দাষ্টারদার নি্িশে রামকুষ্খতক গ্রামাঞ্চলের 
একটি গোপন ী পাঠিয়ে দেবার বাবস্থা করা হয়। 
এ স্থানে কয়েকমাসের মধোই রানকুষ্ণ সম্পূণভাবে নারোগ ৪ সুস্থ 
হয়ে ওঠে। 

এই সনয়ে জেল কগ্রেসের একটি নিবাচনী সভায় সম সেনের 
মনোনীত সকল প্রার্থী গুচুর সদর্থন জয়লাভ করেন । পরাভিতেকা 
ছিলেন অন্য রাভ্ভনৈতিক দলের নেহা এ আগের দিনের কাগ্রেস- 
নেতৃবৃন্দ । তারা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন দাঙ্গ। বাধিয়ে, 
প্রতিফোগীদের আহত করে, নাষ্টারদা'র দলের বালক ন্দেচ্ছাসেবক 
স্থেন্দু দণ্তকে মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাত করে এব: অন্যায়ভাবে 
সভ। ভেঙ্গে দিয়ে । 

মাষ্টারদা'কে তারা নাথায় আঘাও দিয়ে আহত করেন; 
মাষ্টারদা'র কপাল থেকে প্রচুর রক্তপাত হ'তে থাকে । মাষ্ঠারদা'র 
শরখরে রক্ত দেখে ভরুণ বিপ্লবী নেগার; সকলেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন 
এবং গখনিই প্রতিশোধ গ্রহণের ভন্য গ্রস্ত হন। অবশ্থই এর 
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পরিণতিতে সারা শহরে একটি বড় রকমের দাঙ্গাহাঙ্গান। বেঁধে 
যেতো। এবং সরকারও এই অবাগ্থুত ঘটনার পূর্ণ স্থযোগ নিতে 
দ্বিধা করত না। নিপ্রবী নেতৃন্বেব অনেকেই গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ 
হ'য়ে যেতেন । 

নাষ্টারদা যুহ্তত্তেই পরিস্থতি এ 
এবং অতিকষ্টে সকলের সম্মুখে এসে সল্প 
কোন-না-কোন সনয়ে,। কোন-না কোন কাকিণ বপ্রবী দলর 
বিরোধিতা করে, তারা সকলেই বিপ্রবী লক্ষোর প্রধান শত্রু নর। 
বরং যেকোন কাক্ণেই হোক, প্রুপান শকেকে যে সক বিপ্রহারা এক 
মুতের জন € দষ্টির অন্থালে ঘেতে দেয় 


* উর ++ চক পতনে ্ ৮2555 ব্য কত ৯৫৫১ -্ 
মা?4দ1 ৮ সমঃহা 95 হত তা হিসি লক হি ।৭ি 2 একট জল ঘ- 


জনক এবং আবা্রত পবিস্থিতিসি হতে পারেনি। 
১৯৩০ সালের মাত মাস। প্রস্থ 


রশি 
৮ ৮ 
৪ 


এমন সমফে একটি অহ গুলুতব ভুঘটন। ছটে। চেলা কগ্রে 


ছিল শহরেব কন্দ্রন্থুতলে আসুরু খাব দর পাড় হই কগ্রস 
অফসেই মাষ্টাবদা থাকহেন। 

একছিন অনা কোনা নরাপদ বাড়া লা শাপয়াক ফলে এবং 
অতান্থ ভকরন বিবেচিত হরহ়ায় এভ কগ্রদ অফিসেই তিস্ফে রঙ 


তৈরীর বাবস্থা করা হয়। ছ্িপ্রহকের পকে অফাসে লোক সমাগম 
ও 


-ব 
শি 
টি] 
ঞ 
/ধ17 
ধখ 
৬৯ 


পক পরেহ আফসে এক নজভৃতকক্ছে 
এই কাক্ত আরম্ত হয়। 

তারকেশ্বব দহ্িদার [ছিল এিড্তানেক ছাত্র! তার উপরেই ছিল 
এই কাজের প্রধান দায়ত্ব এবং নিম্ললদা (সন) তাক সাহাযা 
করেছিলেন। হবশ্যই ৫ই বাড়ীর কাছ এবং দৃক কমু স্থানে 
নিজেদের প্রহার বাবস্থা ছিল। 

হঠাৎ এক সময়ে প্রচণ্ড বিন্ফোরণ ঘটে এবং ভারকেস্বর অতাস্ত 
গুরুতরভাবে আহত হয়। ধোয়ায় সমগ্র গৃহটির চারিদিক সম্পুণ- 
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ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং ঘরের বাশের বেড়ায় আগুন ধরে যায়। 
মাষ্টারদা বাইরের দিকের অফিসঘরে বসেছিলেন, বিস্ফোরণের পর 
ভিতরে এসে এ বীভৎস এবং বিপদজনক অবস্থা দেখে মুহুর্তের জঙ্য 
থমকে দাড়ালেন এবং পরমুহূর্তেই আগুন নিভিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা 
করে ধরাধরি করে তারকেশ্বরকে আরও পিছনের এক নিরাপদ 
কোণে সরিয়ে ফেললেন। দশ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ঘরটি ধুয়ে 
মুছে পরিষ্কার করে একেবারে পুবের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে 
এনে তারকেশ্বরকে অপসারিত করকার জন্য যথাস্থানে খবর পাঠিয়ে 
দিলেন। আর দশমিনিটের মধ্যেই তারকেশ্বরকে অন্তত্র সরিয়ে 
ফেলা হল । মাষ্টারদা'র উপস্থিত বুদ্ধির জন্য এরূপ একটি বড় রকম 
দুর্ঘটনার বিষয় পুলিশ শেষ অবধি কিছুই জানতে পারেনি | 


১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের সব্রোচ্চ নেতৃত্ব 
স্থির করেন দেশের প্রতোক স্থানেই আইন অমান্ক আন্দোলন করা 
হবে। বিভিন্ন পন্থায় সাআ্রাজ্যবাদী সরকারের বিশেষ আইন অমান্য 
করবার জন্য বিভিন্ন জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্মন্থতী প্রণয়ন করেন। 
ট্টগ্রামেও নিষ্ঠাবান কংগ্রেস সদস্যরা নিরস্তর অনুরোধ ৪ দাবী 
জানাতে লাঃলেন আইন অমান্বা আন্দোলন আর্স্ত করুবার জন্যা। 


তখন বিদ্রোহের প্রস্ততি প্রায় সমাপ্তির যুগে। এ অবস্থায় 
আইন অমানা করে কারাবরণ করা বিপ্লবীদের পক্ষে অসম্তুব। ভাই 
মাঞ্টারদা"র নির্দেশে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব একটি প্রস্তাব নেন এবং 
ইস্তাহার মারফত ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে জেলা কংগ্রেস 
নেতৃত্ব আগামী ১৯শে এপ্রিল সন্ধায় নিষিদ্ধ পুস্তক প্রকাশো পাঠ 
করে চট্টগ্রাম জেলায় আইন অশান্ত আন্দোলনের ন্ুচন! করবেন। 

এ ইন্তাহারে কয়েকজন বিপ্লবী নেতার নামও ছিল, ধারা এ 
দিন আইন অমান্য করে কারাবরণ করবেন। পুলিশের হাতে এ 


ইস্তাহার পড়বার পর মাষ্টারদা"র দল সম্পর্কে তাদের মনে যে সন্দেহ 
ছিল তা দুর হয়ে গেল, এবং তার। ন্বভাবত£ই খুব আনন্দিত হয়ে 
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ভেবে রেখেছিল, এবার অনেককে দীর্থদিনের জন্য কারারুদ্ধ করে 
রাখ। সম্ভব হবে। কিন্তু তাদের আশা পূরণ হয়নি । 

প্রস্ততিপব শেষ হয়ে গেল। এপ্রিল মাসের ১৮ই তারিখে 
রাত্রির প্রথমভাগে মাষ্টারদা'র সবোচ্চ “নতৃহে চট্টগ্রামের বিপ্লবী 
বাহিনী সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতার কেন্দ্র সমূহে যুগপৎ আক্রমণ করে। 
জেলা পুলিশের কেন্দ্রীয় অস্্রাগার, স্থানীয় সামরিক কেন্দ্রের 
অন্ত্রাগার, টেলিগ্রাফ ভবন, টেলিফোন কেন্দ্র বিপ্রবীর। অল্প আয়াসেই 
দখল করেনেয়। পুর পরিকল্পনা অনুবায়" রেল বাবস্থা ও বিপধন্ত 
করে ফেল হয়। ফলে চট্টগ্রাম বহিষ্ঠগৎ থেকে সম্পরন্নকণে এবচ্ছেন্ন 
হয়ে যায়। 

পরিকল্পন' অন্থুযায়া চেষ্টা হয়েছিল শহরেক ইউরোপীয়ান ক্লাব 
আক্রমণ করে ভেলার সবোচ্চ শাসকদের বন্দা করে কলা; কিন্ত 
দুর্ভাগাবশত; এই পরিকল্পনা আনো কযকব হয়ন' সেন 
যীশুহ্বীষ্টের মৃত্যু দিন বলে খ্রীষ্টান অফিসারদেন কেউই আমোদ- 


রশি 


আহ্লাদের জনা এদিন ক্লাবে যায় নি। 
জেল। পুলিশের অস্ত্রাগারেই বিত্রোহী বাহিনী সামদ্িকভাবে 
নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করে এবং চতুদিবের জয় স্বনিদিষ্ট হয়ার 


পরই বিদ্রোহা বাহিনাব সবাধিনায়ক স্ুযংসন সাস্রাজাকাদ। শাসনের 


অবসান এবং ছার নেতুতে একটি স্দান্ীন কিপ্রনী জাতীয় সরকারের 
প্রতিষ্টা প্রকাশো ঘোষণা করেন তিনি আশা প্রকাশ করেন, 


ভারতীয় জনগণের প্রচেষ্টায় অগৌনে সমগ্র ভারতত্য সাম্রাজাবাছের 
কবল থেকে মুক্ত হবে। 

কয়েকজন ইংরাজ টট্টগ্রাম বন্দর থেকে একটি “মেশিনগান” এনে 
পুলিশ অস্ত্রাগারের উপর গুল নিক্ষেপ করে; এ গুলিবর্ষণে 
বিদ্রোহীদের কেউই আহত হয়নি, পরন্ত বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণে 
ইংরেজরা অবিলম্বে পলায়ন করে চলে যায়! 

স্থির হয়, পরদিন প্রভাতের জনা অপেক্ষা নী করে রাত্রিতেই 
বিদ্রোহী বাহিনীর শহরের কেন্দডে প্রবেশ করা প্রয়োজন । কিন্ত 
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ভুর্ভাগ্যবশতঃ একটি অবাঞ্ছিত ছর্ঘটনার জন্য সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনী 
শহরে প্রবেশ না করে নিকটব্ত পাহাড়ে চলে যায়। 

চারদিন পরে ২২শে তারিখ পৃরাহ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের একটি 
বিরাট সামরিক বাহিনী শহরে প্রবেশ করে এবং অপরাহ্ছে জালালা- 
বাদের পাহাড়ে বিজ্রোহীদের ঘাটি আক্রমণ করে। প্রচণ্ড সংগ্রামের 
পর সাজাজাবাদী ফৌকজ্জ পরাজিশ হয়ে শহরের কেন্দ্রে পলায়ন করে 
ফিরে যায়। 

জালালাবাদ হদ্ধের সময় মাষ্টারদা অভাননায় সাহস ও 
সামরক বিবেচনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন । রাইফেল হাতে নিয়ে 
অবিশ্রান্থ গুলবর্ষণের সাথে সাথে তিনি নজর রেখেছেন পাহাড়ের 
চুড়ার কোন অংশ অপেক্ষাকৃত ছুবল এবং সেই অনুযায়ী যুদ্ধ 
চলাক'লেই এক অশ থেকে অনা অংশে অতি সতকতার সাথে 
বেদ্রোহী সৈনাদের সরিয়ে উপরের প্রতিরক্ষা বাধস্থ। স্ুদঢ় করেছেল। 

তাছান্ডাও শক্রর “মেসিনগানের প্রচণ্ড গুলিব্যণের মধোও 
তিন নিজের ভবন বিপন্ন করে কখনও গণ্ডয়ে গন্ডয়ে, কখনএ 
হামাগুল় “দিয়ে পাহাড়ের উপরে হডানো বিদ্রোহী স্বাদের গুল 
সরবরাহ করেছেন, কারণ কার€ “কল বাইদফেল দকিচ্ভার কতর 
পুনরায় কাপনকর করে দিয়েছেন ১ কখম্ত কখনগ আহত 
অপেল্গাকৃত িবাপদ আন্নালে অপসারণ কনেছেন 
বাহিনঠর সকলেই আম্মি হয়ে ভিবেছি, শিকার 2 লব্ষণের 
মধোও আা্টারদার শরারে একটি 


করল শন. । 


&লীও “টিনন কারে আঘাত 


২২শে এপ্রিল সন্ধায় অন্ধকার নামার সাথে সাথে জালালাবাদ 
€ সমগ্র অঞ্চল সম্পর্ণ নরক হয়ে যায়। মাষ্টার সনগ্র পরিস্থৃতি 
বিবেচনা! করে এবং আশু ভবিযা্চেক সস্তাবনা ও সেই সাথে নিজেদের 
৪ শত্রুর শক্তির যথাসম্ভন মূল্যায়ন করে স্থির করলেন শুর সাথে 
সম্মুখ সংঘর্ষ পরিহার করে অন্ত পন্থায় সংগ্রাম পরিচালনা করা 
প্রয়োজন। টট্টগ্রামের গ্রাম অঞ্চল শক্রর পক্ষে অপেক্ষাকৃত তু্ডেস্ । 
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সুতরাং এই গ্রাম অঞ্চল থেকেই বার শর আক্রমণ ও আঘাত 
করে শত্রুকে দুর্বল ও অনি কবে তুলতে হবে, শুর নিরাপত্তা 
বিনষ্ট করতে হবে, শক্ব পক্ষে চট্টগ্রাম অসভনায় করে ভুলতে 
হবে। 

রাত্রির গাঢ় অন্ধকাকে মার্ঠারুলাব এদিন « পচালনায় সমগ্র 
বিদ্রোহী বাহিনী জালালাবাদ গাঙ্ঠাড থেকে অবতরণ করে অন্ধকারের 
মধোই চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রামের মধো মিলিয়ে গেল । 

মাষ্টারদা নতুন রা করলেন_-*ঞ অতান্ত শক্তিশালী, 
স্থতরাং সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়া। সতত টা এবং যথাসম্ভব 
শক্তিশালা আঘাতে আঘাতে এ 
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শে 


॥ 
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শত্রু পির করতে হবে। 
এব: যেহেতু প্রতাক্ষ সঘষে আস সম্ভব নয়, হখন অবশ্যই “গেরিলা” 
পন্থায় সংগ্রাম পারচালনা করা অপ,র্হাষ। 

আরম্ত হ'ল নুক্তিিদের ছিহীয় পরায়নতুন পদ্ধতিতে, 
“গেরিলা পন্থায় । 

১৬শ এপ্রল সহবে: অবোই সশ্স্থ পুলিতশর সাথে সংঘর্ষ হয় 
অমরেন্্র নন্দীর । আগতেন্দুক এ জালালাবাদ যুদ্ধের পুরেই 
পাহাড় থেকে শহারে পাঠিত্য়ছিলেন অনন্থ সিংহ, গণেশ ঘোষ ও 
অন্ন বিচ্ছিন্ন নেতাদের সাথে সংযোগ করবার জন্য, ভাদের 


বাদ ধার জনতা এন স্হবের সংকন্থৃতি জেনে নেবার জন্য । 


৬ 
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বাপাটি তালি হাস নোতাতের সংকাদ নেবার চেষ্টা 
করে, পিন্ুপায়নি। সহবেক সমস্ত সম্তাবা স্থানে ঘুরে ঘুরে খোজ 
কর? বাথ হয়েছে সহাঃক্র পরিস্ছিতে সম্পর্ক বিশদ সংবাদ নিয়ে 
অনফেন্্র পুনরায় পাঙ্গাড়ে ফিরে যায়। কিন্ত পুবের পাহাড়ে গিয়ে 
আর 'বগ্নবা বা, ভিনী« «সাথে যোগায়? করতে পারেনি | 

অনন্নাপায় হয়ে অনতেন্দ্রকে আবাব সহরেই 'ফরে আসতে 


হয়। সরে এসে একদিন অমরেন্দ্র ছিলও, কিন্তু ছুঙাগাবশতঃ 
পরদিন পুলিশ তার অবস্থিতি জানতে পারে। সমূহ বিপদ আশঙ্কা 
করে অমরেজ্্র আশ্রয় স্থল পর্রত্দাগ করে। পুলিশের দল তার 


পশ্চান্ধাবন করলে অমরেক্্র রাস্তার নীচে একটি পুলের তলায় 
প্রবেশ করে। পুলিশ তাকে ঘিরে ফেলে আত্মসমর্পণ করতে বলে, 
কিন্তু অস্ত্রত্যাগে অস্বীকার করে অমরেন্দ্র পুলিশের প্রতি গুলী নিক্ষেপ 
করে। অল্প কিছুক্ষণ এই অসম সংঘষের পর অমরেন্দ্র প্রাণ 
বিজন করে। 

২২শে এপ্পিল রাত্রিতে ফেণী রেলস্টেশনে অনস্ত সিংহ, গণেশ 
ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তকে একদল পুলিশ ঘিরে ফেলে । 
কিন্তু গুলীবর্ষণ করে তারা সকলেই পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে 
বেরিয়ে যান। 

৬ই মে রক্ত সেন, মনোরঞ্জন সেন, দশ রায়, দেবু গুপ্ত, ফণা 
নন্দী ও সুবোধ চৌধুবী সশস্ত্র হয়ে গোপনে সহরে আসে নদীপাড়ের 
কয়েকটি ইউরোপিয়ান কোয়ার্টার অতকিত আক্রমণ করে ধ্বস 
করবার উদ্দেশ্যে | 

গ্রাম পরিত্যাগ করবাব পুবেই নাষ্টারদ। এই দলটিকে গুরুতর 
বিপদ সম্পর্কে পরিপুনভাবে সতর্ক কবে দিয়েছিলেন। সকলে 
নিরাপদে এবং গোপনে সহরের কেন্ছে উঠেছিল, কিন্তু নিদিষ্ট স্থানে 
পৌছাবার কিছু পূর্বেই পুলিশ তাদের দেখতে পায় এবং ঘিরে 
ফেলবার চেষ্টা করে। 

বিদ্রোহ দলটি সঙ্গে সঙ্গেই ফেবে যায় এবং বু কষ্টে নদী পার 
হয়ে ওপারে চলে যায়। বনু সথাক সশস্ত্র পুলিশ ও কর্ণেল 'ম্মথের 
নেতৃতে একদল্স ফৌন্ত লঞ্চে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। অবশেষে 
কালারপোল নানক একটি স্থানে বিদ্রোহী যুবকদের সাথে 
সাআ্াজ্যবাদী ফৌজের এক সংঘর্ষ হয়। 

সংঘর্ষের সময় সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক বিদ্রোহীদের 
প্রতিশ্রতি দিয়ে ঘোষণ। করে- আত্মসমর্পণ করলে তাদের কারও 
প্রাণ নেওয়া হবে না। কিন্তু শত্রুর এ প্রস্তাব ঘৃণা ভে প্রতাখাত 
হয়। এ সংঘর্ষে উপরিউক্ত যুবকদের মধ্যে প্রথম চাণজন বীরের 
মৃতু বরণ করে। 


শ্রীনতী মুহাসিনা গাঙ্গুণা ও শশধর আচার্ধষের আশ্রয়ে ফরাসা 
অধিকৃত চন্দননগরের গুহে গণেশ ঘোব, লোকনাথ বল, জীবন 
ঘোষাল ও 'আনন্দ গুপ্ত মাত্মগোপন করেছিলেন, ১ল] সেপ্টেখ্বর রাত্রে 
একদল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দেই নাড়ীটি ঘিরে ফেলে । এ সময়ে 
বিদ্রোহীদের. সাথে পুলিশেব ঘে খণ্ড যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে জাবন 
ঘোষাল নিহত হন এব অনোরা গ্রেপ্তার হন । 

এ বছর ডিসেম্বর নাসের প্রথন সপ্তাহে বালার পুলিশ-প্রধান 
ক্রেগ বিদ্রাহীদের বিরুদ্ধ পুজিশ বাবস্থা শর্তিণাল" ও কঠোর 
করবার জন্য চট্টগ্রানে যায়। পরদিন সন্ধা/য়ই তার চট্টগ্রাম পরিভহাগ 
করার কথা । মাষ্টীরদ। এই সংবাদ জ্ঞানতে পারেন এক তারই 
নির্দেশে বানকষ। বিশ্বাস ৪ কালা চক্রনর্তী গোপনে গ্রাম থেকে 
শহর আসে এবং -ক্রুগুক্ট অনুসবণ করে পরদিন প্রভ্াষে টাদপুর 
ষ্টশনে ক্রেগকে আক্রমণ কবে । ভুলক্রনে ক্রেগের দহরক্ষা নিহত 
হয়। পরবতী নিচংবে বামকুষের প্রাণদগ্ড হয 

এই ডিসেম্বর মাসেই বে সন গ্রানেবিতদ্রাহী বুবকেরা আত্মগোপন 
করে ঘাটি স্থাপন করেছিলেন, শশাঙ্ক নানে একজন অভ্াৎসাহী 
গোয়েন্দা "সই সব গ্রামে গিয়ে কাজ আবম করে । বেপরোয়া 
শশাঙ্কের দৌরাক্সো গ্রানবাসীবা অহিষ্ট হয়ে ৪ঠে। একদিন সন্ধায় 
তারকেশ্বব দস্তদার ৪ বাবেন দে শশাহ্ককে গ্রামের একটি পথের 
উপর আক্রমণ করে এ মত মনে কবে ফেলে বেখে যায়  শশান্ক 
কিন্ত শেষ অবর্ধ বেচ যায়। 

এগ্রল মাসে 'বদ্রাহ করবাব অপরাধে ৩৯ জনের বিরুদ্ধে 
জুলাই মানস এক বিশেষ আদালতে 'বচাব আরম্ভ হয়। বিচারাধীন 
বন্দীদের মুক্ত করে নেবার জন্বা মাষ্টারদা এক অসমসাহণসক 
পৰিকল্পনা অনুমোদন করেন 

পরিকল্পনা ছিল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাহাযো জেলের শ্রাচীর 
ধ্বংস করে বন্দীদের মুক্ত করে গ্রামের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া। 
মাষ্টারদা*র ব্যবস্থায় কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র, বছ পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য 


১১৩ 
অশ্নিযুগ--১-৮ 


এবং অন্থানা প্রয়োজনীয় নানা জিনিষ নিরাপদে চট্টগ্রাম জেলের 
অভাস্তরে পাঠিয়ে দেওয়। হয়। কিস্তু একটি ছূর্ভাগাজনক তুর্থটনার 
ফলে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় এবং সমগ্র জেলখান। খু'ড়ে সরকার এঁ 
সব জিনিষ আবিষ্কাব করেফেলে। বন্দী মুক্তির পরিকল্পনা বার্থ 
হয়ে যায়। 

এই পরিকল্পুনাব সাথে সাথে মাষ্টান্দা অপর একটি বড 
দুঃসাহসিক পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন । এই পরিকল্পনা ছিল 
অ'দালত ভবন বিল্ষোবণে ধবস করা এব কাছাব] পাহাড়ের উপর 
আদালত-ভবনে যাওয়াব বাস্তায় কয়েকাট স্কানে বিভিন্ন সময়ে 
বিস্ফোরণ ঘটানো । 

মাষ্টারদা'র বাবস্থায় এবং তখাবধানে বু পধিনানে বিশ্দোরক 
দ্রবা দিয়ে কয়েকটি বড় বড় শ্লযাণ্ু-মাইন টপ হয় এবং পৃৰ 
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শে? 


নিদিষ্ট কয়েকটি স্থানে সান্ধা হাইনে বলবৎ িজনহাব সুযোগে 
মাটিক তলায় বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু হবার দুভাগারশতত শষ. 
“আাইনটি" মাটির তলায় বসানার সময় পু লশোর নাকে পান্ডে ফায়। 
মন্ভসন্ধানে ক্রমশঃ সন কয়টি মাইনই পুলিশ আলির কবে ফেলে । 
এইভাবে এই হলবাট পণ্রকল্পীনাটিন থু হয়ে যায। 

ছুটি বড় পরকৃল্পন। এষ পযায়ে বাথ হয়ে লাপয়ুর পু 
মাষ্টারদা হতাশ ব; নিরুংসাহ হননি । কমীদের এনে বিপ্রবা-উিদ্লপল। 
গাগাবার জন্য এব প্রশাসন বাবস্থা আদাত হকার ভক্ক সাষ্টারদা 
নতুন ন্াবস্থা গ্রহণ করন । ১৯৩১ সালের আগষ্ট মাসে জেলার 
অভাচানশ গোয়েন্দ।- প্রধান খান বাহাছুব আসান্ুক্ল! একটি খেলার 
মাঠে বু সহস্র দর্শকের গোখের সামনে বালক হরিপদ ভট্টাচাধের 
গুসীতে নিহত তয়। সেইদিন হিন্দু-মুসলমান নিবিশেবে চট্টগ্রামের 
প্রায় সকলেই হরিপদকে আশীবাদ করেছেন । 

ই বছরের অক্টোবর মাসের শেষভাগে ঢাকা স্হরের একটি 
জনাবীশ্ণ বড় রাস্তায় ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্নো চট্টগ্রামের 
বিদ্রোহী বালক সরোদছ গুহের গুলীতে গুরুতররূপে আহত হয়। 


১০৪ 


সরোজের সন্ধান কেই পায়নি, সরোছ নিরাপদে চত্ুগ্রামে কেরে 
যায়। 

সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায় তখন কাধতঃ সামরিক শাসন চলছে, 
পুলিশ ও ফৌন্তকে অবাধ ৪ অগপ্রতিহত শরপ্িকার দেওয়া হয়েছে 
০নসাধারণের উপব অপর্ণনীয় অত্যাচার করবার। আসানুল্লা 
নিহত হান পর চট্টগ্রামের সবোচ্চ ই'রেজ অফিসারেরা জেলার 
সবত্র যে ববব এব" অনান্ষিক নিধাতন আরন্ত করে তা সামাজাবাদী 
কশামনের অতাত ইতিহাসকে ঘান করে ছিয়েছিল। জেলার 
না'জগ্রেট এবং পুলিশ-প্রধান ৪ আন্থান্ত ইংরেজ অফ্ষিসারেরা 
ননজরাই প্রকাশ্যে হিন্দু-মুদলমান দাঙ্গা আবস্ত করবার জনা 
চ.নজনা শি করে এব প্রাকাচনা দেয় । 


সি শি সর স্পা সখ 
শব এঠ নয়, শাভাবাত গুহা বু (তন্দ .দকান, খক্রর 


প177জপ মকম এবং অনানা* প্রঙষ্ঠান লণ্ডভণ্ড কব & অগ্র 


8 স্সিপরি 


সযাগ কবে দশপ্রের হতীন্দমোহন এ সব কভংস ছটনার 
বথ্য়ু ইণ্লগ্ডের জনগণকে জানাবার জনতা যা এ দাশ যান।' 
£দ্দমাহনের কীাচ্ছে সব ঘটনাব বিবরণ শুন ইলাণ্তও সামাজা- 
পাপা শাসনেক বিরুদ্ধে ধিকাক প্রকাশ করা হয়। 

১৯৩১ সালের জন মাস। মাষ্টাবদা ০ হনিহলদা ধলঘাট 
গ্র'ুম শ্রীসা বত্রীদেবার বাড়ীতে আহমুদোপন করে আছেন । 


একদিন শ্রীতিলতা ওয়ান্দাদার মাষ্টারদার সাথে দেখা করতত 
দ বাড়ীতে যান। এসইদিন সন্ধায় ক্যাপ্টেন ক্যামেবণের নেতৃত্বে 
একদল ফৌজ এ বাড়ী ঘিরে ফেলে । বাড়ীটি ছিল তলা, 
ক্টামেরণ রিভলবার হাতে উপরে উঠতে চেষ্টা ককে। ননর্মলদা 
“স'ডির মাথায় দায়ে কামেরণকে গুলী করে। একটি গুলীতেই 
প্যামেরণ প্রাণ হারিয়ে নীচে পড়ে যায়। এই গুলওর আওয়াজে 
গর্থ। সৈন্যেহা সতক হয়ে ওঠ এনং এোভলা লক্ষা *র চারদিক 
থেকে গুলীবর্ষণ করতে আরম্তু করে। 


১১৫ 


মাষ্টারদা মুহুর্তে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং প্রীতিলতা ও ভোলা 
সেনকে সাথে নিয়ে গুলী ছুড়তে ছুড়তে ফৌজের' অবরোধ ভেদ 
করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। বাড়ীর প্রাঙ্গণে গুলী লেগে 
ভোলার মৃত হয় এবং দোতলার উপর অকস্মাৎ নির্মলদা”র বুকে 
একটি গুলি লেগে তিনিও প্রাণ হারান । 


ট্টগ্রাম সহরের উপকণ্ঠে পাহাড়তলীর ইউরোগীয়ান ক্লাব এ 
সময়ে জেলার সামরিক ও বে-সামরিক ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি সাহেবদের 
বিলাসের স্থান। জেলার বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের উপর 
নিধাতন করবার সব পরিকল্লনাই এ ক্লাবে প্রস্তুত হ'ভ। চট্টগ্রামের 


আপামর জনসাধারণের মনে এ ক্লাব সম্পর্কে অতান্জ ভয় এব 
গভীর ঘ্বণা ছিল। 


১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বিপ্লবী যুবক 
শৈলেশ্বর চক্রবতীর নেতৃন্কে বিপ্লবী যুবকদের একটি দলকে পাঠানো 
হয় এ ক্লাবটিকে ধ্বংস করবার জনা । কিন্তু নির্ধারিত দিনে তাবা। 
এ অতীব ন্ুরক্ষিত ক্লাবের সন্গিকটে গিয়েও ক্লাব গৃহটি আক্রমণ 
করতে পারেনি । সকলেই অতাস্ত হতাশ হয়ে ফিরে আসছে 
বাধ্য হয়। মাঞ্ঠারদা'র নির্দেশ পালনে অকৃশ্কাধ হযে গভীর 
মনোবেদনায় শৈলেশ্বর আত্মহতা। করে। 


কুশলী যুবক শৈলেশ্বরের মৃত্যুতে -মান্টারদা খুবই বাথিত 
হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি লক্ষাভ্রটু হন নি। এ মাসেরই ১৪শে 
তারিখে প্রীতিলত। ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে আর একটি ক্ষুদ্র বিপ্লবীদল 
সাফল্যের সাথে এ ক্লাবে প্রবেশ করে এবং পানোতসবে মত্ত ইংরেজ 
অফিসারদের চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে । পরিকল্পনা পুরণ করে 
যুবকেরা সকলেই নিরাপদে গ্রামে ফিরে যায়। কেবলণাত্র 
গ্রীতিলতাই ফিরে যায়নি। পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম অনুযায়ী 
প্রীতিলতা এ ক্লাবগুহের অদূরে বিষপান করে আত্মহত্যা করে। 
গ্রীতিলতার কাছে একটি বিবৃতি পাওয়া যায়। এ বিবৃতিতে দেশের 


১১৩ 


নারীদের প্রতি সাঘ্রাঙ্জযবাদের বিরুদ্ধে সুক্তি-সংগ্রামে যোগ দেবার 
জন্য একটি উদাত্ত আহ্বান ছিল । 

পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬ই তারিখে গৈরলাগ্রামের 
শ্রীমতী ক্ষীরোদপ্রভ। বিশ্বাসের বাড়ীতে ফৌজের একটি দল 
মাষ্টারদা'কে অকম্মাৎ গ্রেপ্তার করে ফেলে। 

এদিন সন্ধাবেলাতেই মাষ্টারদা'র মনে ঘোর সন্দেহ জাগে, এ 
গু£চ আর আদৌ নিরাপদ নয়। তিনি নিজে প্রস্কত হয়ে সঙ্গী 
খুবকদের নির্দেশ দেন অবিলম্বে এ গৃহ পরিত্যাগ করবার জন্য । 
কিন্ত “ফী ইতিমধ্যেই এ গুহ ঘিরে ফেলেছিল । গা অন্ধকারে 
চতুপ্দিক আচ্জন্ন, একে একে সকলেই “ফীজের অবরোধ অতিক্রম 
কুরে চলে যায়। কিন্ধু নাষ্টারদা & তাব সাথী ব্রজেন সেন যাওয়ার 
সময অঠকিতে একজন সেপাইকে স্পর্শ করে ফেলেন । , গ্র্থা 
সৈহ্াটি সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টারদা'কে জড়িয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দেয় 
এব, অপর একজন গুর্খ সেপাই ব্রজেন সেনকে ধরে ফেলে । 
নাষ্টারদার গ্রেপ্তারের পরেই সঠিকভাবে জান! যায়, ক্ষীরোদপ্রভার 
নিকটতম প্রতিবেশী নেত্র সেন মাষ্টারদা'র কথা জানতে পারে এবং 
পুরস্কারের আশায় পুলিশকে সংবাদ দেয়। 

এই ঘটনার তিন মাম পরে গর গ্রামের একটি গুহে হানা দিয়ে 
ফৌজ ও পুলিশের একটি দল তারকেশ্বর দক্তিদার ও শ্রীমতি কল্পনা 
দন্তক গ্রেপ্তার করে। এই সময়ে 'বপ্রবীদের সাথে পুলিশ ও 
ফৌজের গুল বিনিময় হয় এবং পুলিশের গুলিতে গুহকতা ও অপর 
একজন নিহত হন। 

একটি বিশেষ আদালতে মাষ্টারদা, তারকেশ্বর ও কল্পনার বিচার 
হয়। সাম্াজাবাদী সরকার ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত 
ট্টগ্রাম ও অন্যানা বু স্থানের প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন ও 
ঘটনার জন্য মাষ্টারদা'ই দায়ী বলে অভিযোগ করে। এ 
ট্রাইবুন্যাল বিচারের প্রহসন করে মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরকে হত্য। 
করবার নির্দেশ দেয় ও কল্পনাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। 


তিন 


সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী 
মাষ্টারদা'কে হত্যা করবার দিন স্থির করে। | 

তার পাঁচাদন পূর্বের ঘটনা । চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে 
পণ্টনের মাঠ । ৭ই জানুয়ারী সেই মাঠে ক্রিকেট খেলা । ভারতের 
অধিবাসীদের এ মাঠের সঙ্সিকটে যাওয়ার উপায় ছিল না, শত শত 
সশস্ত্র পুলিশ ও ফৌজের অতি সতর্ক বেষ্টনীর মধো এ খেলার মাঃ 
স্রক্ষিত। ূ 


সহরের প্রায় সব সাহেব এ মাগে সমবেত খেলা চলতে, 
অকম্মাৎ চারটি বিপ্লবী যুবক দর্শক গ্যালারর শিকটে এসে সাহেব 
দর্শকদের উপর বোমা বণ আরম্ত করে। 

মুহুর্তের নধ্োই সকলে হতগকত হয়ে যায় এব নিদারুণ 
বিশৃঙ্খল। ও হট্টগোল দেখা দেয়। পর মুহূর্তেই ফৌজ্জা সিপাহ'র 
গুলিতে বিপ্রনী তরুণ হরেন্দ্র ভট্টাচাষ'ও হিমাশু চক্রবতী নিহত হয় 
এবং কৃষ্ণ চৌধুরী € নিতাগোপাল সেন ধু হয়। 

ট্রাইবুন্তালের বচারে ধৃত বিপ্লবী যুবকদ্বয়ের প্রত প্রাণদগ্ডর 
আদেশ হয়। 

১১ই ভান্যারার তলাদন পুবের ঘটলা। মাষ্টারদালে পারে 
সাহাযোর ভনা বহু সহন্্র টাক। পুরশ্বারের সরকারী প্রতি শ্রা হ 
পেয়েছে বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন। সন্ধার পর উততল্ হলে 2 
বসেছে নেত্র সেন নিচ্ভুর বাড়ীর রাম্নাঘরের বারান্দায় । তার স্ত্রী 
তাকে পরেবে*ন করছে । এক সময়ে রান্নাঘরের [ভিতরে কি একটা 
আনতে গিয়ে পর মুহূর্তেই ফিরে এসে নহিলা। দেখেন, নত সেনের 
ছিন্ন মস্তক তার থালার উপর এব: দেহ এক পাশে, কোথাও কেট 
নেই। বাইরের গভীর অন্ধকারে কেবল বিল্লীর অবিশ্রান্থ গঞ্ন । 

১১হ জানুরারা রাত্রকালে চট্টগ্রাম জেলে মাষ্টীরদা ও 
তারকেশ্বরকে সম্রাজ্যবাদীরা হত্যা করে। সন্ধাকাংলই তারা 
জানতে পেরেছিলেন যে, €সই সন্ধাই তাদের ভীবনের শেষ সঙ্গা]। 


১১৮ 


তাই সন্ধ্যার পরই মাষ্টারদা জেলের অন্যান্য প্রাঙ্গণে আবদ্ধ 
রাজবন্দীদের সম্বোধন করে তার শেষ বক্তব্য জানিয়ে যান । 

সকলের প্রতি তার অস্তিম নিদেশ ও বার্ণী ছিল- কিছুতেই 
মনোবল হারিও না, ব্যাপকতম এক্য গড়ে ভোল এবং তাকে আরও 
দু কর, পিছনে দৃষ্টি দিও না, এগিয়ে চল। জয় আমাদের 
সুনিশ্চিত 

স্থর্য সেনকে হতা। 9 দ/ উপচ্চোগ করবার জন্য ভেলার 
সকল বড় বড় সাহেবই রাত্রি দ্বপ্রহরে জেলখানায় উপস্থিত ছিল। 
এাত্রি দ্বিপ্রচরের ঠিক পরেই ঘুমন্ছ সুয সেনকে জাগিয়ে বলা হল, 
তার শের মুহুতি উপস্থিত । 

মা 


১/ 


রদ। উচ্চ+.9 “বন্দেনাতবমী” বলে চিংকার করে উঠুলেন। 


তারপর আদ পদ্বঃ এনা যার র 
গেছে, সাহেলপা মাষ্টার ৪ হারবেস্বরকে আঘাতে আঘাতে নিহত 
করে তাদের প্রাণহ।ন দেহ দুটিকে ফাসির রচ্ছুতে ঝুলিয়ে দেয়! 

সৃন্ুসন জাতীয় মুত্তির ভন জেচ্জার প্রাণ দিয়েছেন। সুখ 
সেনের মৃত নই | নি দেশি মক সকল ভারুাতবাসীর অস্থবে 
প্রদংপু ভাঙ্গবে চির অঙ্গয় হয়ে রয়েছেন! 

মাষ্টাব্দঃ ছিলেন যুগ-প্রাতিনাধ তিনি শুঙ্থজিত পরাহীন 
ভারতের বিশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের বাপকতম জনগণের 
রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক! তিনি একান্ত মনে 
চেয়েছিলেন ভার/তর পরিপুণ দবাধীনতা, জনগণের যথার্থ মুক্তি। 

বর্তমান শতাব্দান প্রথম তিন দশকে স'ম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র বিপ্রবাসংগ্রাম কী বাক্তিগত বিক্রম ও বার এবং বাক্তিগত 
আক্রমণ ও হত, « সন্ক।এ গণ্ভী পার হয়ে অগ্রসর হয়ে যেতে পারেনি । 
মাষ্টারদা'র নেতৃত্বেই চট্টগ্রামে ১৯৩০ সালে সবপ্রথম ওই যুগের বিপ্লবী 
আন্দোলন সেই সঙ্কীণণ গণ্ড। অতিক্রম করে সংগঠিত অভ্যুত্থানের রূপ 


নেয়, সাআ্জ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম এক নতুন এঁতিহাসিক 
স্তরে উন্নীত হয়। 

মাষ্টারদা'র নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্ট। সেই দিনই ভারতের 
স্বাধীনতা এনে দিতে পারেনি বা ক্ষুপ্্র চট্টগ্রামকে স্থায়ীভাবে মুক্ত 
করতে পারেনি । কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ভারতের জনগণকে এবং বিশেষ 
করে ভারতের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে!ছল এক নতুন আত্মপ্রত্যয়ে, 
অনুপ্রাণিত করেছিল মৃত্যুভয়হীন দেশপ্রেমে, শিখিয়েছিল মাতৃভূমির 
মুক্তির জন্য মরণকে তুচ্ছ উপেক্ষায় অবজ্ঞ! করতে। 


মানুষ হিসাবে মাষ্টারদা ছিলেন একজন আদর্শ ব্যক্তি। ন্সেহ, 
গ্রীতি, ভালবাসা, সহাম্ভৃতি, বিবেচনা প্রসৃতি মানবিক গুণসমূহের 
কোন অভাব তার মধো ছিল না। 


রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। কখনই 
তিনি নিজের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ কার সহকমী বা অন্ুবত্তীদের উপর 
চাপিয়ে দিতেন না। সব চাইতে কড কথা, অপরের বিরুদ্ধ মতের 
প্রতি তিনি কখনও অশ্রদ্ধা ব1 অবজ্ঞ! প্রদর্শন করেন নি। প্রতিটি 
মতের ক্ষেত্রেই তিনি অপরিসীম ধের্য ও সহিফুভার সাথে আলোচনা 
করেছেন এবং অলঙজ্ঘনীয় যুক্তির শক্তিতে বিরোধী মনোভাব জয় 
করেছেন। 


তার অনমনীয় বিশ্বাস ছিল, জোর করে কোন মত বা নিদেশি 
চাপিয়ে দিলে কখনই আস্তরিক অনুপৃরণ বা অনুবন্তিতা পাওয়া যায় 
না। তার এই সব অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ক্রোরেই তিনি পরিপৃণনভাবে 
ঠার প্রত্যেকটি সহকর্মী ও অনুবতাঁর হাদয় জয় করে নিয়েছিলেন ; 
পরিপূর্ণভাবে তাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ৪ ভালবাসা 
পেয়েছিলেন। তার সহকর্মী ও অনুবতীীদের মধ্যে এমন কেউই বা 
একজনও ছিলনা, যে মাষ্টারদা'র নিদেশ বা ইচ্ছ! বা ইঙ্গিতে প্রাণ 
দিতে দ্বিধা করত। এ সব অসাধারণ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল 
তার অপ্রতিহত নৈতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অশ্যতম কারণ সমূহ । 
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কিন্তু মাষ্টারদা'র যে সৰ অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, বাইরে থেকে 
অন্ত কারও চোখে তা” ধরা পড়ত না। স্টার অসাধারণত্ব ফুটে 
উঠত অসাধারণ পরিস্থিতিতে, সঙ্কটের মুহুর্তে । প্রথমদিকে তার 
নিকটতম সকলেই আশ্চর্য হয়ে ভাবত, এ অতি সাধারণ, নিবিরোধ 
সল্পভাষী, মধুর স্বভাবের, অত্যন্ত স্সেহপ্রবণ এবং কোমল প্রকৃতির 
মানুষ, তিনি সময়ে সময়ে এত দ্র, এত অনমনীয়, এত কঠোর 
হওয়ার শক্তি কোথা থেকে এবং কেমন করে পান? এই একাত্ত 
নিজন্থ ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই স্তূর্ধ সেনকে পরিণত করেছে অন্যতম 
ব্ক্তিতে এবং খ্যাত করেছে বিপ্লবী মহানায়ক পরিচিতিতে | 

ভারতের জনগণের যথার্থ মুক্তির যে সংগ্রাম নাষ্টারদা'র নেতৃত্বে 
সেদিন সৃচিত হয়েছিল, আজও তা! সমাপ্তির বহু দূরেই রয়ে গেছে । 


বিপ্লবতীর্ঘ চট্টগ্রাম স্বৃতি সংস্থার সৌজন্যে মুদ্দিত। 


'বন্ধু তোমার ছাজো উদ্বেগ স্থতীন্্ম করো চিন, 
শালার মাটি ছুর্য় ঘাটি বুঝে নিক দুর্বৃত। 
__কবি স্বকান্ত 


হ্গান্লান্লান্বাদে 


লোকনাথ বল 


| চট্টগ্রামের প্রখাতি ব্ায়ামবিদ ও ছাত্রনেতা । ইনিই সেদ্দন জালালাবাদ 
যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন সধাধিনায়ক মাষ্টারদার নির্দেশে ৷ বওষানে 
পরলোকগত ] 


বাইশে এপ্রিল প্রাতে দীর্ঘ পথ পার হবার পর জালালাবাদ 
পাহাড়ে উঠে আশ্রয় নিয়েছি। ১৮ই এপ্রিল (১৯৩) অস্ত্রাগার 
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দখল করার পর চট্টগ্রাম আমাদের আয়ত্বে আসে। তারপর বিভিন্ন 
পাহাড়ে আমরা দিন কাটাই। এই ক'দিন আহার জোটেনি। 
পাহাড়ের ঘোল। জল এবং বুনে। কাচা আম ছিল আমাদের পানীয় 
ও আহার। 

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ওঠার সময়ে অনেক 
গ্রামবাসী আমাদের দেখেছিল । কাজেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, 
পুলিশ এবার আমাদের খুজে পাবে। ছুযোগের জন্য মনের দিক 
থেকে তাই আমরা তৈয়ের ছিলাম। অবশ্য তিনদিন ধরে অতুস্ত 
অবস্থায় দীর্ঘ পথ অভক্রম করা হয়েছে । দেহেরদক থেকে আমর! 
ক্লান্ত । 

বেলা অনুমান পাচ)া। ই%াং পাহাড়ের উপর “থকে আমাদের 
রক্ষীর। বিপদ-নবান বাজিয়ছেন। সবাই পাহাড়ের চায় ভা 
হলাম । দেখলান, একদল সৈশ্ধাহনা সঙ্গন উচিয়ে আমাদেও 
দিকে ছুটে আসছে। 

আমর নারয়' হয় রাইফেল বায়ে দাডালাম | সেনা বাতিনা 
আমাদের নিশানার মধো আসত5 গুলি ব্ষণের নিদেশ দেশিয় 
হল। 

আমাদের গুল, ব্ষণ শুরু হতেই (সম্থাতা পিছু হটতে লাগল । 


কিছুটা দূরে তারা “পল একটি পাহান্ডা খাপ; সেখানে তখন জল 
ছিলনা বজাল ই 9৮লে। জাই 1.৮ 2 ভাব? পন] শভুলল দা 
শুরু করল। 


প্রায় পনের মিনিট হদ্ধ চলান পর আমর। হঠাহ লইস্গাতনব 
গুলি বর্ষণের আগয়াভ শুনলাম । লি বর্ণ তাত্রতর হয়ে উঠল। 

আমার পাশে আমার ছোটভাই হদপগাপাল ( টেগর।) আহত 
হয়ে চলে পড়লেন। বলে গেছেন দাদ), আম চললাম, সোমরা শষ 
পর্ষন্ত যুদ্ধ করে । 

দেখতে দেখতে ত্রিপুরা সেনগুপ্ত, নরেশ রায়, বিধু ভট্রাচাখ, 
প্রভাস বল, মধুদতত, নিল লাল।, অধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাশগুপ্ত, 
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পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত, মতি কান্ুনগো আহত হয়ে ধুলোয় গড়িয়ে 
পড়লেন। তাদের রক্তে লাল হয়ে উঠল জালালাবাদের মাটি। 

তখন অনুমান সাতটা । ঠা সেম্ বাহির্নার দিক থেকে 
তিনবার হুইসেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলিবর্ষণের 
আওয়াজ থেছে গেল। আমরা 'লাইইং ডাউন পড্িশন থেকে 
লাফিয়ে উঠে দেখলান সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে। 

সঙ্গে সঙ্গে আনাদর গু'লনধষণ পুনবার শুরু হল। আমাদের 
বন্দেমাতরন & হলক্রাব জিন্দাবাদ পন নদ দিক কাপে তুলল! 


উঃ! সেকি বেভায়ালাস! 


তন পনের অন্তত, পশ্রনে ক্ু।ত। তনহায় কাত হল গধ্চাশেক 
24% ভরি ল্ড রি এ প্লে শপ এ ব্য চ্স্০ ৬ কি, রি কি 
(খপ্রবা (তি.তছ ত পৃ তিল পাজি খরা লিল পাত ) 


আর অনা: অব নক অস্ত সজ্জত, বণ বক্যায় পাবদা, হু 
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ভলল্বান্্রে ক্ুন্ত্রি আহ্বান 
প্রীতিলত। ওয়াজ্দাদার 


[ আত্মবিসঙ্তনের পরে প্রীতিলতার শব্দেহ তল্লাসী করে ইার স্বহশ্টে লিখিত 
একটি বিবৃত পাওয়া যায়। নিপ্লব্তীর্থ চট্টগ্রাম স্বতি সংস্থার সৌজন্ো ভূপেন্দ- 
কিশোর রক্ষিত রায়ের 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব গ্রন্থ থেকে বিবুিটির বাংলা অঙগবাদ 
এথানে প্রকাশ করা তল 1 


আনম জা'নয়ে যাচ্ছি "ষ, আমি ইপ্ডিয়ান রিপারিকান আমির 
চট্টগ্রাম শাখার সৈনিক । এ বাহিনীর আদর্শ হল অঙাচাবী, শোষক 
ও সাম্রাজ্ঞাবাদী ব্রিটিশের কবল থেকে দশ জনন"কে মুক্ত করে একটি 
“ফেডারেটেড, ইণ্ডিয়ান রিপারিক্‌ স্থাপন করা 15. 

আমর: 'স্লাধানতা'র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। আন্কের এাকসন্‌ 
€ পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ) এ চলনান স্বাধীনতা 
যুদ্ধেরই একটি অংশ মাত্র। ইংবেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে, 
আমাদের সমাজ 'দহকে নিরন্তর করেছে, কোটী কোটী নরনারীর 
জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলেছে । আমাদের রাজনৈতিক, আধিক, 
মানসিক, দৈহিক, নৈতিক__সববিধ দৈনোর মূলে ইংরেজ শাসন । 
ইংরেজ আমাদের স্বাধানতার শক্র, আমাদের চর্ম বৈরী। তাই 
ইংরেজ, তোক সে বা তারা রাজ পুরুষ বা সাপারণ নর-নারী, তাদের 
প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। মান্ুষেব জীবন নেওয়া 
কোন আনন্দের বস্তু নয়, কিন্তু মুক্তি যুদ্ধের অন্তরায় যে কেহ হলে 
তাকে যে কোন উপায়ে জু কর। ভাবশ্য কর্তবা। 
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আজকের এই সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ কল্পে আমার পরম 
শ্রদ্ধেয় নেতা মাষ্টারদার আদেশ আমার জীবনে লব্ধ এক গৌরবময়, 
সম্পদ । কারণ, যে বাঞ্ছিত কর্মের জন্য এত কাল আমি অপেক্ষা 
করেছিলাম, তা পালন করার স্বযোগ আমি পেলাম। আমি 
কার্যভার সম্পূর্ণ দায়িবোধে গ্রহণ করেছি ।  অবশা এ পুরুষ শ্রেষ্ঠ 
যখন আমাকে এ অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করলেন, 
তখন আমি সংশয় প্রকাশ করেছিলাম । কিন্তু নেতার প্রত্যয় ও 
আদেশের স্থুরে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাকেই ও কাত 
করতে হবে, ভগবান আমার সহায় থাকবেন! আমি শিশুকাল 
থেকেই ভগবত বিশ্বাসী । আমি আমার নেভার কণ্ঠে ভগবানের বাণী 
শুনেছিলাম 1." 

আজকের ঘুগে দেশের মেয়েরা স্থির প্রতিজ্ঞ ফে, তারা আর 
পিছিয়ে থাকবেন না। দ্বাধীনতা সংগ্রামে ভাইদের পাশে এসে 
তারাও দ্াড়াবেন, শ্বহস্তে কাজ করে যাবেন, হাক সে কাজ যতই 
কঠিন বা বিপজ্জনক । আমি তাই সাগ্রতে কামনা করি যে, আমাব 
বোনেরা আর তাদেরকে ছুবল মনে করবেন না, তারা হাজারে 
হাক্তারে ছুটে আসবেন বিপ্রৰ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার জনো, 
ছুটে আসবেন ছুঃখ-কষ্টদুযোগ € ভয়ঙ্করকে বরণ করার আনন্দে !*"" 

১৯৩০ সাঃল পডবার উদ্দেশো কলকাতা ০.ন এসেছিলাম 1... 
আমার কোন বিপ্লবী ভাইয়ের নিদেশে আলিপুর সেপ্টাল জেলে 
বন্ধ রামকু্জ শ্বাসের সঙ্গে দেখা করার জনা তৈয়ের হলাম। 
মৃত্যুপথযাত্রী রামকুষ্চ। দেশকে ভালবাসার অপরাধে ব্রিটিশ 
কানুনের শৃঙ্খলে বন্দী রামকৃষ্ণ ফাসির আগ্রহে অপেক্ষমান । আমি 
“কানন সিস্গার চপজে কোন ক্রমে রামকৃষ্ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 
অনুনাত আদা কর্লাম। প্রতোকাদন যেতাম হাস-ধশি সপ্রতিভ 

বরকে দেখার জন্যে । তার ফাসি-মঞ্চে আরোহণের পুরে আমি 
অন্ততঃ চল্ভিশটি ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম । তার সমাহত রূপ, অপকট 
আলাপ-আলোচনা, মৃতার তপস্থায় প্রশান্ত আত্মসমর্পণ, দ্বন্দহীন 
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ভগবৎ ভ.জ্, শিশু সুলভ সারলা, প্রেমক্সিগ্ধ হাদয়াবেগ, গভীর জ্ঞান, 
নিবিড় আত্মান্ভৃতি আমাকে উদ্ধদ্ধ করেছিল; দুঃসাহসিকতার 
পথে চলবার সামধ্য আমার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল । রামকষ্দার 
ফাসির পর সক্রিয়ভাবে বৈপ্লবিক কোন এাকৃশনে যাবার আগ্রহ 
'আমার প্রচণ্ড হয়ে ওঠে 1... 


সী মি ০ ম্ট স 


১৯৩২ সালে বি- এ. পরীক্ষা দিয়ে উট্গ্রাম চলে এসেছিলাম । 
দুর্জয় ইচ্ছা মাষ্টারদার সঙ্গে পরিচিত হবার । হলও তাই। কয়েক 
দিনের মধোই, আম দাড়ালাম এসে ছুটি অপৃৰ ব্যক্তিতসম্পক্ 
পুরুষের কাছে। তারাই পরচালনা করছেন প্র্সদ্ধ চট্টগ্রাম বিপ্লবী 
সংস্থাকে । তারা হলেন মাষ্টারদা ও নির্মলদা (নির্মল সেন )। 

নির্নলদার সঙ্গে অল্পক্ষণের পরিচয়েই বুঝলাম যে, এ মানুষটির 


মধো মহানুভবতা ও সৌন্দধে-ভরা একটি হৃদয় আছে; সে হৃদয়ে 
বিপ্রবের একনিষ্ঠ নীতি এবং ভগবং বিশ্বাস নিখ্তকপে সন্নিবন্ধ। 
আমি সত্যি পরম ভাগাবতী, কারণ, আমে অমন একটি বুতৎ পুরুষের 
সংস্পর্শে এসেছিলাম, যিনি সবার অঙ্জাতে এই পুর্থকী ভাগ করে 
চলে গেলেন, (যিনি জানতে দিলেন ন1 তার দেশবাসীকে যে, তিনি 
ছিলেন কত পরিশুদ্ধ ও অনন্ত সাধারণ এক মহান মানব... | 

নির্লদার মৃত্তা আমাকে আঘাত দিল, আমাকে আরো 
হুঃদাহসিনী করে দিল । ...কিছুদিনের মধ্যে বি. এ. পরীক্ষার ফল 
বেরুল। জানলাম-__'ডিছ্টিংশন? নিয়ে পাশ করেছি । আমি অবিলম্বে 
বৈপ্লবিক কর্মযঙ্ছে আমার আত্মা .ও সর্ধ্দয় নিবেদিত করলাম । 
স্নেহক্ষরা গুহের বন্ধন পশ্চাতে পড়ে রইল । 

শিশুকাল থেকেই আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ হল ভগবানের 
প্রতি গভীর বিশ্বাস, তার প্রতি অবিচল ভক্তি । সারা জীবন এ 
সম্পদ আমি সযত্ে বক্ষে ধারণ করে এসেছি । এবং আজ তার 
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পাদমূলে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করার জন্ত চূড়ান্তভাবে যখন 
প্রস্তুত হয়ে এসেছি, তখন এই চির-বাঞ্ছিত লগ্নে আমার বক্ষের সেই 
সম্পদ যেন আরো অমূল্য, আরো মধুর, আরো! জ্যোতির্ময় হয়ে 
উঠেছে। 

আমি জানি, আমার পিপ্রব-দর্শন আমার ভগবৎ জিজ্ঞাসার সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত হতে না পারলে আমি কোন দিনই “বিপ্লবিনী' 
হতে পারতাম না। | 

বিধাতার কাছে আমার প্রার্থনা নিবেদন করে আমি আমার 
আজকের মহান কর্তব্য পালন করতে ব্রতী হলাম। আমি আরও 
কাননা করি ভগবানের কাছে যে, তিনি যেন সকল গ্রানি ও অশ্ুচিতা 
থেকে আমাকে মুক্ত করে তার পদ্প্রান্তের অখ্য হবার যোগ্যতা 
দান করেন। 


€ রী কা ১২ ৬৭ সস স্ পা চা শপ) সা সত 4৮ 
পাশ্ হ শ্বিগ্থ টান কটি চিজ জবান 
358 75 5-274% নি 
টাকি তি ভরি হত তু আরও 
৯৮ টা 
লাভ" নজরুল ইসলাম 
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ওসীভিলিভা ও জ্মাদল্াচ 


[ ধুগাস্তর দলের বিশিষ্ট সভ্যা। প্রথমে ধরা পড়েন ডালঠো,. 
বোমার মামলায়। পরে দীর্ঘদিন বন্দী ছিলেন বিনা বিচারে উল্লেখযোগা ৪ 
'রক্তের অক্ষরে? ও "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, | ] 


অস্কার ওয়াইল্ড বণিত “ম্বখী রাজকুমার গাবিতকালে জানন্টে 
পারেননি ছঃখ কাকে বলে। মৃত্যুর পরে যখন তার মৃত্তিকে সোন”, 
পাতে মুড়ে, ইন্দ্রনীল পাথরের চোখ বসিয়ে লাল চুনি-বস:.. 
তলোয়ার হাতে দিয়ে সহরের এক উচু স্তম্ভের উপর স্থাপন করা 
হল, তখন তিনি সেখান থেকে ভগতের ছুঃখ-দৈন্ট দেখে একেবারে 
স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। , ছুঃখে অভিভূত সেই রাজকুমার পীড়ত 
মানবের ছু'খ দূর করতে নিজের লাল চুনি ও ইন্দ্রনীল পাথব এব! 
দেহের সমস্ত সোনার পাত একে একে উজাড় করে বিলিয়ে দলেন 
এবং তার মানবদরদী হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ক 
যাওয়া সেই হৃদয়কে দেবদূত এসে তুলে নিয়ে গেলে, 
জীবনের অমূলা সম্পদের নিদর্শন রূপে 

পরাধীন তারতেও পরম 'আদ্রের সন্তানের শৃঙ্খলি * 
হঃখ-বেদনা দূর করাতে নিজেদের মায়!ময় স্লেহময় সংসার: 
হাতে চুর্ণ করে (দিয়ে নিজেরা অম।- করেই নিংশেষ" হয়ে ঘি 
চিলেন। তাদের জন্ত স্ব রচিত হোক ইতিহাসের অঙ্গ »+তায়। 
ত্যাগের পরাকা্ঠ্র সেই সব শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমরা যেন ড় 
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